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পরম পৃজনীয় দাদামহাশয় ৬নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পরম স্েহময়ী 
হ্রগতা দিদিমার পুথ্যস্থৃতির উদ্দেশে-- 


ভুমিক। 

শিক্ষাতত্ব একটি বিজ্ঞান ও দর্শনভিত্তিক বিদ্যা । সুতরাং শিক্ষাততত্বের 
পুস্তকে বৈজ্ঞানিকতথ্য, যাথার্থ ও যুক্তির সঙ্গে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি ও 
প্রসারতার প্রয়োজন । সহজেই অনুমেয় এই বিষ্ভার রচনারীতিও উপযোগী 
হওয়া উচিত। শিক্ষাতত্বের পুস্তকের এই স্থ-উচ্চ আদর্শের স্বারা প্রণোদিত 
ইয়েই পুস্তকটি লিখিত হয়েছে । অবশ্ঠ পাঠক-সম্প্রদধায়ই বিচার করবেন 
এই আদর্শ কতট] সফল হয়েছে। | 

পুস্তকটি প্রধানতঃ বিশ্ববিগ্ালয়ের বি. এ.১ বি, টি. ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা 
মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত। আশা করি, পাশ করার ইচ্ছার 
সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষালাভের ইচ্ছা থাকলে তীর] বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। 
তবে শিক্ষা-বিষয়ে অন্ুসন্ধিৎস্থ সমস্ত ব্যক্তিই পুস্তকটি পাঠে উপরূত হবেন। 
কেননা, এতে আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্বের যেবপ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা 
হয়েছে সেইরূপ চিত্র কোন বিদেশী পুস্তকেও নাই। যে সব ছাত্রছাত্রী 
বা সাধারণ পাঠক বিগ্যাটি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভে উৎসুক তার]! বিশদ 
আলোচনার অংশগুলিকে বাদ দিয়ে পড়লেও যথেষ্ট উপকৃত হবেন । 

এই প্রকার পুস্তক রচনায় স্বতভাবতঃই বিদেশস্থ পূর্বস্থবীদের কাছ থেকে 
বিপুল খণ গ্রহণ করতে হয়। স্থতরাং লেখকও বিদেশের (বিশেষ করে ইংলও 
ও আমেরিকার) বহুশিক্ষাবিদের কাছ থেকে গ্রভৃত খণ গ্রহণ করেছেন। তাদের 
প্রতি তিনি তার অকু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। তবে লেখক যে শুধু একটি 
সন্কবলন-জাতীয় পুস্তক রচনা! করেছেন তা মোটেই ঠিক নয়। পুর্বনুরীদের 
রান সর্বত্র ্থজনমূলকভাবেই গ্রহণ কর! হয়েছে এবং সর্ববিষয়ের আলোচনাতেই 
লেখক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার সাহাযা নিয়েছেন । তবে মূলতঃ পাঠাপুস্তক 


বিধায় চিস্তার ও কল্পনার ছুঃসাহসিকতাকে অপরিহার্ধভাবেই বর্জন করা 
হয়েছে । শেষে, লেখক তার স্ত্রী শ্রীমতী অলক! বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার 


আতস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তার নিত্য উৎলাহদান ও নানা ত্যাগ 
স্বীকারের জন্য । 

একটি কথা । রুশো ও অন্যান্ত শিক্ষানায়কদের অবদানের আলোচন। 
এখানে অতি সংক্ষেপে ই কর! হল। অনুসন্ধিৎম্থ পাঠক লেখকের পূর্বপ্রকাশিত 


(1%০ ) 


“মহান্‌ শিক্ষ/নায়কদের শিক্ষাতত্ব নামক পুস্তকটি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত 
হবেন। 

মুদ্রাকর গ্রমাদ ও লেখকের নিজদ্ব রচনায় ত্রুটি নিশ্চয়ই অনেক রইল । 
সধীজনের সহায়তায় আশ1 করা যায় পরবর্তী প্রকাশনে সেই ক্রটিসমূহ 
খালিত হবে। 


কল্যাণী লেখক 


১৫-১১-৬৩ 


শিক্ষার গ্রক্কৃতি 
/ শিক্ষার লক্ষ্য 
শিক্ষার বিষয়বস্তব 


সহপাঠক্রমিক কর্মাবলী ট টি 


/শিখন ও শিক্ষণের মূলতত্বসমূহ 
নিয়মান্বতিত' ও শান্তিবিধান 
্াস্থ্সন্ন্ধীয় শিক্ষা 


শিক্ষায় পরিচালন! রর রী 


পরীক্ষা 
শিক্ষা ও সমাজ 
শিক্ষার প্রত্যক্ষ গ্রতিষ্ঠান--বিদ্যালয় 


বি্ভালয় ও সমাজ 6 
বিদ্যালয় মমাজের প্রকৃতি ৪৫ হি 


শিক্ষক ও শিক্ষা ৃঁ *** 
মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর 
ব্যক্তিগত বৈষম্যসমূহ 


৬প্রংশধার] ও পরিবেশ 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষা 
খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা 
শিক্ষার নবতম ধারাসমূহ 
মহান্‌ শিক্ষানায়কদের অবদানসমূহ 
(ক) রুশে। 
(খ) পেস্তালৎসী 
(গ) হারা্ট 
(ঘ) ফ্রোয়েবেল 
($) মন্তেসরী 
(চ) জন্‌ ডিউই 


১.৪ 

৪ ৫.-"৯ ৩ 

৯১স৮১২৫ 
১২৬--১৩১ 
১৩২-৮১৪৫ 
১৪৬-স্৮৯৬১ 
১৬২স্*১৭১ 
১৭২---১৮৩ 
১৮৪ ২৩৮ 
২০৯---২১৭৯ 
২২৫স্্২৩২ 
ই ৩৩ সত ৪৬ 
২৪১৪৬ 
২৪৭ ২৫২ 
২৫৩. ২৭ 
২৮২স্্২৯৩ 
২৯৪-*৩০৬, 
৩৩ ৭-”৩১২ 
৩১৩স৮৩২৪ 
৩২৫-৩২৮ 


৩২৯. ৩৬৬. 


(॥) 


যুকি দশ্মত ও মনভ্ততবসন্মত পদ্ধতিসমূহ '"" 


ফোয়েবেলের কিগারগার্টেন পদ্ধতি 
মন্তেসরী পদ্ধতি 

প্রজেক্ট পদ্ধতি 

ড্যাণ্টন্‌ পরিকল্পন' 

উইনেট্কা পরিকল্পনা 


ডেক্রলি পদ্ধতি ৮** 
ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা সেবাগ্রাম পদ্ধতি ... 


শিক্ষণ ও পাঠটাকার প্রণয়ন 
পরিশিষ্ট (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পরিশিষ্ট (খ) মহাত্মা গান্ধী 


৩৬৭ ৩৬৪ 
৩৭০--৩৭৪ 
৩৭৫-্পত৮৭ 
৩৮৩৩৭ 
৩৮৮-৮৩৪১ 
৩৯২ ৩৯৩ 
৩৯৪-৮৩৯৫ 
৩৯৬---৩৯৮ 
৩৯৯---৪০৪ 
৪০৩৫-"৪০৮ 
৪০৯--"৪১২ 


শল্লত্ত শ্পিক্ষাভজ্ভ 
শিক্ষার প্রতি 


শিক্ষাক্রিয়ার জটিলত। 


শিক্ষা একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া । তাই তার প্রকৃতির পরিচয় সহজে 
মেলে না। তার প্রকৃতির সম্যক পরিচয় পেতে হলে তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখা প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার শেষে লব্ধ বিচ্ছিন্ন 
জ্ঞানকে বিন্যত্ত ও সংহত করারও প্রয়োজন আছে, কেনন। তবেই শিক্ষার 
আসল প্রকৃতির একটি স্থবলয়িত রূপ ফুটে উঠবে । নিযে উপরোক্তভাবেই 
আমর] শিক্ষার স্বরূপ উদঘাটনে প্রবৃত্ত হব । 


বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা 


(ক্র) শ্পিক্ষা সশব্দে হ্যুতপভ্ডি ও শ্শিক্ষাল্ল প্রন্কৃভি £ 
শিক্ষার ইংরাজী প্রতিশবটির (990096101) শবটির ) ব্যুৎপত্তির 
আলোচন] কারুর কারুর মতে শিক্ষাক্রিয়ার উপর কিছুট1 আলোকপাত করে । 
ইংরাজী 08107, শব্দটি [861 ভাষার ছুটি শব্ধের যে-কোন একটি থেকে 
উদ্ভূত হয়েছে পণ্ডিতেরা এমনি মনে করেন। এই ছুটি শবের একটি হল 
৪0008:9 এবং অন্টি হল 60008: | প্রথম শবটি (600097:9 শবটি) 
কিন্ত শিক্ষার প্রকৃতির উপর যথাযোগ্য আলোকপাত করে না। এই শবটির 
দুটি অংশ আছে--+ এবং “08০01 ৪ শব্টির অর্থ “মধ্য হতে” এবং 
€30০০+-র অর্থ 'আমি বাহিরে আনি । ছুটি অংশের অর্থ যোগ করলে 
৪00০০: শব্দটির অর্থ দাড়ায় “আমি ভিতর থেকে বাহিরে আনি? । সুতরাং 
80:০০:০ শবটি থেকে উদ্ভৃত হলে ০8.008601, শকটির অর্থ দাড়ায় অস্তনিহিত 
গুণাবলী ও মানসিক শক্তিনিচয়কে বাহিরে আনা। কিন্তু শিক্ষা ত” শুধু 
ভিতরের বস্তকে বাহিরে আনা নয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেক কিছুই (যেমন, 
তথ্য ) মানবমনে অন্ুপ্রবিষ্ট করানর প্রয়োজন আছে এবং তার অনেক 
কিছুর (যেমন, প্রবৃত্তি ও গ্রক্ষোভ ইত্যাদির ) পুনগঠিনের প্রয়োজন আছে। 
স্থৃতরাং বৌদ্ধিক ও নৈতিক দিক থেকে দেখলে শিক্ষার এই ধারণাটি বিশেষ 


২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


ক্রুটিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু [8810 অন্ত শব্দটির অর্থ (9৫8০8:5 শব্দটির অর্থ ) 
শিক্ষার আসল গ্ররুতির উপর অনেকট1] আলোকপাত করে । এই শব্দটির অর্থ 
হল মানুষ করে তোলা”--€০ 101110% ৪১ 60 1911 সহজেই বোধ্য ষে, এই 
মাষ-করে-তোলা ধারণাটি ভিতর-থেকে-বাহিরে-আন। ধারণাটি অপেক্ষা 
অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ, কেনন] শিক্ষাক্রিয়ার স্জনমূলক দিকের প্রতি 
এই ধারণাটি যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং ৪5986107, শবটি 
805০৪: শব্দটি থেকে উদ্ভূত বলে আমর ধরে নিতে পারি এবং তার অর্থ 
দাড়ায় “মান্থষ-করে-তোল1”। এখানে বল] প্রয়োজন 0২:৫0:0 050৮1079৮5-র 
মতে 6077028107) শব্দটি 1,217.900087 শব্দটি থেকেই উদ্ভৃত। 

শে) শ্পিক্ষা স্পব্দেল্প প্রচ্তিতভত অথ ও শ্পিক্ষান্তর 
প্রন্কর্তি ৪ প্রচলিত ভাষায় “শিক্ষা” শব্দটি নিয়লিখিত চার প্রকারের অর্থে 
ব্যবহৃত হয় £ 

(১) প্রথম অর্থ-4900056101)+ বা “শিক্ষা” বলতে বোঝায় যে-কোন বস্তু ব 
ব্যক্তির মাধ্যমে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন। এইটিই শিক্ষার ব্যাপকতম অর্থ । 

(২) দ্বিতীয় অর্থ-_80026101)? বা! “শিক্ষা” বলতে বোঝায় মানুষের 
দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন । 

(৩) তৃতীয় অর্থ--605০8610)? বা “শিক্ষা” বলতে বোঝায় মানুষের দ্বার! 
জ্ঞ/তসারে এবং পরিকল্পনামত মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন । 

(৪) চতুর অর্থ__908086107) বা শিক্ষা বলতে বোঝায় বিদ্যালয়ে সংঘটিত 
মানবাচরণের পরিবত্তন সাধন | বলা নিশ্রয়োজন, এইটিই শিক্ষার সংকীর্র্তম 
অর্থ। 7209০86107 বা শিক্ষা শব্দটির প্রচলিত ভাষায় উপরোক্ত চার 
প্রকারের অথ থাকলেও তৃতীয় অর্থটই শিক্ষাপ্রক্রিয়ার শ্বরূপ উদঘাটনে 
সর্বাপেক্ষা বেশী সাহাষ্য করে। এই তৃতীয় অর্থট গ্রহণ করলে শিক্ষা বলতে 
বোঝায় সেই সব সঙ্ঞজান ও পরিকল্পনাপুর্ণ প্রক্রিয়াকে যার সাহায্যে মানুষ 
সামাজিক সংস্কৃতিকে (০51৮৪) আত্মস্থ করে এবং তার মধ্যে যোগ্যতার 
সঙ্কে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে । বলা বাহুল্য, সামাজিক সংস্কৃতি বলতে 
বোঝায় কোন সমাজের সামগ্রিক জীবনবিধিকে- যে-জীবনবিধিকে সেই 
সমাজের লোক স্থহি করেছে, যাকে তারা শেখে বা আত্মস্থ করে, পরিবততিত 
করে এবং শেষে উত্তরাধিকারীদের হাতে সযত্থে তুলে দিয়ে যায়। 


শিক্ষার গ্রকৃতি 


€গ) শ্ৌন্তি্ক বিজন 0981681 80815518) ও ল্পিকফাল্ল 
প্রশ্তূ রি 2 শিক্ষাকে বুদ্ধির (99৪07) ছার] বিশ্লেষণ করলে নিয়লিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে £ 

€১) শিক্ষার ছুটি দিক আছে। একদিক থেকে শিক্ষা হল একগ্রকার 
পরিণতি ( 70:০80০% ), অন্যদ্দিক থেকে হল একটি বিশেষ প্রকারের প্রক্রিয়া 
( 0:9988৪ )। শিক্ষাকে যখন পরিণতি হিসাবে দেখা যায় তখন সে হল শিক্ষা- 
প্রক্রিয়ার ফল। শিক্ষ! প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে 
এ প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে কিছু সঞ্চিত হয়। সেই ফলকে শিক্ষা বল! হয়। 
প্রক্রিয়! হিসাবে শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞান, 
নৈপুণ্য, অভ্যাস, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদি সমাজের সভ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয় এবং চলমান জগতের সঙ্গে যোগ্য অভিযোজনের জন্য পরিবর্ধিত হয়। 

(২) শিক্ষাপ্রক্রিয়া বিছালয়ে শিক্ষার্দানকার্য (668০1)109) অপেক্ষা! অনেক 
ব্যাপক। শিক্ষাদ!নক্রিয়ার প্রধান কাজ হল যা কিছু সত্য, সুন্দর ও 
মঙ্গলময় তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রধানতঃ বৌদ্ধিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া। 
কিন্তু শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল শিক্ষার্থীর সর্বাংগীণ বিকাশ সাধন কর] অর্থাৎ 
তাকে জ্ঞানদান করণ, তাকে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করা, তাকে 
সৎ আদর্শ দান করা, তার সৎ মনোভাব তৈরী কর1 এবং তার সংকল্পের 
( ্বঃ]। ) পুনর্গঠন করা ইত্যাদি । সুতরাং শিক্ষাদান ক্রিয়া হল শিক্ষাক্রিয়ার 
একটি অংশ-_যদিও মূল্যবান অংশ | শিক্ষাক্রিয়ার অন্য অংশটির নাম চরিত্র- 
গঠন করা ( ঠ:8272106 )। 

(৩) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন আযাভামস্‌ (91 000. 08008 ) বলতেন 
যে, শিক্ষাপ্রক্রিয়! হল একটি দুই-মেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়। এবং তার সেই 'মেরু দুটি 
হল-_-শিক্ষার্থী ও শিক্ষক । তার মতে শিক্ষাক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর উপর আপন 
চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষক তার আচরণিক পরিবর্তন সাধন করেন। 
অবশ্ত এই পরিবর্তনসাধন ব্যাপারে উপায় হিপাবে শিক্ষক জ্ঞানের বিভিন্ন 
রূপকে ব্যবহার করেন। শিক্ষাবিদ আডামসন্‌ (40920892) আভামসের 
মতের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, শিক্ষা হল একটি তিন-মেকুবি শি্ট 
প্রক্রিয়া এবং সেই তিনটি মেরু হল-_-শিক্ষার্থী, পরিবেশ ও শিক্ষক । তার 
মতে শিক্ষার মূল কথা হল শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশের সঙে নিবিড় সুষ্পর্কে 


২ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


ত্রুটিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু [,2610 অন্ত শবটির অর্থ (60/০৪:৪ শব্দটির অর্থ) 
শিক্ষার আসল প্রকৃতির উপর অনেকটা আলোকপাত করে । এই শব্দটির অর্থ 
হল “মানুষ করে তোলা” ০ 02106 80১ 60 798 1 সহজেই বোধ্য যে, এই 
মানুষ-করে-তোলা ধারণাটি ভিতর-থেকে-বাহিরে-আনা ধারণাটি অপেক্ষা 
অনেক বেশী সম্বদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ, কেনন। শিক্ষাক্রিয়ার স্থজনমূলক দিকের প্রতি 
এই ধারণাটি যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে । স্ৃতরাং 9009101, শব্দটি 
800.0979 শবটি থেকে উদ্ভূত বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং তার অর্থ 
ধাড়ায় “মাচয-করে-তোলা”। এখানে বল! গ্রয়োজন 06010 [0106101)975-র 
মতে 900096101) শবটি 1/98111-80000216 শব্টি থেকেই উদ্ভূত | 

খে) শ্পিক্ষা স্পব্দেল্প প্রচলিত অর্থ ও স্পিক্ষান্র 
প্রন্কৃর্তি 2 প্রচলিত ভাষায় “শিক্ষা” শব্দটি নিয়লিখিত চার প্রকারের অর্থে 
ব্যবহৃত হয় £ 

(১) প্রথম অর্থ-_-9008610।)? বা “শিক্ষা” বলতে বোঝায় যে-কোন বস্তু বা 
বাক্তির মাধ্যমে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন। এইটিই শিক্ষার ব্যাপকতম অর্থ । 

(২) দ্বিতীয় অর্থ--18000088701)? বা “শিক্ষা” বলতে বোঝায় মানুষের 
দ্বার] জ্ঞাতপারে বা অজ্ঞাতে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন । 

(৩) তৃতীয় অর্থ--909086101)? বা “শিক্ষা” বলতে বোঝায় মানুষের দ্বার! 
জআআতসারে এবং পরিকল্পনীমত মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন | 

(৪) চতুর্থ অর্থ-_-900০8810/) ব1 শিক্ষা বলতে বোঝায় বিগ্ভালয়ে সংঘটিত 
মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন। বলা নিশ্রয়োজন, এইটিই শিক্ষার সংকীর্গতিম 
অর্থ। 490908810) বা শিক্ষা শবটির প্রচলিত ভাষায় উপরোক্ত চার 
প্রকারের অর্থ থাকলেও তৃতীয় অর্থটই শিক্ষাপ্রক্রিয়ার স্বব্ূপ উদঘাটনে 
সর্ধাপেক্ষা বেশী সাহায্য করে । এই তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে শিক্ষা বলতে 
বোঝায় সেই সব সঙ্ঞান ও পরিকল্পনাপূর্ণ প্রক্রিয়াকে যার সাহায্যে মানুষ 
সামাজিক সংস্কৃতিকে (০8160: ) আত্মস্থ করে এবং তার মধ্যে যোগ্যতার 
সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বল বাহুল্য, সামাজিক সংস্কৃতি বলতে 
বোঝায় কোন সমাজের সামগ্রিক জীবনবিধিকে-_যে-জীবনবিধিকে সেই 
সমাজের লোক কৃষ্টি করেছে, যাকে তার শেখে বা আত্মস্থ করে, পরিবতিত 
করে এবং শেষে উত্তরাধিকারীদের হাতে সযত্বে তুলে দিয়ে যায়। 


শিক্ষার গ্রকৃতি বু 


(গ) শ্ৌৌভ্তিন্ি হিক্লোম্বল 0981681 577515518) ও ল্পিক্ষাল্ 
প্র ভি? শিক্ষাকে বুদ্ধির (:9%800) ছ্বার। বিশ্লেষণ করলে নিয়লিখিত 
£বশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে £ 

(১) শিক্ষার ছুটি দিক আছে। একদিক থেকে শিক্ষা হল একপ্রকার 
পরিণতি ( 0:008০৮ ), অন্ত্দিক থেকে হল একটি বিশেষ প্রকারের প্রক্রিয়া 
( 0:০9998৪ )। শিক্ষাকে খন পরিণতি হিসাবে দেখ! যায় তখন সে হল শিক্ষা- 
প্রক্রিয়ার ফল। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে 
এ প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে কিছু সঞ্চিত হয়। সেই ফলকে শিক্ষা বল1 হয়। 
প্রক্রিয়! হিসাবে শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞত] অর্থাৎ জ্ঞান, 
৫নপুণ্য, অভ্যাস, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদ্দি সমাজের সভ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয় এবং চলমান জগতের সঙ্গে যোগ্য অভিযোজনের জন্য পরিবর্ধিত হয়। 

(২) শিক্ষাপ্রক্রিয়? বিদ্যালয়ে শিক্ষাদদানকার্য (698০1)17)0) অপেক্ষা অনেক 
ব্যাপক । শিক্ষাদানক্রিয়ার প্রধান কাজ হল যা কিছু সত্য, সুন্দর ও 
মজলময় তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রধানতঃ বৌদ্ধিক পরিচয় করিয়ে দেওয়]। 
কিন্তু শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল শিক্ষার্থীর সর্বাংগীণ বিকাশ সাধন কর। অর্থাৎ 
তাকে জ্ঞান্দান করা, তাকে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য অর্জনে সহায়ত] করা, তাকে 
সৎ আদর্শ দান করা, তার সৎ মনোভাব তৈরী করা এবং তার সংকল্লের 
(দ্ছঃ]] ) পুনর্গঠন কর] ইত্যাদি । স্ৃতরাং শিক্ষাদান ক্রিয়! হল শিক্ষাক্রিয়ার 
একটি অংশ-_যদিও মুল্যবান অংশ | শিক্ষাক্রিয়ার অন্য অংশটির নাম চরিত্র- 
হাঠন করা ( 68172177601 

(৩) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন আাভামস্‌ (৩12 007 408)95 ) বলতেন 
যে, শিক্ষা গ্রক্তিয়। হল একটি দুই-মেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া এবং তার সেই 'মেরু ছুটি 
হল- শিক্ষার্থী ও শিক্ষক । তার মতে শিক্ষাক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর উপর আপন 
ডরিত্রের প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষক তার আচরণিক পরিবর্তন লাধন করেন । 
অবশ্য এই পরিবর্তনসাধন ব্যাপারে উপায় হিসাবে শিক্ষক জ্ঞানের বিভিন্ন 
রূপকে ব্যবহার করেন। শিক্ষাবিদ আডামসন্‌ ( 40900809) আযাভামসের 
মতের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, শিক্ষা হল একটি তিন-মেকুবি শিষ্ট 
প্রক্রিয়া এবং সেই তিনটি মেরু হল- শিক্ষার্থী, পরিবেশ ও শিক্ষক । তার 
মতে শিক্ষার মূল কথা হল শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে 


উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আনা এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক হল শিক্ষার মৌলিক সম্পর্ক । 
তার মতে শিক্ষক শিক্ষাক্রিয়ার বাইরে থাকেন- দর্শক হিসাবে এবং চাক 
(00501051860) হিসাবে | মনে রাখা প্রয়োজন যে, আাভামসনের 
সঙ্গে এ বিষয়ে গ্রয়োগবাদীরাও (78801801868) একমত । আমাদের মতে 
শেষোক্ত মতের মধ্যেই সত্য প্রধানতঃ নিহিত রয়েছে । 


(৪) শিক্ষাপ্রক্রিয়ার ধারণার মধ্যে চারটি মৌল উপাদান লক্ষ্য করা যায়। 
এই উপাদানগুলির মধ্যে তিনটি হল প্রধান । উপাদান তিনটি এইরূপ £ 

(অ) শিক্ষার্থীর সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন | 

(আ) সজ্ঞান উদ্দেশ্ঠয। 

(ই) পরিবেশ ও তার জ্ঞানকে উপায় হিসাবে ব্যব্ভার | 


(ঈ) চতুর্থ উপাদানটি হল সময় । 

এই উপাদানগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে শিক্ষাক্রিয়! এমন একটি উদ্দেস্ঠাপূর্ণ 
প্রক্রিয়ারপে প্রতিভাত হয় যার কাজ হল পরিবেশ ও তার জ্ঞানকে একটি 
বিশেষ সময়-পরিধির মধ্যে যোগ্যভাবে পরিচালিত করে শিক্ষার্থীর সমগ্র 
প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন কর।। 


(৫) যেহেতু শিক্ষাগ্রক্রিয়ার কাজ হল উদ্দেশ্ঠপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীর সমগ্র 
প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করা, সেইহেতু এই প্রক্রিয়ার কাজ বিগ্ভালয়ের 
চতুঃসীমার মধ্যেই শুধু নিবদ্ধ থাকতে পারে না । সমাজের বহু প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমেই এর কাজ চলে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান হল-_-পরিবার, 
ধর্ম, সরকার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রলমঞ্চ, বিভিন্ন 
প্রকানের সভাসমিতি ইত্যাদি । 

(৬) মানুষের জন্ম থেকে যতদিন ন' পর্ষস্ত তার আচরণিক পরিবর্তনের 
সমস্ত সম্ভাবনা দূর হয়, শিক্ষা প্রক্রিয়া ততদিন পর্যস্তই চলতে থাকে, কেনন। 
সমাজ নানার্দিক থেকে. তার সভ্যদের আচরণ পরিবর্তিত করতে অবিরতই 
চেষ্টা করে। 


(৭) বিষ্যালয়ে অন্তত শিক্ষাক্রিয়াকে একটু বিশদভাবে বিশ্গেষণ করলে 
নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে লক্ষ্য করণ যায় £ 


শিক্ষার গ্রককৃতি € 


€অ) শিক্ষাক্রিয়ার ভিত্তি 

৬) জৈবিক ভিত্তি (01091981681 19817886902. ) 

শিক্ষাক্রিয়া এক বিশেষ প্রকারের প্রাণীর (মানুষের ) আচরণ পরিবর্তনে 
প্রয়াসী । স্থতরাং তাকে সেই প্রাণীর অর্থাৎ মানুষের জৈব প্রকৃতি সম্বন্ধে 
অবহিত হতে হয় । বলা বাহুল্য, মানুষের জৈবপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
জীববিগ্ঠা (১০198) থেকে পাওয়া যায়। ন্থতরাং জীববিষ্যাগত এই জ্ঞান 
হল শিক্ষাক্রিয়ার একপ্রকারের ভিত্তি । 

এ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (955 ০7১010981057 1987)0586192) 

শিক্ষাক্রিয়ার কাজ প্রধানতঃ মানুষের মনের উপর বলে এই ক্রিয়ায় 
মানবমনের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন কর! বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । মনস্তত্ব 
খই জ্ঞান দান করে। সুতরাং মনভ্তত্বগত এই জ্ঞানও শিক্ষাক্রিয়ার এক- 
প্রকারের ভিত্তি। 


৩। সমাজভাত্তিক ভিত্তি (9০61010981081 10810086100 ) 

শিক্ষাক্রিয়] নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে নিয়ে প্রধানতঃ চলে না, শিক্ষার্থীদের দলবন্ধ- 
ভাবে নিয়েই এর কাজ সাধারণতঃ চলে । তার উপর মানুষের ব্যক্তিসত্ব। 
মুখ্যতঃ সামাজিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত হয় বলে শিক্ষাকে 
অবশ্ঠন্ভাবীরূপে মানুষের সামাজিক দিক সম্বদ্ষেজ্ঞান আহরণ করতে হয় । 
সমাজবদ্ধ মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমাজতত্ব থেকেই পাওয়া যায়। 
এই জ্ঞানও তাই শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একপ্রকারের ভিত্তি। 


৪ এঁতিহাসিক ভিত্তি (715807:108] 10811086600) 

শিক্ষাক্রিয্/ কোন একটি নৃতন প্রক্রিয়] নয়, বহুদিন ধরেই এই ক্রিয়া চলে 
আসছে । বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে এই ক্রিয়] বিভিন্ন বপও ধারণ করেছে। 
বঙমানের শিক্ষাক্রিয়ার সার্থক পরিচালনার জন্য শিক্ষার এতিহাসিক বূপাবলীক 
সঙ্গে পরিচয়লাভ বিশেষ প্রয়োজনীয় । শিক্ষান্রিয়ার অতীতের রূপ সম্বন্ধে 
এই জ্ঞান শিকার ইতিহাস থেকে লাভ কর! যায় । সুতরাং এই এঁতিহাসিক 
জ্ঞানও শিক্ষাক্রিয়ার এক বিশিষ্ট ভিত্তি। 


৫ ॥ দার্শনিক ভিত্তি € 9181108010181069] 10720861028 ) 
মানুষের সর্বপ্রকার কাজেরই একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকে । তার কারণ, 


৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রত্যেক কাজেরই পিছনে (বন পিছনে হলেও ) বিশ্বের আসণ গুরুতি, 
মানষের আসল প্রকৃতি এবং বিশ্ব ও মানবের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণ] ( অষ্পষ্ট- 
ভাবে হলেও) বর্তমান থাকে । যেহেতু শিক্ষাক্রিয়৷ একটি সঙ্ঞান প্রক্রিয়া 
এবং যেহেতু এই প্রক্রিয়! মানুষের সমগ্র প্রক্কতিকেই ( সমগ্র পরিবেশের মধ্যে ) 
পরিবতিত করতে চায়, সেই হেতু শিক্ষাক্রিয়ায় দার্শনিক ধারণাগুজিকে বাদ 
দেওয়া যায় না। এই ধারণাগুলিকে দর্শনশান্ত্র থেকে সুসংহত ও সুস্পষ্টরূপে 
পাওয়। যায়, তাই দার্শনিক জ্ঞানও শিক্ষাক্রিয়ার এক প্রকারের ভিত্তি | 


(আ) শিক্ষাক্রিয়ার প্রকৃতি 

১। শিক্ষার লক্ষ্য (৬?) 01 ০০৪০৪100) 

শিক্ষাক্রিয়া একটি সঙ্ঞান ও পরিকল্পিত প্রক্রিয়া তাই সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের 
দ্বারা পরিচালিত হয়। এই লক্ষ্য শিক্ষাকে স্থনিদিষ্ট পথে পরিচালিত করতে 
সাহায্য করে। 


২। শিক্ষার বিষয়বন্ত (081108]010 ) 

লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য শিক্ষাক্রিয়ার উপায় হিসাবে যোগ্য বিষয়বস্তুর প্রয়োজন 
হয়, কেনন! বিষয়বস্ত্র সাহায্য ব্যতীত অভিষ্ট আচরণিক পরিবর্তন আনয়ন 
কর! সম্ভব নয়। 


৩। শিক্ষার পন্ধতি €7160)00 01 ০০৪100 ) 

শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের পর প্রয়োজন হয় উপযুক্ত শিক্ষা- 
পদ্ধতির, যে পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তর সার্থক যোগস্থাপন 
সম্ভব হয় এবং শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির পথও হয় স্থগম | 


৪1 শিক্ষার সংগঠন (07%870188601) 01 ৪08086101)) 

শিক্ষাত্রিয়ার সার্থক পরিণতির জন্য যোগ্য গৃহ, আসবাব, লাজসরপ্রাম, 
সময়স্থচী ইত্যাদির প্রয়োজন হয় এবং এই সমস্ত সাংগঠনিক উপাদানের 
স্থসংহত প্রয়োগও প্রয়োজন হয় । 


৫1 পরীক্ষা। (85.91031)86107) 


শিক্ষাক্রিয়ার সার্থক বূপায়ণের জন্য ব্যাপক অর্থে পরীক্ষার প্রয়োজনও 
রয়েছে । শিক্ষাক্রিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা এবং অভীষ্ট ফললাভ 
করছে কিন। এইসব জানবার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে এবং তারই জন্য প্রয়োজন 


শিক্ষার প্রকৃতি পূ 


হয় পরীক্ষার | এই পরীক্ষা অবশ্য নানাপ্রকারের হতে পারে এবং শিক্ষা- 
ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। 


৬। পরিচালন (9 81971০6) 


আধুনিককালের জটিল ও পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে শিক্ষা- 
ক্রিয়াকে সার্থকভাবে চলতে হলে শিক্ষার্থীকে যোগ্য বিষয়বস্ত মনোনয়নে, 
নিজ দোষগুণ অন্ধাবনে ও পথনির্বাচনে সাহায্য করার প্রয়োজন বিশেষভাবে 
রয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সমগ্র 
শিক্ষাপ্রক্রিয়াই হল একটি ছেদহীন পরিচালন-প্রক্রিয়] | 

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যালয়ে পরিচালিত শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় পরিস্ফুট হলেও 
অন্যান্ প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত শিক্ষাক্রিয়াতেও দেখা যায় । তবে শিক্ষাদানের 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিচালিত শিক্ষাক্রিয়ায় এ 
বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে ফুটে উঠে সে ভাবে অন্য প্রতিষ্ঠান-চালিত শিক্ষার 
মধ্যে ফুটে উঠেনা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশদভাবে বিশ্লেষণ 
করলে শিক্ষাক্রিয়ায় উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে । 
তবে এগুলি হল প্রধান । 

৭। শিক্ষাক্রিয়ায় নৃতন অভিজ্ঞতাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণিক 
পরিবর্তন সাধন কর হয়। তবে সমস্ত অভিজ্ঞতাই সংশিক্ষামূলক (900০%- 
৮৪) নয়। সৎশিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করাকেই সাধারণতঃ শিক্ষা- 
দান কর] বলা হয়। সৎশিক্ষামূলক অভিজ্ঞতানির্বাচন ব্যাপারে ছুটি তত্থের 
মাপকাঠি ব্যবহার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে । এই তত্ব ছুটি হল--(ক) 
প্রবহমানতার তত্ব (111)0015 ০0£ 9070100165 ) ও (খ) পারস্পরিক 
ক্রিয়ার তত্ব ( 00080019০0৫ 1166:806190 ) 1 প্রবহমানতার তত্বের মাপ- 
কাঠি ব্যবহার করে দেখ! হয় কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা পরবর্তা অভিজ্ঞতার 
পথ সুগম করে তুলছে কিনা । পারস্পরিক ক্রিয়াতত্বের মাপকাঠি ব্যবহার 
করে দেখতে হয়, শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশ যোগ্যক্রিয়1-প্রতিক্রিয়ার ধাধনে 
বদ্ধ হচ্ছে কিনা । 


ছে) জীব্রন্বিভভান্ন শু শ্পিক্ষাল্লপ প্রক্কৃত্ভি ৪ জীববিজ্ঞান 
গ্রাণীর আচরণ ও তার পরিবর্তন সন্বষ্ধে আলোচনা করে। ন্ুতরাং 


৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


ভীববিজ্ঞানের - দৃষ্টিতে শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটে উঠে। জীব- 
বিজ্ঞানের মতে জীবন ও তার উচ্চতর পর্ধায়ে উদ্বর্তন সম্ভব হয় জীবের 
ভিতরের সম্পফিত অবস্থাগুলির (47726621791 2519650108+ ) সঙ্গে বাইরের 
জগতের সম্পফিত অবস্থাগুলির (:63:66209]  15196015+ ) সার্থক সঙ্গতি- 
বিধানের ফলে। শিক্ষা এই সঙ্গতিবিধান সার্থক করে তোলে বলে জীব- 
বিজ্ঞানের মতে তা হল জীবনধারণের ও উচ্চতর পর্যায়ে উদ্বর্তনের প্রধান 
হাতিয়ার স্বরূপ | 


ডে) সনম্ভজ্ভ ও শ্পিক্ষাল্ল প্রক্কৃর্তি 2 জীববিজ্ঞান প্রাণীর 
দেহগত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু মনম্তত্ব করে প্রাণীর 
মানসিক আচরণ সম্পর্কে আলোচনা । স্থতরাং মনস্তত্বের দৃষ্টিতেও 
শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটে উঠে। মনম্তত্বের দৃষ্টিতে শিক্ষা হল 
সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির আচরণিক পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়! । এই 
পরিবর্তনসাধনের ফলে ব্যক্তির জীবনধারণ ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব 
হয়। তাই মনস্তত্বের দৃষ্টিতে শিক্ষা হল আবার ব্যক্তির সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ 
ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান অন্ত্রত্বরূপ | 


(চি) নম্মাজনিভ্ভ্তান্ন ও প্পিক্ষান্র প্র্কত্তি £ জীববিজ্ঞান 
ও মনোবিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানেরও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। 
সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে । 
স্বতরাং দলগতভাবে মানুষের আচরণ (ও তার পরিবর্তন ) সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয় । সেইজন্য সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ 
ফুটে উঠে । সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষার রূপ নিয় মত £ 


১। শিক্ষা সমাজ-জীবনের একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়। 

“ভবনের ধর্ম হল নিজেকে বীচিয়ে বরাখার চেষ্টা করা এবং নিজেকে 
পুনঃপুনঃ নবায়িত কবে জীবন সেই চেষ্টাকে সার্ক করে তোলে । কিন্ত 
জীবন শুধু জৈবস্তরেই যাপিত হয় না, সামাজিক স্তরেও এর কাজ চলে । তাই 
আত্মনবার়নের কাজ জৈব ও সামাজিক এই ঢুই স্তরেই সংঘটিত হয়। 
সামাজিক দিক থেকে আত্মনবায়নের প্রধান উপায় হল শিক্ষা । সঞ্চিত 


শিক্ষার গ্রকৃতি ৯ 


সংস্কৃতিকে নবজাতকদের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা সমাজের এই 
'আত্মনবায়ন প্রচেষ্টা সার্থক করে তোলে? (“মহান শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ব'-__ 
লেখক )। 

২। শিক্ষাদান করার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা! কর! 
সমাজের একটি প্রধান কর্ম 

“সমাজ-জীবন যখন সরল ছিল, তখন সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের 
মাধ্যমেই শিক্ষার কাজ চলত । কিন্তু সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধি হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ঠিকভাবে মাচষ করে তোলবার জন্য এক বিশেষ প্রকারের 
ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হল। বিদ্যালয় হল সেই বিশেষ প্রকারের ব্যবস্থা 
যার মধ্য দিয়ে সমাজ তার শিশুদের মান্য করে তোলে । সৃতরাং বিদ্যালয়- 
প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালন! হল সমাজের একটি বিশেষ কর্ম | (“মহান্‌ 
শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ব'- লেখক )। 


৩। শিক্ষা হল সামাজিক পত্রিচালনার (80918] 017666107 ) 
একটি বিশেষ অস্ত্র 


“জৈব মানুষের সঙ্গে সামাজিক মানুষের একটা মৌলিক ঘন্দ আছে। 
জৈব মানুষকে সামাজিক মান্থষে পরিণত করার জন্য তাকে সমাজের দিক 
েকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করবার প্রয়োজন আছে । মানুষকে পরিচালিত 
করার সর্বাপেক্ষা ভাল উপায় হল ভিতরের দিক থেকে পরিবর্তন সংঘটিত 
কর1। ভিতরের দিক থেকে পরিবর্তন আনয়নের কাজে খুব বেশী সাহায্য 
করে বলে শিক্ষা বাক্তিমম চালিত করার কাজে সমাজের হাতে একটি 
মহামূল্য অস্ত্র | ( মহান্‌ শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ব'-_লেখক )। 

৪1 শিক্ষার উপর রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিপুল প্রভাব 

রাষ্ট্রশক্তির রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণতঃ গঠিত হয় 
এবং শিক্ষাক্রিয়াও পরিচালিত হয়। ফলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষাক্রিয়। বিভিন্ন 
রূপ লাভ করে। উদাহরণন্বরূপ বল] যায় যে, শ্বৈরত্তান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক 
পাষ্ট্রের শিক্ষা! কখনও একপ্রকারের হয় ন1। 

৫1 শিক্ষার উপর অর্থ নৈতিক সংগঠনের বিপুল প্রভাব 

রাষ্্ীয় সংগঠন আসলে অর্থ নৈতিক সংগঠনেরই প্রতিফলন । বিশেষ 


চি 
১৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কায়েম করবার এবং চালু রাখবার জন্যই 
রাষ্ট্রশক্তির বিশেষ বি্তাসের প্রয়োজন হয়। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। তার উপরে অর্থ- 
&নতিক ব্যবস্থা সরাসরিও শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করে। প্রথমতঃ 
সমাজের আথিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শিক্ষাক্রিয়ার বিশেষ বিকাশ ঘটে না। 
দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির উপস্থিতিও শিক্ষাক্রিয়ার উপর বিপুল 
প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক শ্রেণীগুলির রূপ ও প্ররুতির 
উপরও শিক্ষার প্ররৃতি অনেকট। নির্ভর করে । যথা, শোধিত শ্রেণীর শিক্ষা 
শোষক শ্রেণীর শিক্ষার সমগোত্রীয় হতে পারে না। 

৬। সমাজের প্রগতিসাধনের প্রধান আসম্মুধ হল শিক্ষা 

সমাজের দোষ-ক্রটি দূর করে এবং নৃতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের 
আচরণিক পরিবণ্তন সংঘটিত করে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধন করে । 


ছে) দর্শনিস্পাভ ও শ্পিক্ষাল্ল প্রক্কর্তি 2 পূর্বেই বলা 
হয়েছে দর্শনশাস্ত্র বিশ্ব ও মানবের আসল প্ররৃতি এবং তাদের মধ্যকার 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং যেহেতু শিক্ষা মাহষের প্রকৃতির 
সামগ্রিক পরিবর্তনপাধনে প্রয়াপী এবং মাচ্ষ ও বিশ্ব অচ্ছেছ। বন্ধনে বদ্ধ, 
সেইহেতু শিক্ষাকে দর্শনশাস্ত্রের ধারণাগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে 
হয়| এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ শিক্ষাকে দর্শনের ব্যবহারিক বা সক্রিয় 
€40:0059%1, বা 40)1)%0050? ) দিক বলে অভিহিত করেন । এখন যেহেতু 
দার্শনিক ধারণাগুলি (দার্শনিকগণের মধ্যে মতবিরোধের জন্য ) বিভিন্ন শ্রেণীতে 
পড়ে, সেইহেতু এই শ্রেণীগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষারও বিভিন্ন রূপ প্রকাশ 
পায়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক মতাবলীর আলোকে শিক্ষার যে যে রূপ 
প্রকাশ পায় নিয়ে তার আলোচন] কর হল। 


১। ভাববাদ ও শিক্ষ। 

প্রয়োগবাদ ( 0009600861500 ) বা ম্বজ্ঞাবাদের ( 811601610920$51 ) মত 
ভাববাদ গ্রধানতঃ বিশ্বসন্বদ্ধীয় জ্ঞানার্জনের একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র নয়। 
এটি আসলে হল একটি অধিবিদ্তঠাগত মতবাদ ( 00980158808 ) যার মূল 
কাজ হল বিশ্বের মৌলসত্বা! সম্বন্ধে মত প্রকাশ কর1। ভাববাদ প্রকৃতির শ্বয়ং- 


শিক্ষার প্রকৃতি ১১ 


সম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না । এর মতে প্রকৃতির ভিত্তি হল মন, আত্মা বা 
ভাব (806৪ )। ভাববাদ মানবজাতির অতিপ্রাচীন 'কতকগুলি আধ্যাত্মিক 
স্বজ্ঞার ( 0036807 ) উপর নির্ভরশীল । আসলে এর মধ্য দিয়ে মানবজাতির 
আধ্যাত্বিক স্বজ্ঞাগুলি যুক্তির দ্বারা লমধিত হয়। যেহেতু এই আধ্যাত্মিক 
স্বজ্ঞাগুলি প্রথমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেইহেতু 
দার্শনিক ভাববাদ প্রায়ই বিশেষ বিশেষ ধর্মের পরিণতি হিসাবে প্রকাশ লাভ 
করেছে । আধুনিককালে ভাববাদ ধর্মীয় চেতন! থেকে সরে গিয়ে এক নৃতন 
স্বজ্জার উপর নির্ভর করে নৃতন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই 
নৃতন স্বজ্ঞ1! এসেছে দেকার্তে, লাইবনিজ, বার্কলে ও তাদের সমর্থক ও অন্ুসরণ- 
কারীদের কাছ থেকে । 


সংক্ষেপে ভাববাদ বলে যে, বিশ্বের মূল উপাদানগুলিকে খুঁজতে গেলে 
জড়পদার্থ, গতি ও পদার্থগত শক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাদের পাওয়' 
যাবে অভিজ্ঞতা ( 306219709 ), চিন্তা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মানুষের পরম 
কাম্যবস্তরগুলি (৪109৪ ) এবং ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শগুলির মধ্যে । ভাব- 
বাদের মতে জীবন, মন, আত্মা ইত্যাদিই হল পরম সত্য এবং জডপদার্থের 
সত্যতা হল নিতান্ত স্কুল ও বাহক । 


ভাববাদী দর্শন যেমন বিভিন্ন দার্শনিকের হাতে নানা রূপ ধারণ করে, 
তেমনি শিক্ষার ভাববাদসম্মত ধারণাও নান রূপে প্রকাশ পায়। আমর! 
এখানে ভাববাদের মতে শিক্ষা সাধারণভাবে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে তারই 
আলোচনায় অগ্রসর হব। 


যেহেতু ভাববাদের মতে বিশ্বের আসল বস্তগুলি হল প্রাণ, মন, আত্মা, 
বুদ্ধি, চেতন1, আদর্শ ও পরম কাম্যবস্তগুলি ইত্যাদি, সেইহেতু এই মতা নুষায়ী 
শিক্ষা হল এ বস্তগুলির পূর্ণ বিকাশের উপায়শ্ববূ্প। শিক্ষার সাভায্যেই 
মানুষ তার মৌল প্ররুতির বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। শ্বভাবতঃই দৈহিক 
এবং অর্থ নৈতিক শিক্ষার স্থান এখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ । দেহ ও দেহসম্পর্চিত 
সবকিছুই মন, আত্মা ইত্যাদির পাদপীঠবপে কাজ করে। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতের বেশীর ভাগ খ্যাতনাম। দার্শনিক 
ও শিক্ষাতাত্বিক ভাববাদের সমর্থক ছিলেন । 


১২ উন্নত শিক্ষাতত্ 
২। জড়বাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি 


ভাববাদের মত জড়বাদও একটি অতি প্রাচীন মতবাদ যা আধুনিক 
কালেও চলে আসছে । জড়বাদ প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীপ ইত্যাদি 
দেশে উদ্ভূত হয়েছিল। জডবাদীদের মতে জড়পদার্থই হল বিশ্বের মৌল 
সত্বা। তাঁর] বিশ্বের সবকিছুরই ব্যাখ্য] জড়পদার্থ ও তার গতির সাহায্যে 
করেন। আধুনিক জভবাদের কোন কোন প্রকাশে যন্ত্রের ধারণার খুব 
প্রাবল্য রয়েছে । এই মতবাদীর বিশ্বকে, মানুষকে এবং অন্থান্ত প্রাণীকে 
'অতি জটিল যন্ত্র বলে মনে করেন। জড়বাদীর1 ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা 
ইত্যাদি মানেন না। সব জভডবাদী একমত ন1 হলেও তার1 সকলেই এঁহিক 
সখভোগকে জীবনের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্ত বলে মনে করেন এবং তাদের মতে 
শিক্ষ1 হল সখী জীবনযাপনের জন্ প্রস্তুতির উপায়ন্বূপ। এই সুখী জীবন 
ব্যক্তিরও হতে পারে, সমাজেরও হতে পারে, আবার ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরুই 
হতে পারে। 


এখানে বলা প্রয়োজন যে, আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির 
ফলে জগতের সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই জড়বাদী চিন্তাধারা বিশেষ প্রবল 
আকার ধারণ করেছে। তবে কম্যুনিষ্টশাসিত দেশসমূহে জড়বাদী চিন্তার 
একটি বিশেষ রূপ (মাক্সবাদ ) সমগ্র সমাজের জীবনবিধিরূপে গৃহীত হওয়ায় 
এই মতবাদ সেই সব দেশে যেমন সর্বজয়ী হয়েছে অন্যত্র তেমন হয়নি । 


৩। প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি 


প্রকৃতিবাদের আলোচন] করাতে গিয়ে প্রথমেই বল! প্রয়োজন যে, দর্শনের 
ক্ষেত্রে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে “প্রকৃতিবাদ' শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 
দর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে-__জজড়বাদ, 
শক্তিবাদ (05178101800 ) ও প্রত্যক্ষবাদ € 00986151870 )। বস্তগতকে 
অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতিকে যখন জড়পদার্থ ও গতি দ্বার] ব্যাখ্যা কর1 হয় তখন 
প্রতিবাদ জড়বাদেরই নামাস্তর মাত্র। যখন জড়জগৎকে শক্তি (60675) 
দ্বারা ব্যাখ্য1 করা হয় তখন প্রকৃতিবাদ শক্তিবাদরূপে প্রকাশ লাভ করে। 
আর যখন বিশ্বপ্রক্ৃতির মৌল সত্তার প্রকৃতি সম্্ধেসঠিক কিছু ন! বলে শুধুমাত্র 
বলা হয় যে, বিশ্বের সব কিছু বস্তই পরস্পরের সে কার্যকারণের শৃঙ্খল: বন্ধ 


শিক্ষার প্রকৃতি ১৩ 


এবং তাই তারা কোন-না-কোন বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত্, তখন প্ররৃতিবাদ প্রত্যক্ষ- 
বাদরূপে প্রতিভাত হয় । 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্ররৃতিবাদ প্রধানত: তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে ॥ 
গ্রথম রূপে প্রতিবাদ জডবাদই | দ্বিতীয় রূপে প্রকৃতিবাদ হল “টজব প্রকতি- 
বাদ” ( 01010210991 70966281190) ) এবং তৃতীয় রূপে গ্রকৃতিবাদ হল কল্পনায়, 
প্রকৃতিবাদ (20200817610 17960811917 )। 

জড়বাদের আলোচন! পূর্বেই হওয়ায় জডবাদকপী গ্রক্কৃতিবাদের বিশদ 
আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে এইটুকু বোধ হয় বলে রাখা দরকার 
যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে জড়বাদী প্রকৃতিবাদ যাস্ত্রিকতাবাদী “আচরণবাদ'রূপে 
( 08095102780 ) কিছুদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং কিছুট? গুরুত্ব 
অর্জনও করেছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব, মানুষ, প্রাণী সবকিছুই 
যন্ত্রবিশেষ এবং এর মতে শিক্ষার কাজ হল মান্ষরূপ যন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে 
যতদূর সম্ভব দক্ষ করে তোলা । এই দক্ষতা অবশ্ট যোগ্য" অশ্ুবতিত গ্রতিবর্তী, 
(০011016107790 1৪1০2 ) হ্যজনের মাধ্যমে স্থপ্টি করা হবে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে জৈব প্রকৃতিবাদদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণ লামার্কপস্থী 
([/90087010209 )5১ ডারউইনপন্থী ( [09:ঘ101905 ) ও ম্যাকৃড্যুগ্যাল- 
পন্থীদের (10110791৪06 01)9888]] ) উৎসাহে সম্ভব হয়েছে । 
ম্যাক্ডুগ্যালপন্থীর! বলেন যে, আমাদের সমস্ত কর্মের পিছনে শেষ পর্যস্ত 
কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি থাকে যাদের লক্ষ্য হল কতকগুলি স্বাভাবিক. 
উদ্দেশ্য সাধন করা। সুখ এবং কষ্ট কর্মের উপজাত ফল হিসাবে মাত্র 
উদ্ভূত হয়। যখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন সুখের 
স্ষ্টি হয় এবং যখন তা হয় না তখন কষ্টের উদ্ভব হয়। এই মতবাদীদের 
সিদ্ধান্তে শিক্ষার কাজ হল স্বাভাবিক প্রবৃতিগুলির স্ুপরিচালনা, পরিমার্জন 
ও উদগতি সাধন (৪010110186100 )1 ভারুইনপন্থীদের মতে শিক্ষা হল সেই 
প্রক্রিয়! যার সাহায্যে ব্যক্তি বা জাতি জীবনযুদ্ধের জন্য যোগ্যভাবে প্রস্তত হয়। 
কেননা, এদের মতে জীবন হল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, ষে-সংগ্রামে 
সর্বাপেক্ষা যোগ্য (266৪6) জীবেরাই জয়ী হয়। সর্বাপেক্ষা যোগ্য জীব 
অবশ্য হল তারাই যার পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সমর্থ হয় । 
এদের মতে যে সব জীব প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিয়োজনে অসমর্থ 


১৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


হয় প্ররূৃতি তাদের জীবনমঞ্চ হতে অপসারিত করে যোগ্যদের পথ সুগম 
করে দেয়। প্রকৃতির এই নিরবাচন প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন” (08601) 
৪৫]906107)) বলে অভিহিত করণ হয়। লামার্কপন্থীদের মতে জীবের জীবন 
ও উচ্চতর পর্যায়ে অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতিবিধানের 
উপর নির্ভর করে। এদের মতে শিক্ষা হল পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতি- 
সাধনের সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। জৈবিক প্রকুতিবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ 
( যেমন, বান্দা শ”) শিক্ষাকে অভিব্যক্তির ( 6০1%%০% ) গতি বুদ্ধিকারী 
মানবজাতির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্ঠপূর্ণ প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন । 
সহজেই বোধ্য যে, এই মত লামার্কপন্থীদের মতেরই প্রতিধ্বনি । এখানে 
বলা প্রয়োজন যে, ম্যাক্ডুগ্যালপন্থীর! বাতীত অন্য সমস্ত প্রকারের জৈব 
প্রক্ৃতিবাদীর। অভিব্যক্তিতত্বের ( 61)০০:৮ ০0 ৪%০1101; ) উপর নির্ভর 
করে তাদের জীবনদর্শন ও শিক্ষারদর্শন স্থঙি করেছেন । 


কল্পনা প্রবণ প্রকৃতিবাদীর1 রুশো'র নেতৃত্ব অন্সরণ করেন । করুশো”র মত 
ত।দেরও আদিম মানব-প্রকৃতির প্রতি রয়েছে অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাদের 
বক্তব্য হল এই যে, মানব-প্রকৃতির বিকাশ অপরিবর্তনীয় নিয়মানুযায়ী সংঘটিত 
হয়। সুতরাং শিক্ষার কাজ হল এই নিয়মগুলিকে জান] এবং তাদের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে শিশু-গ্রকৃতির বিকাশ সাধন কর]1। 


৪1 বস্তবাদ ও শিক্ষা 


বস্তবাদের মতে জ্ঞানের বস্ত জ্ঞাতার (01109: ) বাইরে বর্তমান | 
জানকে এই মতানুযায়ী সৃষ্টি অপেক্ষা আবিষ্কার বলেই মনে করা হয়। 
অধিবিদ্যার দিক থেকে বস্তবাদীদের ধারণ] সাধারণ ব্যক্তিদের মত। বস্তবাদীরা 
মনে করেন যে, মানুষের মনের বাইরে একটি বিরাট বস্তজগৎ আছে এবং 
মাহষ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তার আসল প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। এই 
জানলাভের সময় মানুষ বস্তকে পরিবতিত কবে না, কেনন! তাহলে তার 
আসল প্রকৃতিকে জানা সম্ভব হয় না। বস্তবাদীর! (প্রচলিত ধারণ! মত ) 
সব সময়ে জড়বাদ অনুসরণকারী অদ্বৈতবাদী (172095019$ ) নাও হতে পারেন । 
তার ছ্ৈতবাদী ( জড়পদার্থ ও মনের মৌন অস্তিত্ব স্বীকার করে ) বা বছুবাদীও 
€ 01911258) হতে পারেন । বস্তবাদীদের কাছে শিক্ষার আসল সম্পর্ক 


শিক্ষার প্রকৃতি ১৫ 


হল বর্তমান জগতের সঙ্গে । এদের মতে শিক্ষার প্রধান কাজ হল বর্তমান 
জগতের (প্রাকৃতিক ও সামাজিক ) সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করান । শিক্ষাজগতে 
বস্তবাদ প্রধানতঃ তিনটি পে আত্মপ্রকাশ করেছে । সেই তিনটি রূপ হল-_ 
সামাজিক বস্তবাদ ( ৪০০19] 78815) )১ ইন্ড্রিয়নির্ভর বস্তবাদ (8978৪ 
£981180 ), ও মানবতাবাদী বস্তবাদ। সামাজিক বস্তবাদদীরা সমাজের 
বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। ইন্দ্রিয়নির্ভর 
বন্তবাদীর! ইন্ড্রিয়ের ধার? লব্ধ প্রাকৃতিক বস্তনিচয়ের জ্ঞানলাভের উপর বিশেষ 
জোর দেন। এরা শিক্ষার ভাষামূলক বিষয়গুলির প্রাধাস্থয খর্ব করে বৈজ্ঞানিক 
বিষয়বস্তর স্থান বিশেষভাবে করে দ্রিতে চান । মানবতাবাদী বস্তবাদীর! 
বিষয়বন্তর মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য পাঠের উপর বিশেষ জোর দিতেন । মনে 
রাখা প্রয়োজন, শিক্ষায় বস্তবাদ হল একটি প্রতিবাদমূলক ভাবধার]| শিক্ষার 
বিব্তনধারায় যখনই বিষয়বস্ত জীবনবিচ্ছিন্ন, জটিল ও অতিম্ম্ম্র হয়ে উঠে, 
তখনই বস্তধার্দের আবির্ভাব ঘটে এবং ধ্বনি উঠে “শিক্ষাকে বস্তনির্ভর কর'। 


৫1 মানবভাবাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি 


শিক্ষাজগতে মানবতাবাদ দুটি রূপে প্রকাশ লাভ করেছে । প্রথম রূপ 
হল যুক্তিবাদী মানবতাবাদ (7862009] 10107872890 ) এবং দ্বিতীয় রূপ হল 
নবজাগরণের মানবতাবাদ (7390918987008 77010097180) )। যুক্তিবাদী 
মানবতাবাদ হল গ্যাবিষ্টটলের দর্শনের এক নাম। এই দর্শনের মূল বক্তব্য 
হল এই যে, মানুষের মৌলিক সত্তা হল তার বুদ্ধি। অন্থান্ প্রাণী ও উদ্ভিদের 
সঙ্গে মানুষের চরম পার্থক্য হল তার বুদ্ধিতে । উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর মত 
মান্য খা্ গ্রহণ করে এবং জীব-জন্তর মত তে সংবেদনশীল (৪97161606 ) ও 
অন্ুভূতিবিশিষ্ট, কিন্তু যুক্তি ও বিচারের ব্যাপারে সে একক । স্বভাবতঃ এই 
দর্শনের মতে শিক্ষার কাজ হল মুখ্যতঃ বুদ্ধির চর্চার ব্যবস্থা কর! এবং তার 
বিকাশে সহায়তা কর1। 


নবজাগরণের মানবতাবাদ মধ্যযুগীয় দ্বৈতবাদ্দী (কিন্তু আসলে ভাববাদী ) 
দর্শনের (যা দেহ ও আত্মার ছৈততা ঘোষণা করিয়াছিল ) এবং মধ্যযুগের 
যাজকদের গোড়া ধর্মমতের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
প্রাথমিক পর্যায়ে এই মানবতাবাদ চেয়েছিল ধর্মীয় গৌড়ামির কবল্‌ থেকে 


১৬ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


বুদ্ধির মুক্তি এবং গ্রকৃতি ও মানুষকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচার-বিঙ্গেষণ করে 
জানতে | এই স্তরের মানবতাবাদের মতে শিক্ষা হল যুক্তিকে মুক্তিদানের 
এবং সাধারণভাবে মানবপ্রকৃতির বিকাশের উপায়স্বরূপ | ল্যাটিন ও গ্রীক 
সাহিত্যে যুক্তির বিকাশ সম্যক হয়েছিল বলে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা ও 
সাহিত্যপাঠ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছিল । দ্বিতীয় পর্যায়ে 
এই মানবতাবাদের ঘটেছিল বিকৃতি এবং বুদ্ধির বিকাশ ও মানব প্রকৃতির 
সঙ্গে পরিচয়ের জন্য নয়, নিছক ভাবধাশিক্ষার জন্যই ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা- 
শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যস্থলে বসান হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন, 
মানবতাবাদের এই বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রকৃতিবাদীর1 ও বস্তবাদীর। প্রতিবাদ 
জানিয়ে তাদের নিজেদের মতবাদকে শিক্ষাজগতে প্রতিষ্ঠিত করতে, 
চেয়েছিলেন । 


প্রয়োগবাদ ও শিক্ষা 

বর্তমান জগতের শিক্ষায় প্রয়োগবাদের প্রভাব বিপুল হওয়ায় নিয়ে তার 
একটু বিশদ আলোচন1 করা হল। 

প্রয়োগবাদের জন্ম হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে । 0. ৪. 61:08, 
স্ব 111197) 8009৪ ও 010, [0০আওগ-র নামের সঙ্গে এই মতবাদটি বিশেষ- 
ভাবে জড়িত। এই মতবাদের জন্ম হয়েছিল ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
মাধ্যমে, কিন্তু 8:0৪-এর প্রভাবে এই মতবাদের মধ্যে ভাববাদের অনেক 
লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। বস্ততঃ ০%2199 এই মতবাদের মাধ্যমে ভাববাদ ও 
জড়বাদের মধ্যে একটি সংযোগ-সেতু নির্নাণ করতে চেয়েছিলেন । কিন্ত 
[0৩মণ্য পুনরায় এই মতবাদকে ভাববাদের বিরোধী মতবাদরূপে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন । 

ভাব ও সুত্রের অর্থনির্ণয়ের জন্য [51:০৪ প্রয়োগবাদকে যুক্তিবিদ্ভাগত। 
একটি পদ্ধতি (19781 1566.00 ) হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন । তার 
পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র দেখলেই বোঝা যাবে যে, তিনি গণিত ও পরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানগুলি নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিলেন । 

ধ80২5৪এর হাতে প্রয়োগবাদ অকল্পিত পথে অগ্রসর হয় এবং প্রচলিত 
ধারণাগুলির সঙ্গে কিছুটা আপোশের ভাব থাকায় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ণণ 


শিক্ষার প্রকৃতি ১৭ 


করতে সমর্থ হয় | ৪1058 প্রয়োগবাদকে ছু'রকমভাবে দেখেছিলেন । একদিক 
থেকে এটি হল আধিবিদ্যক মতবিরোধ নিবারণের একটি পদ্ধতি এবং অন্যদিক 
থেকে হল সত্য নির্ণয় সম্বন্ধে একটি তত্ব । পদ্ধতি হিসাবে গ্রয়োগবাদ চায় 
ব্যবহারগত ফলের দ্বারা প্রত্যেকটি ভাবকে ব্যাখ্যা করতে । কিন্তু 81068 
মতে এর সত্য নির্ণয়ের দ্িকই হল প্রধান । 

আধুনিক চিস্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী ভাবধারার বিপুল প্রভাব ০7) 
[09ত০-র চিন্তার মাধ্যমেই কিন্তু সঞ্চারিত হয়েছে । ])০%৩% প্রয়োগবাদকে 
যুক্তিতত্ব (1081০) ও জ্ঞানতত্ব (90160001965 ) ছাড়াও নীতিশাস্ত্র 
( ৪61105 ) ও কাস্তিবিদ্যা ( %6৪686198 ) ইত্যাদ্বির ক্ষেত্রে সার্থকভাবে 
প্রয়োগ করেছেন । দর্শনের ক্ষেত্রে 1)6দ০-র প্রধান চিস্তারাজিকে অতি 
সংক্ষেপে নিক্বরূপে উপস্থাপিত কর] যায় 2 


১। “এই বিশ্বের গঠনকার্ষ এখনও শেষ হয়নি |, 


২। “এই বিশ্বের মৌলিক বস্ত হল পদার্থমূলক ও রাসায়নিক শক্তিনিচষ্। 
জীবন ও মন তাদের বিবর্তন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে? । 


৩। “এই জগতের সমস্ত বস্ত পরস্পরের সঙ্গে অংগাংগিভাবে জড়িত।” 


৪ | “পদার্থের সঙ্গে মনের, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের ও দেহের সঙ্গে মনের 
কোন ছ্বৈতভাব নেই; | 


৫ | “বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল পরিবর্তন? | 

৬। “মানুষ বিশ্বের নিয়মকে জেনে মুক্ত হতে পারে*। 

৭। “মান্রষের পক্ষে সত্য জানা সম্ভব” | 

৮। “পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই সত্যজ্ঞান লাভের একমাত্র 
পথ; | 

৯। “চিস্তার উদ্ভব হয় সমস্তামূুলক অবস্থা থেকে । সমস্যাজাত চিন্তার 
একমাত্র কাজ হল সমন্যা সমাধান কর।? 

১০। "জ্ঞান, বস্তুনিচয়কে আয়ত্তে আনতে সাহাধ্য করে? । 

১১। “মানুষের জ্ঞানের সম্ভাব্যতা অসীম”। 

১২। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টার মাধ্যমে মান্য নিজেই 
সত্য, শিব ও সুন্দরের মত পরম কাম্যবস্তগুলি ( ৪19৪ ) ত্য করছে? । 

২ 


১৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১৩। "মানুষের কাম্যবস্তগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং তাদের কাক্ষর 
চিরস্তন মুল্যও নেই । বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের কাম্যবস্ত বিভিন্ন” | 

১৪ | “শিল্প মানবীয় অভিজ্ঞতার চরম রূপ? | 

১৫। “শিল্পের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়! দেখ। যায় সেগুলি প্রকৃতি ও মানবের 
অন্যান্য কর্মের মধ্যেও আছে? । 

১৬। শিল্পকর্মের সংগে অন্তান্ত কর্ণের পার্থক্য শুধু এইখানে যে, শিল্পকর্মে 
ব্যক্লিত শক্তি এমন সব বস্তর মধ্যে স্থবলয়িত রূপলাভ করে যেগুলি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আননপ্রর। 

১৭1 আমাদের বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা বহপ্রকার দ্বন্ব দ্বার? খণ্ডিত ও 
খ্বাকুত, যেমন উদ্দেশ্ের সঙ্গে উপায়ের দ্বন্দ, পদার্থের মৌলিক উপকরণের 
সঙ্গে তার গঠনের দ্বন্দ, বক্তব্য বস্তর সঙ্গে ভাবভঙ্গির ত্বন্ব, অতীতের সঙ্গে 
বর্তমানের দ্বন্দ এবং যা দেখেছি তার সঙ্গে নিহিত অর্থের ছন্ব। শিল্পকর্ধে 
কিন্তু এই সব দ্বন্দের অস্তিত্ব নেই। এখানে সবকিছুর মধ্যে এক পরম সঙ্গতি 
বর্তমান? | 

[)০ম০/-র শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণ! পরিবর্তনশীল বিশ্বের ধারণা ও 
মানুষের বিপুল স্থজনক্ষমতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মতে শিক্ষা 
হল এমন একটি প্রক্রিয়া) যার উদ্ভব হয় মানবের অভিজ্ঞতার ভিতর, যার 
কজ চলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং যার উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন। 
সংক্ষেপে 209৫১ শিক্ষার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন £ “এটি হল অভিজ্ঞতার সেই 
পুনর্গঠন বা পুনধিন্াস যা! অভিজ্ঞতার অর্থ (70099710 ) বৃদ্ধি করে, এবং 
পরবর্তী অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ।, 


(জজ) ইতভিহাত ও শ্পিক্ষা £$ মানবেতিহাসের নিত্য পরিবর্তন- 
শীল ধার অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন 
রূপে প্রকাশ লাভ করেছে । এখন আমর? শিক্ষ।র সেই এ্ঁতিহাসিক বপাবলীর 
সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়াস করব। 


১। আর্দিম মানব-সমাজের শিক্ষা 


আদিম মানব-সমাজে জীবন ছিল সহজ ও সরল। সভ্যতার বিভিন্ন 
উপকরণ তখনও স্ষ্ট হয় নি এবং লেখা-পড়ারও উদ্ভব হয় নি। এই সমাজে 


শিক্ষার প্রকৃতি ১৯ 


শ্রেণীভেদ ছিল না, এমন কি পরিষ্ফুটভাবে শ্রমভেদও ছিল নাঁ। এটি .মূলতঃ 
ছিল সাম্যবাদী সমাজ । এই সমাজে শিশুরা ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করত 
সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, জীবনে অংশ গ্রহণ করে ও বড়দের অনুসরণ 
করে এবং তত্বগত শিক্ষা লাভ করত নান ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে । এই সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপের ( 87:507018198 ) মধ্যে বয়ঃসক্ষিক্ষণের অস্ততু-ক্তির ক্রিয়াকলাপ 
€ 20161851010 58:60091)5 ) ছিল সর্বপ্রধান | সাধারণভাবে আদিম সমাজের 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিকে সামাজিক সংস্কৃতির অচ্ছেছ্ অংশরূপে গড়ে 
€তোলা। অর্থাৎ এই সমাজের শিক্ষা ছিল মূলতঃ সংরক্ষণশীল, প্রচলিত 
সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করাই ছিল এর লক্ষ্য। 


২। প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির শিক্ষ। 

প্রাচীন ভারতে, ইহুদীদের দেশে, ইজিপ্টে ও চীন দেশেও শিক্ষার উদ্দেশ্য 
ছিল সাধারণভাবে অতীতের জীবনের পুনরাবৃত্তি করা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
অতীতের অন্তরূপ চিস্তা ও কর্মের অভ্যাস স্থষ্টি করে এই সব দেশে অতীতের 
জীবনকে ব্যক্তির জীবনে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা কর] হত। নৃতন অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের জন্য গঠিত অভ্যাসকে পরিবতিত করবার ক্ষমতা তৃষ্টির 
কোন চেষ্টাই এই শিক্ষায় প্রায় করা হত না। তবে আদিম সমাজের সঙ্গে 
এই সব দেশের পার্থক্য ছিল এইখানে যে, এদের মধ্যে সভ্যতার জন্ম ও প্রসার 
হয়েছিল এবং ধিষ্ভালয়ের আবির্ভাবও ঘটেছিল । সমাজের উচ্চশ্রেণীর পক্ষে 
অন্ততঃ শিক্ষা এই সব দেশে মাত্র জীবনযাপনের উপজাত (0৮-0:০৮০৮ ) 
ফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। 
৩। আ্রীস দেশের শিক্ষা 

অতীতের গ্রীস দেশের শিক্ষার প্রতিভূ্‌ হিসাবে আমর] স্পার্টা ও এথেন্দের 
শিক্ষ(কে গ্রহণ করতে পারি। 


€ক) স্পার্টার শিক্ষ। 

স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্ঠ ছিল যুদ্ধানির্ভর রাষ্ট্রের জন্তক যোগয যোছ! 
নাগরিক তৈরী করা। সরকারী ব্যণরাক্-বাড়ীতে ৭ থেকে ১৮ বছর পর্স্ত 
ছেলেদের বাষ্ট্রশক্তিকে ও বড়দের শ্রদ্ধা করবার এবং সাধারণভাবে আজ্ঞা 
পালন করবার অভ্যাস তৈরী করান হত । অতি কঠিন শাসনের মাধ্যফে 


২৩ উন্নত শিক্ষাতত্ 


তাদের দৈহিক শক্তি ও সহন ক্ষমতা বাড়ান হত এবং আনুগত্য, সাহস, ধৃর্ততা, 
্রত্যুৎপর়মতিত্ব ইত্যাদি গুণাবলী স্থষ্টি করবার চেষ্টা করা হত। এ সবেরই 
উদ্দেস্ট ছিল যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা । স্পষ্টতঃ এই শিক্ষায় 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হত । 


€খ) এথেন্দের শিক্ষা ৃ 

এথেন্সের শিক্ষার উদ্দেশ্ট ও প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । এখানের 
শিক্ষায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কিছুটা আভাস মেলে । এথেক্সেরও শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট ছিল সুনাগরিক স্থষ্টি করা, কিন্তু যেহেতু সেখানের রাষ্ট্র ছিল আংশিক- 
ভাবে গণতান্ত্রিক এবং যেহেতু সেই রাষ্ট্র যুদ্ধের ভিত্তিতে গঠিত হয় নি এবং 
চালিতও হত না, সেই হেতু এথেন্সের নাগরিকতার ধারণা ছিল অনেক 
ব্যাপক । এথেন্ের শিক্ষার উদ্দেশ্ট ছিল দৈহিক, মানসিক, সৌন্দর্যগত ও 
ুদ্ব-সংক্রান্ত দিকসমূহে যোগ্যতা স্থষ্টির মাধ্যমে স্থনাগরিকতার ভিতি রচনা? 
করা । এই শিক্ষায় এই চারিটি দিকের উপর সমান গুরুত্ব অর্পণ করা হত 
এবং উদ্দেশ্ত ছিল সুষম চরিত্র স্থষ্টি কর]। তবে দাসনির্ভর রাষ্ট্র বলে এথেন্সের 
শিক্ষায় পেশাগত শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। এই দিক থেকে এই শিক্ষা 
পূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষার বেশ কিছুটা পিছনে পড়ে থাকে । তার উপরে এই 
শিক্ষা নির্দিষ্ট ছিল কেবল মাত্র স্বাধীন পুরুষ নাগরিকদের জন্য । বৃহৎ দাস- 
শ্রেণী, নারীসমাজ ও নিয়শ্রেণীর লোকের! গ্রীক শিক্ষার আলোক থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। তবুও স্বাধীন পুরুষ নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষা 
অন্ান্ত প্রাচীন দেশের শিক্ষার মত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের রথচক্রতলে 
নিষ্পিষ্ট করতে চায় নি। ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের মাধ্যমেই এখানে সমাজের 
মঙ্গল সাধন করবার চেষ্টা কর হত। এথেনীয় শিক্ষার এইথানেই অভিনবত্ব, 
শ্রেষ্ঠত্ব ও সুগভীর তাৎপর্য। 


৪। রোমের শিক্ষা 

রোমকদের ত্জনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ যুদ্ধ, আইন, দেশশাসন, স্থাপত্য ও 
বিশেষ করে রোমীয় শাস্তি (7৪8 7300890% )ও সাআাজ্যের ধারণার মধ্যে 
ঘটেছিল। শিক্ষার মধ্যে সেই স্জনীশক্তির ক্ফুরণ বিশেষ হয় নি। গ্রীক 
শিক্ষারদর্শের অনুপ্রবেশের পূর্বে রোমকদের শিক্ষা ছিল মূলতঃ নৈতিক। গৃহ 
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ছিল তাদের প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনুকরণ ও জীবনে অংশ গ্রহণ ছিল 
শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ এবং মহান ব্যক্তিদের জীবনী ছিল শিক্ষার প্রধান 
উপায় (7388758 )। পরবর্তী কালে গ্রীক আদর্শে রোমীয় শিক্ষায় (বিশেষ 
করে উচ্চ শিক্ষায় ) প্রভূত পরিবর্তন এসেছিল।. তথাপি তখনও শিক্ষার সঙ্গে 
জীবনের ষে।গাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তখনও শিক্ষা ছিল সমাজ-জীবনে 
সার্থকভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি । কিন্তু রোমীয় জীবনের অবনতির 
ফলে শেষ পর্যায়ে শিক্ষা জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং 
খৃষ্টান যা'জকদের দ্বারা পরিবেশিত নৃতন এক প্রকারের শিক্ষার দ্বার! শেষ পর্যস্ত 
অপসারিত হয়েছিল । 

এথেন্সের মত প্রাচীন বোমক সভ্যতার শিক্ষা নাগরিকতার আদর্শের 
দ্বারা অন্তপ্ররণিত ছিল এবং পরিচালিতও হত। সুনাগরিকতার ধারণাকে 
বিশ্লেষণ করে রোমকরা তাদের শিশুদের মধ্যে দৃঢ়তা, সাহস, দেবভক্তি, 
আত্মসংযম, গাভী, সাংসারিক বিচক্ষণত1 এবং সুবিচার ইত্যাদি গুণাবলী 
ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা.করত। কিন্তু গ্রীকদের সঙ্গে তুলনায় তাদের উদ্দেস্ের 
পার্থক্য ছিল। গ্রীকরা শিক্ষার বিভিন্ন দিকের মধ্যে সুষমতা৷ (108100073 ) 
স্থাপনে বিশেষ প্রয়াসী ছিল, কিন্তু রোমকর1 জাগতিক প্রয়োজনের অর্থাৎ 
রাষ্ট্রশাসনের দিকে লক্ষ্য রেখে সুনাগরিকতার গুণাবলীর নির্দেশ দিয়েছিল । 
আরম্ভ হতে প্রায় শেষ পর্যস্ত রোমক শিক্ষায় ব্যবহারিক জীবনের প্রভাব প্রবল 
ছিল। গ্রীকৃদের মত রোমকরা বিমূর্ত তত্বালোচনার প্রতি আস্থাশীল ছিল ন1। 


৫। মধ্যযুগীয় শিক্ষা 


প্রায় হাজার বছর হল মধ্যযুগের সময়-পরিধি | শিক্ষাক্রিয়ার ও শিক্ষা” 
ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন এই বিস্তৃত কালসীমার মধ্যে ঘটেছিল । তবুও মধ্য- 
যুগীয় শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আরম্ভ হতে শেষ পর্যস্ত মূলতঃ প্রায় এক 
প্রকারই ছিল। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিয়নরূপ £ 

১। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ও পরলৌকিক। 


২। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্থ দেহের ও মনের শাসনভিত্তিক 
চর্চার ব্যবস্থা ছিল। 
অবশ্য যোদ্ধাদের ( 87106-দের ) শিক্ষার বেলায় শিক্ষার পারলৌকিক 


কহ উন্নত শিক্ষাতত্র 


উদ্দেস্ট কিছুট! খর্বীকৃত হয়েছিল | কিন্তু গির্জাপরিচালিত শিক্ষা যেহেতু মধ্যযুগীয় 
শিক্ষার কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছিল, সেইহেতু সেই শিক্ষাকেই মধ্যযুগীয় শিক্ষার 
প্রতিভূ হিসাবে উপরে গ্রহণ করা হয়েছে। :স্পষ্টতঃ মধ্যযুগীয় শিক্ষা ছিল 
অতীতাভিমুধী । খৃষ্টধর্সের আদর্শকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টাই ছিল এই শিক্ষার 
মূল প্রেরণা । 
৬। নবজাগরণের শিক্ষা 

নবজাগরণ ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিসত্বার অধিকার স্থাপনের যুগ। জীবনের 
প্রায় সর্বদিকেই কর্তৃত্বকে (৪86)065) তার আসন থেকে হটাবার চেষ্টা এই 
যুগে চলেছিল এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবনের বিভিন্ন দিকে স্জনী- 
শক্তির লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল । স্বভাবতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নৃতন ধারার 
আবির্ভাব ঘটেছিল । প্রাচীন গ্রীক হ্বাধীনতার শিক্ষার (119979] 90370261077) 
আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করাও হয়েছিল। নানা উপায়ের মাধ্যমে এই যুগের 
শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশ চেয়েছিল। তবে ধর্মীয় আদর্শ 
সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় নি, যদিও শিক্ষার প্রকৃতিতে ও লক্ষ্যে ইহজগত্তের 
প্রভাব অনেকটা বেশী পডেছিল। অর্থাৎ নবজাগরণের মানুষ বিচার-বুদ্ধি ও 
ব্যক্কতিসত্বাকে অনেকটা মুক্তি দিলেও পূর্ণ মুক্তি দেয় নি। খুষ্টধর্মের আদর্শ 
মাষের বুদ্ধির ক্রিয়ার শীমারেখা ( বহুদরে হলেও ) টেনে দিয়েছিল । 


কিন্ত নবজাগরণের শিক্ষার এই ব্যাপক আদর্শ শীন্রই পরিত্যক্ত হয়েছিল 
নৃতন আদর্শের প্রেরণায়। এই নূতন আদর্শ ছিল অতীব সংকীর্ণ । বিজ্ঞান 
এবং জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না এবং 
জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্থানও এর মধ্যে ছিল না। এই শিক্ষার আদর্শ 
ছিল গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করা । ইয়োরোপের কোন 
কোন দেশে এই আদর্শের আরও অবনতি ঘটেছিল । ফলে ল্যাটিন ভাষা 
শিক্ষ|, বিশেষ করে বিখ্যাত ল্যাটিন লেখক 01০8:0-র রচন1 ভঙ্গির (58516) 
অন্করণই, কিছুকাল ধরে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দীাড়িয়েছিল। 


৭। ধর্মসংক্কারের যুগের শিক্ষ। 


ধর্মসংস্কারের যুগ হল নব্জাগগরণের যুগেরই পরিণতি । আসলে 
ইরোরোপের উত্তরের ফেশসমূহে নবজাগরণের আন্দোলন ধর্মসংস্কারের আন্দো- 
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লনের যধ্যেই রূপলাভ ফরেছিল। ধর্মষংস্কারের যুগের প্রধান লক্ষণ দ্ছিক 
সমাজে ও ধর্ষে সংস্কার দাবী করা । শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্জপং-স্কার আন্দোলনের 
ছুটি দান ছিল প্রধান। একটি হল জাভীয় শিক্ষা ধারণা, অন্যটি হল সর্ব 
জনীন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা । তবে এই যুগের প্রতিষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়- 
গুলি ছিল নিয়ন শ্রেণীসমূহের বিছ্যালয় এবং তাই তাদের বিষয়বস্তও ছিল 
অত্যন্ত দীমিত। | 


৮। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা 

এই ছুই শতাব্দীতে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন হওয়1 সত্বেও শিক্ষার 
বাস্তব রূপ নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের যুগের ধারণাবলীর দ্বার] মুখ্যতঃ নিয়ন্ত্রিত 
ছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহে নবজাগরণের 
যুগের শিক্ষার বিকৃত ধারণ।ই খুব বেশী প্রভাবশীল ছিল । প্রাথমিক বিগ্যালয়- 
সমূহ মোটামুটি ধর্মসংস্কারের যুগের বিচ্যালয়গুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
চলেছিল । তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে 
নবজাগরণের বিকৃত শিক্ষার অন্গকরণের সমর্থনে এক নৃতন তত্বের অবতারণ। 
করা হয়েছিল। এই তত্বকে বল যায় শাসনের ধারণা” (0180101809175 
90100676107) | শিক্ষায় এই ধারণার প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল এই জগ্যা 
যে, প্রচলিত শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে জাতীয় জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পডেছিল। এই ধারণার দ্বারা অন্প্রাণিত শিক্ষাবিদ্দের কাছে শিক্ষার মূল্য 
বিষয়বস্ততে নিহিত ছিল না, ছিল বিষয়বস্তূকে আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়ার মধ্যে । 
এদের মতে নিভু শিক্ষপদ্ধতি প্রয়োগ করলে এমন এক মানসিক শক্তির 
উদ্ভব হয় যা সর্বপ্রকারের বিষয়বস্তকে আয়ত্তে আনতে সাহাধ্য করে এবং 
মানুষের মন হল কতকগুলি শক্তির (£90010199) সমষ্টি যেগুলির মধ্যে স্মৃতি ও 
বুদ্ধিকে বিশেষভাবে অনুশীলন কর। দরকার । 


খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শতাবীতে প্রচলিত শিক্ষার অনড় অর্থহীনতার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিভিন্ন ধিক থেকে ধ্বনিত হয়েছিল । এই সব প্রতিধা্- 
কারীদের সাধারণতঃ বস্তবাদী জ্ধপে অভিহিত কর। হয়। এই বস্তধাদীদের 
মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ মানবতাবাদী বস্তবাদী (08709 
19810 89155), সামাজিক বস্তবাদী ( ৪০০19) 2681195) ও ইঞ্জ্িয়নির্ভর 


২৪ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


বস্তবাদী (৪9789 £981386)। এঁদের মধ্যে বাস্তব জগতের শিক্ষা শেষোক্ত 
শ্রেনীর হারাই প্রধানতঃ কিছুট1 প্রভাবিত হয়েছিল । এর কারণ এদের ধারণ। 
সমাজের নৃতন গ্রভাবশীল শক্তির-__বুর্জোয়াশ্রেণীর-স্থার্থাুকুল ছিল। 
মানবতাবাদী বস্তবাদীর] চাইতেন প্রাচীন লাহিত্যসমূহ পড়তে সেগুলির বিষয়" 
গত মুল্যের জন্ত । সামাজিক বস্তবাদীর] চাইতেন ভ্রমণ ও সামাজিক জীবনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে জীবন্ত শিক্ষা-_পুস্তকের মাধ্যমে ও 
বিগ্ভালয়ের চার দেওয়ালের সীমার মধ্যে অতি সীমিত প্রাণহীন শিক্ষা নয়। 
ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তবাদীর1 চাইতেন প্রকৃতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধমে 
গ্রত্যক্ষ পরিচয় এবং তাই প্রারুতিক বিজ্ঞানকে তার? খুব মূল্য দিতেন । 


উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষ! 

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে কয়েকটি নৃতন চিন্ত।ধারার প্রভাব অন্থভূত 
হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল রুশো! ও তার শিষ্যদের 
চিন্তাধার, স্পন্সর ও হাক্সলির বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তাধারা, এবং সমাজমুখী 
(5০০801010৪1) চিন্তাধারী । 


রুশো ও তার শিষ্যদের প্রভাবের ফলে শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টি শিশুদের দিকে 
কিছুটা নিবদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের, শুধু বৌদ্ধিক নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের 
উপরও কিছুটা জোর পড়েছিল। মনস্তাত্বিক চিন্তাধারার ফলে শিক্ষার 
বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে শিশুর মনস্তত্বের উপর নির্ভরশীল করার প্রয়াসও সুরু 
হয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই কয়টি ধারা আদৌ বিচ্ছিন্নভাবে 
কাজ করেনি, কেননা অনেক সময়ে একই ব্যক্তির চিস্তা ও কর্মের মধ্য 
দিয়ে একাধিক ধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ক্রমপ্রকাশমান নূতন 
সমাজবাবস্থার ( ধনতান্ত্রিক ) সঙ্গে এই সব চিস্তাধারার গভীর যোগ 
ছিল। শিক্ষাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর আর ছুটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি 
হল জাতীয় শিক্ষার রূপায়ণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন । 
স্পষ্টতঃ উনবিংশ শতাবীতে পশ্চিম জগৎ গণতান্ত্রিক শিক্ষার পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর 
হতে সুরু করেছিল। তবে বিংশ শতাব্দীই হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্বর্ণযুগ | 
উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গণতস্ত্রের ধারণ এই শতাব্দীতে এক সর্বব্যাপক 
জীবনবিধিতে বপীস্তরিত হয়েছে এবং অতীতের ও ব্তমানের সমস্ত প্রগতিশীল 


শিক্ষার গ্রকৃতি ২৫ 


চিন্তা ও কর্মের ধারাকে বাছাই করে নিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা 
গঠনের জন্য দেশে দেশে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের] প্রয়াসী হয়েছেন । 
বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা! 

অগ্রসর দেশসমূহে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা! নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারণার 
দ্বার! প্রধানতঃ চালিত হচ্ছে £ 

১। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন হওয়। প্রয়োজন । 

২।. উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক শিশুকে দেওয়া 
উচিত এবং তার জন্য সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করা উচিত । 

৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ ছুয়েরই পূর্ণ বিকাশ । 

৪। শিক্ষা শিক্ষার্থীর শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনে 
প্রয়াসী হবে। 

৫| সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল দিয়ে শিক্ষাকে অগ্রসর হতে হবে । 

৬। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির ও সমাজের এঁহিক স্ুখবিধান । 

৭| শিক্ষার লক্ষ্য শুধু জাতীয় সমাজের উন্নতি সাধন নয়, সমগ্র মানব- 
সমাজের উন্নতিসাধন। 

এখানে বল প্রয়োজন যে, যদিও উপরি-উক্ত ধারণাগুলির দ্বার] বিংশ 
শতাবীর শিক্ষা চালিত হচ্ছে, তথাপি গন্তব্য স্থান এখনও বহুদূরে যেহেতু 
কোন দেশেরই সমাজব্যবস্থা এখনও পূর্ণভাবে গণতস্ত্রম্মত হয়ে উঠে নি। 
তবে নিশ্চিতভাবেই সমস্ত ছুনিয়ার সমাজ ও শিক্ষা! গণতন্ত্রের পথেই অগ্রসর 
হচ্ছে। এখানে মনে রাখা! প্রয়োজন যে, গণতন্ত্র হল একটি সীমাহীন আদর্শ, 
স্থতরাং কোন সমাজই কোন অবস্থাতে গণতন্ত্রের শেষ সীমায় পৌছোতে 
পারবে না। যুগে যুগে গণতন্ত্রের ধারণা পরিপুষ্ট ও পরিবধিত হবে এবং 
সমাজ ও শিক্ষার সামনে তাই নৃতন নৃতন পূর্বাচলের দ্বার উদঘাটিত হবে এবং 
নৃতন নূতন আলোকের সন্ধান মিলবে । 


(ক) শ্পিক্ষান্ল এ্রক্কৃত্তি সহ্বন্ে আহান্ন শ্পিক্ষান্নান্ন্- 
দেল খালশালী ? 


১1 প্লেটে (1909) 
যদি ০০530 এবং ঘু,9৪ এই ছুটি গ্রন্থেই প্পেটেব শিক্ষাতত্ত্ন 


২৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


পরিচয় ফেলে, তথাপি অধিকতর বিখ্যাত ও প্রভাবশীল 7:60812180 গ্রন্থের উপয় 
নির্ভর করেই আমন? প্লেটোর শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণার রূপাঙ্কন করছি? 


শিক্ষাকে প্লেটে! দর্শন ও রাজনীতির অচ্ছেছ্য অংশরূপে দেখেছিলেন । 
প্লেটো! মনে করতেন যে, শিক্ষা হল দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ এবং 
রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড় ও জচ্ছেছ্য ৷ 
শিক্ষাকে তিনি শুধু আদর্শ সমাজের জন্য ব্যক্তির চরিব্রগঠনের কাজ দেন নি। 
শিক্ষার সাহায্যে তিনি রাষ্ট্পরিচালনার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিদের নির্বাচনও, 
করতে চেয়েছিলেন । তার মতে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা মৌলিক কর্তব্য হল 
প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কাজের জন্য যোগ্য ত৷ নির্ণয় কর1 এবং তারপর সেই 
কাজের জন্য তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে উপযুক্তভাবে তৈরী করা। অবশ্থ যে 
বিপুল জনসাধারণ বিশ্বের সমস্ত দৈনন্দিন কাজ করে তাদের শিক্ষা নিয়ে 
প্লেটে মাথা ঘামাননি । তার শিক্ষাতত্ে তিনি শুধু রাষ্ট্রশাসক ও যোদ্ধাদের 
শিক্ষাকে স্থান দিয়েছেন । প্রেটোর মতে শিক্ষা! হল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে 
সবচেয়ে মুল্যবান বস্তু এবং অতি শৈশব থেকেই তা স্থরু হওয়1! উচিত। তার 
মতে উচ্চতম স্তরে শিক্ষার কাজ হল ব্যক্তির সমগ্র সত্তাকে দৃশ্যমান জগতের 
চিন্তা থেকে বিশ্বের অন্তরিহিত আসল প্রকৃতির চিস্তার দ্রিকে পারচালিত 
কর!। তিনি শিক্ষার পেশাগত দিক ভিন্ন অন্যান্ত প্রায় সর্ব দিকেই নজর 
দিয়েছিলেন । 


২। আ্যারিষ্টটল (:১786906) 


আযারিষ্টটলও প্রেটোর মত শিক্ষাকে রাজনীতি ও দর্শনের অংশ বলে 
ভাবতেন এবং শিক্ষাদদানকে বাস্তীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন । তার মতে 
শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি, অভ্যাস এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করে এবং ধনী 
ও দরিদ্র সকলের শিক্ষাই এক প্রকারের হওয়! উচিত | তিনিও প্লেটোর 
মত ব্যবহারিক জীবন ও পেশার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক রাখতে চান নি। 
শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সংগঠনকে তিনি শিশুদের বৃদ্ধির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং প্রাকৃতিক ও জৈব বিজ্ঞানকে 
শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। তার মতে উচ্চতম 
স্তরের শিক্ষার কাজ হল তত্বীয় বুদ্ধির ( £1190:66108] 98807 ) চর্চা কর? 


শিক্ষার প্রকৃতি ২৭. 


এবং গ্রেটার মত তিনিও শিক্ষার ব্যবহারিক ও পেশাগত দ্রিক ভিন্ন অন্তান্চ 
প্রায় পর্ব দিকেই নজর দিয়েছিলেন । 
গু | কুইনটিলিয়ান্‌ € 0০018611121 ) 

কুইনটিলিয়ান্‌ বাড়ীর শিক্ষার চেয়ে সামাঞ্জিক পরিবেশে দলবদ্ধভাবে 
পরিচালিত শিক্ষাকে অনেক বেশী পছন্দ করতেন এবং প্লেটে! ও আযারিষ্টটলের 
মত রাষ্ট্রের নাগরিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তৈরীর ভার শিক্ষাকে অর্পণ 
করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে আদর্শ মানবের ব্যক্কিত্তের বহুমুখী বিকাশ 
হওয়া! উচিত এবং প্রেটোর মত তিনিও সাধারণ মান্তষের শিক্ষার সম্বন্ধে 
কিছুই বলেন নি। তিনি ব্যক্তিগত বৈষম্যা্যায়ী শিক্ষাদানের কথা 
বলেছিলেন এবং বিশেষ শক্তির বিকাশের জন্য বিষয়বস্তর নির্বাচনে স্বাধীনতার 
কথারও উল্লেখ করেছিলেন । 


৪। সেন্ট অশ্বীষ্টিন (9. 45£8৪861716 ) 

অগাষ্টিন মনে করতেন যে, শিক্ষাদানের (668010178) কাজ হল শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষালাভে উদ্দীপিত করা ( 561781965 )। সত্য শিক্ষার্থীর অস্তরেই নিহিত 
থাকে, তাই শিক্ষকের কাজ হল €সই সত্যকে আবিষ্কার করতে শিক্ষার্থীকে 
উৎসাহিত কর]। 
৫। জেন্ট টমাস একুইনাস (96. [07085 48081789 ) 

আযারিষ্টটলের মত সেণ্ট টমাসও মনে করতেন যে, মানতষের আত্মা হল 
একটি সক্রিয় সত্বা। স্থতরাং শিক্ষা সম্ভব হয় শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তার 
জন্যই | ভাক্তার যেমন দেহকে সাহায্য করেন অস্গথের হাত থেকে মুক্তি 
পেতে, শিক্ষকও তেমনি শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষালাভ করার শক্তিকে ব্যবহার' 
করতে সাহায্য করেন । শিক্ষা শিক্ষার্থীর উপর চাপান কোন বাইরের 
বস্ত নয় এবং এর মূল কথা হল অপরিণত শক্তিকে ( 90607619116 ) প্রয়োগ 
করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। একুইনাসের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য 
হল ঈশ্বরের সেবা করা, তাকে ভালবাসা এবং মৃত্যুর পর তার সঙ্গে অনন্ত 
স্থখভোগ কর । 
ড৬। ইরাসমাস €(15882009 ) 

ইবাসমাস মনে করতেন শিক্ষার কাজ হল চারটি; (0১) ধর্মভাক 


২৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


জাগরণ করণ (২) প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদিতে বৃযুৎপত্তি সৃষ্টি করা, (৩) 
জীবনের বিভিন্ন কণব্যের জন্ত প্রস্তত কর] এবং (৪) প্রথম হতেই সদাচরণের 
অভ্যাস স্ষ্টি করা। তাঁর মতে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ ছুয়েরই দায়িত্ব এবং 
খুব অল্প বয়স থেকেই সুরু হওয়া! উচিত। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তির 
উন্নতির মূলে তিনটি জিনিস থাকা প্রয়োজন £ (১) আদিম প্রকৃতি ( 196216), 
€২) শিক্ষা ( 0:81000) ও (৩) ব্যবহার ( 0:80699)। তার মতে এই 
তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল শিক্ষা । প্রকৃতির প্রভাব আছে 
নিশ্চয়ই, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহার যুক্ত হলে ফল হয় স্থদবরপ্রসারী । 
প। কমিনিয়াস (0০070677185 ) 

কমিনিয়াসের মতে শিক্ষা হল সমস্ত মানুষের জন্মগত অধিকার এবং 
নিজেকে ও বিশ্বকে জানার এবং নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে ইহলোকের ও 
পরলোকের জন্য পূর্ণ গ্রস্ততিই হল শিক্ষা । তার মতে অতি শৈশব থেকেই 


শিক্ষা স্তর কর] উচিত এবং শিক্ষার্থীর প্ররুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা দেওয়! 
প্রয়োজন । 


৮। জন লক € ৭010 7.০৫৮.৪ ) 

লকের মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপকারিতার চেয়ে অপকারিত অনেক 
বেশী এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে একটি পুথক সত্তা ভাবে দেখলেই শিক্ষা 
হয় সার্থক। শিক্ষার তিনটি দিক হল--পৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক এবং 
তার লক্ষ্যবস্তগুলি হল-_দেহের শক্তি. নৈতিক চরিত্র, জাগতিক জ্ঞান, 
স্থব্যুবস্থার ও বৌদ্ধিক শিক্ষা । লক মনে করতেন, দ্রেহ, মন, ইচ্ছা! এবং 
গ্রবৃত্তিসমূহের সংযত চর্চার (9150101876) মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি 
সিদ্ধ হয়। 
৯। কন্ডরসেট € 0০90:০৪% ) 

অন্তান্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষারও কাজ হল দৈহিক, বৌদ্ধিক 
ও নৈতিক শক্তিগুলির চর্চার মাধ্যমে মানবজাতির ক্রমিক ( 8৭5৪1 ) এবং 
সাধারণ উন্নতি সংসাধন। 
৯০ | রুশে। € 20888985 ) 

শিক্ষা হল একটি ছেদহীন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং এর উৎস হুল মানুষের 


শিক্ষার প্রকৃতি ২৯ 


অস্তরে | শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল মূলতঃ শিখন (19920108) পরিচালন! এবং দূরের 
কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এটি প্রস্ততি নয় । তার মতে শিশুর স্থান হল 
শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে । 


১১। পেস্তালৎসী (76981810221 ) 


শিক্ষার প্রধান কাজ হল ব্যক্তির শক্তিসমূহের সর্বাংগীণ ও সুসমঞ্রস বিকাশ 
সাধন কর1। ব্যক্তির শক্তিনিচয়ের বিকাশের ধারাকে পেস্তালৎসী জৈবিক 
( 028%03০) বিকাশ বলে দেখেছেন এবং তাঁর মতে স্বতঃম্ফত্ত কর্মাবলীর' 
মাধ্যমে এই বিকাশ সংঘটিত হয়। 


১২। ফ্রোয়েবেল € ০60৪] ) 


শিক্ষা হল কর্ণের মাধ্যমে বুদ্ধির ও বিকাশের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া 
এবং স্জনমূলক কর্মের মধ্য দিয়েই এই বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর 
স্থজনমূলক কর্ম ঈশ্বরের স্থজনমূলক কর্মের সমগোত্রীয় । শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থী মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে এবং নিজ বুদ্ধি ও. 
বিকাশও সংসাধিত করে । 


১৩। হার্বট (767১87) 


শিক্ষা এমন একটি শিল্পকর্ম, দর্শন যার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং মনন্তত্ব 
করে উপায় নিবূপণ। শিক্ষার তিনটি দিক আছেঃ (১) শৃঙ্খলারক্ষা 
(2০050176006 ), (২) শিক্ষণ (20860006102 ) ও (৩) নৈতিক শিক্ষা 
( 8%10108 )। এই তিনটি দিকের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল শিক্ষণ, 
কেননা তার মতে এর সাহায্যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্ট (নৈতিক উৎকধ) সবচেয়ে 
বেশী সাধিত হয়। 


১৪। স্থার্বাট স্পেন্সর ( 867১৩ 9097997 ) 

স্পেন্সরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের ( 90000186 
11517) জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তত করে তোলা। এই প্রস্তুতির প্রথম কথা 
হল ব্যক্তির ও সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য যোগ্য জ্ঞানার্জন এবং এর 
ছিতীয় কথ! হল এই জ্ঞানকে ব্যবহার করার মত ক্ষমতা! অর্জন । স্পেক্র 
সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ ও সাধারণ সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তর চেয়ে প্রারুতিক 


টি৩ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


বিজ্ঞানসমূহকে শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে অধিক গুরুত্পূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন 
তিনি নবজাগরণের ভাষা! ও সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী 


ছিলেন । 


১৫। মন্ভেসরী (81070655801 ) 
শিশুর শিক্ষণকার্ধ পরিচালনাই হল শিক্ষা । শিশুর পরিবেশকে যোগ্য- 


ভাবে চালিত করে শিক্ষাদান করবেন শিক্ষক এবং শিক্ষার মূলকথা হল 
স্বাধীনত। ও আত্মসক্রিয়তা । মস্তেসরীর মতে শিক্ষাক্রিয়! শিশুপ্রকৃতি অনুযায়ী 
পরিচালিত হওয়। উচিত। 
১৬। জন ডিউই (০0180 796৬/৩$ ) 

শিক্ষার মধ্য দ্রিয়ে সমাজ নিজেকে মানসিক দিক থেকে নবায়িত করে 
চিরন্তন করে রাখে । শিক্ষা ব্যক্তিমন চালিত করার কাজে সমাজের হাতে 
একটি মহামূল্য আমুধ এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা হল সমাজেরই 
একটি বিশেষ কর্ম। শিক্ষা সমাজের গ্রগতিসাধনের প্রধান হাতিয়ার | 
শিক্ষা, বুদ্ধি বা বিকাশ ও জীবন সমাথক এবং যেহেতু মানুষের বৃদ্ধি ও 
বিকাশ সংঘটিত হয় অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের মাধ্যমে, সেইহেতু 
শিক্ষাকে অভিজ্ঞতার নিত্যপুনর্গঠনপ্রক্রিয়া বলেও অভিহিত কর যায়। 
ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ও আচরণের পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজের অভিজ্ঞতা ও 
আচরণের পুনর্গঠন হয়, সেইজন্য শিক্ষার ব্যক্তি ও সামাজিক দিকের মধ্যে 
কোন দ্বন্ব নেই। প্রকৃত শিক্ষা গণতন্ত্রেই সম্ভব এবং প্রকৃত গণতন্ত্র শিক্ষা 
প্রক্রিক্নাকে জীবনের কেন্ত্রস্থলে রাখতে বাধ্য। সুতরাং গণতন্ত্র ও শিক্ষা 
'অচ্ছেছ্য বন্ধনে বন্ধ। 
১৭। বিবেকানন্দ €( ড1560:87787108 ) 

আভ্যন্তরীণ পরমোত্কর্ষের বহিঃগ্রকাশই হল শিক্ষা । মানুষের শিক্ষণ 
হুল আসলে আবিষ্কার । অনন্ত জ্ঞানের খনি মানবাত্মার আবরণ উন্মোচনই 
হল শিক্ষার কাজ। 


১৮। মোকহনদ্ধাজ গান্ধী ( 11970917085 08081 ) 
শিশু ও পরিণত বয্বস্কের দেহ, মন ও আত্মার ষা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে বাহিরে 


আনাই হল শিক্ষা । 


শিক্ষার গ্রকৃতি ৩১ 


১৯। অরবিজ্দ ঘোষ (.45:081000 07008) ) 

প্রকত শিক্ষার প্রথম তত্ব হল এই যে, কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া! যায় না। 
শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষাদান কর] নয়, সাহায্যকারী ও পরিচালনাকারীর 
কাজ কর]। 


২০। রবীজ্দনাথ ঠাকুর € 2৪010078189 00 78206 ) 

শিক্ষা! হল একটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া যার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতি- 
নিয়তই স্বাধীনতার প্রয়োজন । শিক্ষা! পরিপাকক্রিয়ার মত একটি স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া যার প্রধান উপরুরণ হল আনন্দ । শিক্ষা সমাজের বেঁচে থাকার 
একটি প্রধান উপকরণ এবং তার শ্রেষ্ঠ বাহন হল মাতৃভাষা! । সাধিক অনস্ত- 
সত্তার সংগে সংগতি রেখে ব্যক্তির সর্বাংগীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনই হল 
শিক্ষার কাজ। 


শিশক্ষান্ল প্রক্কত্তি সম্পর্কে কস্স্রেক্ডি প্রচলিত 
উত্তিল্ল্লি আললোচিন্না 
নিয়ে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বহুগ্রচলিত উক্তির আলোচন] করা 


হল। উদ্দেশ্য এই আলোচন। শিক্ষার গ্ররুত্ির উপর নৃতন আলোকপাত 
করবে। 


১। পরিবত'নই হল শিক্ষার মূল কথা 

শিক্ষা বলতে নিশ্চয়ই পরিবর্তন বুঝায়, কেননা শিক্ষা মানুষের আচরণে 
পরিবর্তন আনে । তথাপি যে কোন পরিবর্তনই শিক্ষার উপজীব্য নয়। 
শিক্ষা শুধু মানবাচরণের সেই সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পফিত যেগুলির 
সাহাম্ষ্য বক্তির ও সমাজের দিক থেকে মানব-জীবন আরও স্ব্থী ও মহৎ 
হয়ে উঠে। 


২। শিক্ষা-প্রক্রিয়। ও জীবন-প্রক্রিয়া একই 

জীবন-প্রক্রিয়া হুল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া! যার মধ্য দিয়ে জীবনের 
আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের নিয়মান্থগ বিকাশ ঘটে । এই বিকাশের ধার! 
জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্বস্ত চলতে থাকে । শিক্ষা হল জীবন-প্রক্রিয়ার 
সাহাষ্যকারী একটি প্রক্রিয়া যার সহায়তায় স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশ 
সার্থকতর হুয়। তাই শিক্ষা ও জীবনের সম্পর্ক যদিও নিবিড়, তবুও তার! 


৩২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


একই বস্ত নয়। আবার শিক্ষা যদিও স্বাভাবিক শক্তিনিচয়ের নিয়মাচগ 
বিকাশে সাহায্য করে. তবুও সে হল একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া! এবং তাই 
জীবনের মত শুধুই একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। এখানে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, মানব-জীবনও ( বিশেষতঃ বর্তমানকালে ) একটি সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। প্রধানতঃ শিক্ষাক্রিয়ার মাধ্যমেই মানব-্জীবনে 
কৃত্বিমত1 এসেছে এবং আসছে । 


৩। শিক্ষাই সঙ্গতিবিধান 

জীবন-প্রক্রিয়া ও সঙ্গতিসাধন-প্রক্রিয়া মূলতঃ সমার্থক, কেননা জীবন 
চলতে হলে পরিবেশের সঙ্গে জীবকে অবিরত সঙ্গতিসাধন করতে হয়। 
তবে মাচ্গুষ ও অন্যান্য জীবের সঙ্গতিসাঁধন-প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । 
অন্যান্য প্রাণীর পরিবেশকে প্রায় অপরিবত্তিত রেখে নিজেদের আচরণকে 
তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে (89219) করে ) নেয় । মানুষ কিন্ত অবিরত চেষ্টা করে 
তার পরিবেশকে নিজ প্রয়োজন মত পরিবতিত করতে । তাই মানুষের 
সঙ্গতিবিধান-প্রক্রিয়াকে অনেক শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক খুব যৌক্তিকতার 
সঙ্গেই উন্নততর সঙ্গতিবিধান ( ৪99:101 8030786090 ) বলে অভিহিত 
করেছেন। কিন্তু কোন প্রকারের সঙ্গতিবিধানই শিক্ষার সমার্থক নয়, তার 
কারণ শিক্ষার কাজ হল ম্বাভাবিক সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াকে স্থপরিচালিত 
করে আরও সার্থক করে তোলা। অর্থাৎ সঙ্গতিসাধন-প্রক্রিয়ার সহিত 
গভীর ও ব্যাপকভাবে যুক্ত হলেও শিক্ষা সঙ্গতিবিধান-প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
একাত্ীভূত নয়। এখানে বল প্রয়োজন যে, শিক্ষাদার্শনিকগণ মানুষের 
পরিবেশকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। যেমন এযাভামসন্‌ (409%77802 ) 
বলেছেন যে, মানুষের পরিবেশ প্রাকৃতিক জগৎ, সামাজিক জগৎ ও নৈতিক 
জগৎ এই তিনটি জগৎ নিয়ে গঠিত এবং বাক্ক ( 5৪% ) বলেছেন যে, মানুষের 
পরিবেশের ছুটি অংশ আছে, যে ছুটির নাম হুল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতিক 
পরিবেশ। 
৪) শিক্ষ। ও বৃদ্ধি-প্রক্রিয়। একই 


শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই উক্তির প্রবর্তক। প্রথমেই বল! প্রয়োজন 
যে, শিক্ষা-প্রক্রিয় শুধু বৃদ্ধির ( অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তনের ) সঙ্গে; 


শিক্ষা প্রকৃতি ৩৩ 


সম্পকিত নয়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ( 06%০10107091)68,] 10:090685 ) সঙ্গেও তার 
সম্পর্ক নিবিড়, কেননা শেষোক্ত প্রক্রিয়া গুণগত পরিবর্তনকে বোঝায় । 
তারপর বুদ্ধি ও উন্নরন প্রক্রিয়ার দ্বার! ব্যক্তি ও সমাজ ছুয়েরই বৃদ্ধি ও 
উন্নয়নকে পরিষ্কারভাবে বোঝান প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ কথা হল 
এই যে, শিক্ষা বুদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করতে রাজী নয়। 
শিক্ষা এই ছুই প্রক্রিয়াকে নিদিষ্ট আদর্শের পথে পরিচালিত করতে চায়। 
স্থতরাৎ শিক্ষা-প্রক্রিয়) এই প্রক্রিয়! ছুটির সহিত এক ও অভিন্ন নয়। এখানে 
বল' প্রয়োজন যে, জন ডিউই বুদ্ধি শব্টির দ্বার1 বুদ্ধি ও উন্নয়ন ছুইকেই 
বুঝাতে চেয়েছেন এবং এই উক্তির মধ্যে না হলেও অন্যস্থানে ব্যক্তি ও সমাজ 
ছুইয়েরই বৃদ্ধি ও উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে নিদেশ দিয়েছেন। তবে 
ভিউই বৃদ্ধির জন্য আরও বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য লক্ষ্যকে নির্দেশ না করে শিক্ষার লক্ষ্যকে 
কিছুটা অনিদিষ্ট করে তুলেছেন । 


৫1 শিক্ষার অর্থ ব্যক্তিতার (10915105915 ) বিকাশ 


প্রত্যেকটি মানুষের একটি বিশেষ ব্যক্তিতা আছে। এই ব্যক্তিতার 
প্রিক থেকে সে অন্যান্য সব মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। এই পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 
ব্যক্তিতা সমাজ-জীবনে নৃতন চিন্তা ও কর্মের উদ্ভতবে বিশেষ সহায়ক এবং এর 
বিকাশে মান্য গভীর আনন্দলাভ করে । শিক্ষা-প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য হল 
মানুষের সমস্ত শক্তির সার্থক ও স্ুুসমঞ্জস বিকাশ সাধন করা, এই ব্যক্তিতার 
বিকাশ নিশ্চয়ই বিশেষ করে চাইবে । 

কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের একট! সামাজিক দ্িকও আছে যেখানে তার 
সঙ্গে অন্য সমস্ত ব্যক্তির মিল আছে । সম।জ-জীবনের সংহতির জন্য এই দিকের 
বুদ্ধি ও উন্নয়ন বিশেষভাবে কাম্য । সুতরাং একদিক' থেকে শিক্ষা যেমন 
প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিতার স্থষ্ঠ বিকাশ ও উন্নয়ন চাইবে, অন্যদ্িক থেকে 
তেমনি তার সামাজিক দ্িকেরও বিকাশ ও উন্নয়ন চাইবে । আরও মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, এই ব্যক্তিতা হল সমাজ-জীবনের স্থষ্টি। সামাজিক জীবনে 
অংশ. গ্রহণের মধ্যদিয়েই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে এবং তার 
ব্যক্তিতার বিকশও ঘটে-_-এই হল আধুনিক মনম্তত্ব, সমাজতত্ব ও নু-তত্বের 
রায় । 


9 উন্নত শিক্ষাতত্ 


৬। শিক্ষার অর্থ ভিতরের বন্তকে বাইরে আনা (₹9568610% 
88 011101009678% ) 


ভাববাদী শিক্ষাবিদ্দের দ্বারাই এই ধারণাটি প্রচলিত ও সমথিত হয়ে 
আসছে । তবে ইয়োরোপে এই তত্বটি ফ্রোয়েবেলের নামের সঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে, কেননা তিনিই এই মতের খুব নামকরা] ও 
জোরালে! সমর্থক ছিলেন । আধুনিক ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত ভাববাদী 
শিক্ষাবিদ ও এই মতের সমর্থক ছিলেন ও আছেন। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, 
অরবিন্দ ও গান্ধীজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | এই ধারণ। বা তত্বটির 
অর্থ হল এই যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষকে নৃতন কিছু দেওয়1 যায় না, 
তার অন্তরে শ্বাভাবিকভাবে যা আছে তাকেই কেবল বাইরে আন যায়। 
উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য । এর মধ্যে সত্যত। রয়েছে প্রথমতঃ, এই ধারণার 
মধ্যে যে, ষা আদৌ নেই ত' থেকে কিছুই তৈরী কর যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ, 
আরেকটি ধারণার মধ্যে যেটি হল এই যে, মানুষের বিকাশের স্বাভাবিক 
নিয়মাবলীকে শিক্ষাক্রিয়ায় অগ্রাহ করা যায় না। এই ধারণাটি বিশেষ 
ত্রুটিযুক্ত বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে । বৌদ্ধিক শিক্ষার দিক থেকে 
এই উক্তিটি ক্রটিপূর্ণ এই কারণে যে, পূর্ণ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বাইরে থেকে 
অনেক তথ্য ও তত্ব পরিবেশন করা প্রয়োজন এবং নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে 
এই কারণে ক্রটিযুস্ত যে, নৈতিক রস (70721 80100101906) ও আদশ 
ইত্যাদি শুধু বহিরাকর্ষণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমষ্টি কর] যায় না। শেষোক্ত- 
গুলির ক্ষেত্রে মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বার পরিচালিত হওয়ার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের 
প্রয়োজনীয়ত এই মতটির মধ্যে স্বীকার কর] হয় নি। স্পষ্টতঃ এর মধ্যে 


একটি স্থাগু পরমোতকর্ষের ( 991906190 ) ধারণ! নিহিত রয়েছে, যে উৎকষ 
স্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য | 


৭। শিক্ষার অর্থ অতীতের পুনরাবৃত্তি € 00০85801) ৪৪ 
7998191 0186807) ) 


পুনরাবৃত্তি তত্বকে জার্ধানীতে শিক্ষাবিদ হার্ধার্টের শিঙ্যদের মধ্যে প্রথমে 
পরিস্ফুটভাবে প্রচারিত হতে দেখা গিয়াছিল এবং এক সময়ে এই তত্বটি 


শিক্ষার প্রকৃতি ৩৫ 


শিক্ষাজগতে বেশ প্রভাবও বিস্তার করেছিল। এই তত্বটি একটি তুলনার 
(877810%5 ) উপর নির্ভরশীল । জীববিজ্ঞানী হেকেল ( [৪০০] ) একটি 
জৈব নিয়মের কথা বলেছিলেন যার মূলকথ! হল এই যে, প্রত্যেকটি মানুষ 
দৈহিক দিক থেকে সমগ্র মানবজাতির অতীতের পুনরাবৃত্তি করে| পুনরাবৃত্তি 
তত্বে বল1 হয় যে, দৈহিক দিকের মত মানসিক দিকের বেলাতেও প্রত্যেক 
মানুষের জীবনে জাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে । স্থতরাং শিক্ষার 
কাজ হল দেখা যে, পুনরাবৃত্তির কাজটি যেন ভালভাবে চলে । অর্থাৎ এই 
তত্বের সমর্থকদের কাছে শিক্ষা হল একটি অতীতাভিমুখী প্রক্রিয়]। 


এই তত্বটির জীববিজ্ঞান সম্পফ্িত ভিত্তিটি ত্রুটিপূর্ণ । ভ্রণাবস্থায় 
মানবশিশুর দেহে নিম্নতর জীবনপধায়গুলির কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেলেও 
ঠিক যে অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটে এ কথ! সত্য নয়। সংক্ষিপ্ত পথানুসরণ 
ও পূর্বের ক্রমিক ধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তির ধারায় 
নৃতনের আবির্ভাব সম্ভব হয়। 

এই তত্বটি বংশধার (010:০1105 ) ও পরিবেশের সম্পক সম্বদ্ধেও ভূল 
ধারণার উপর নিভরশীল। এই তত্বটিতে ধরে নেওয়। হয়েছে যে, বংশধার] ও 
পরিবেশ হল দুটি পরমস্পর-বিরোধী বস্ত, জাতির অতীতের জীবন ব্যক্তির 
প্রধান গ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত 
নগণ্য । কিন্ত এই ধারণাগুলির কোনটাই সত্য নয়। বংশধার1 ও পরিবেশ 
, পরম্পর-বিরোধী শক্তি নয়। পরিবেশের মাধ্যমেই বংশধারার বিকাশ সম্ভব 
হয়। অতীতের জীবন বর্তমানের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না। 
অতীত থেকে লাভ কর] বস্তপমূহ বর্তমানের পরিবেশে নূতন চাহিদার 
অনুরূপ রূপ লাভ করে। বস্তত পরিবেশের প্রভাব মোটেই নগণ্য নয়। 
বংশধার! মৌলিক ক্ষমতাটিকে দান করে কিন্তু পরিবেশ তার প্রকাশের 
পথ ও কূপ নির্ধারিত করে । 


এই তত্বটির মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা এই । মানবশিশু এখনও 
অতীতের মানবের মত প্রথমে কতকগুলি অন্ধ প্রবৃত্তি ও অপুষ্ট শক্তি নিয়ে 
জন্মায় এবং অতীতের সাংস্কৃতিক সঞ্চয়কে অগ্রাহা করে শিক্ষাকার্য চলতে 
পারে না। 


৩৬ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


৮1 শিক্ষার অর্থ বাহির থেকে গঠন €( 08086107 89 10108 
(100 17020 লা108026 ) 


শিক্ষাবিদ হার্বার্ট এই মতের সমর্থক ছিলেন। তার মতে শিক্ষার্থীর 
মনের প্ররূতি উপস্থাপিত বিষয়বস্তর উপর নির্ভরশীল। তার ধারণায় 
প্ররাতন ভাবগুপির (19675, 1)7:9591)6%610909 ) প্রভাব হল অসীম, কেনন। 
তার! নৃত্তন বিধয়বস্তর ও ভাবের আয়ত্তীকরণ নিয়ন্ত্রিত করে। তিনি মনে 
করতেন যে, সর্বপ্রকার বিষয়বস্তরতে একই পদ্ধতি প্রযোজ্য, কেননা মানব মনে 
জ্ঞানের বিকাশ কয়েকটি নির্ধারিত স্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে । এই মতবাদটির 
দোষ এই ভলযে, এতে শিক্ষার্থীর প্রকৃতির প্রচেষ্টামূলক (€০০78৮1018] ): 
দিককে ও সামাজিক পরিবেশকে প্রায় অগ্রাহা করা হয়েছে । শিক্ষার্থীর 
মনের এক অতি মৌলিক অংশ হল কতকগুলি পরচেষ্টামূলক প্রবৃত্তি (697007)95) 
যারা বিভিন্ন মানসিক শক্তির সাহায্যে পরিবেশের সম্পরকে এসে তার 
সমগ্র অভিজ্ঞতার ধারাকে স্টি করে। সুতরাং এই প্রবৃত্তিগুলিকে অগ্রাহ 
করে শিক্ষাদান কর] সম্ভব নয়। তার উপর মান্ষ শুধু বৌদ্ধিক পরিবেশ 
(10691190698] 05101010906) থেকে শিক্ষালাভ করে না, সামাজিক 
পরিবেশের প্রভাব তার শিক্ষাধারার উপর অসীম । স্থতরাং এই সামাজিক 
পরিবেশ ও তজ্জনিত অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাদানকারীর। কোন প্রকারেই অগ্রাহা 
করতে পারে না। এই মতের মধ্য দিয়ে পুরাতন ধারণাগুলির প্রভাবকে 
একটু বেশী করে দেখান হয়েছে এবং অদৃষ্টপূব নৃতনের জন্য কোন বিশেষ স্থান 
রাখ। হয় নি। 


৯। শিক্ষার অর্থ মানজিক শক্তিগুলির শিক্ষাদান (808086107 
9৪ (911176 01 180016165 ) 

মানসিক শৃঙ্খলাতত্ব ( 0100৮5 01 10109] 01501191106) ও এই তত্টি 
একই । বনুপ্রাচীনকাল থেকে এই তত্বটি চলে আসছে । এই তত্বের সমর্থকদের 
মতে মাছগষের মন হল কতকগুলি পৃথক শক্তির সমষ্টি এবং শিক্ষা যোগ্য 
বিষয়বস্ততে প্রয়োগ করে তাদের সুগঠিত করে তোলে । মনের এই শক্তিগুলির 
মধ্যে প্রত্যক্ষণ ( 09:০901)601) ), অনুভূতি, কল্পন। শক্তি, চিন্তন, স্মরণ, সংকল্প 
(1]1) ইত্যাদি হল প্রধান । এই তত্টি নিয়লিখিত কয়েকটি কারণে ত্রুটিযুক্ত £ 


শিক্ষার প্ররুতি ৩৭ 


১। আধুনিক মনম্তত্ব স্বীকার করে না যে, মন হল কয়েকটি পৃথক 
শক্তির সমষ্টি | 


২। এক বিষয়ে অভ্যাস করা হলে মনের সাধারণ উন্নতি হবে এ 
কথাও আধুনিক মনস্তত্ব বিশ্বাস করে না। শিখনের সঞ্চালনে আধুনিক 
মনস্তত্বও বিশ্বাসী, কিন্তু বিষয়বস্তকে যে কোনভাবে উপস্থাপিত করলে, মনের 
যে কোন ভাব € £6$৫6৪ ) থাকলে বা যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে 
শিখন সঞ্চলিত হয় না। শিখন সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ বিশেষ 
মনস্তত্ব সম্মত পদ্ধতি ও ইতিবাচক মনোভাব । সাধারণতঃ বিষয়বস্ত্বকে সামগ্রিক- 
ভাবে উপস্থাপিত করলে, সঙ্ঞান ইতিবাচক মনোভাব থাকলে ও অভিজ্ঞতায় 
পামান্তী করণের জন্য বিশেষভাবে প্রয়ামী হলে সার্থকভাবে শিখন সঞ্চালন 
সম্ভব হয়। 


এই তত্বটির গুণ হল এইযে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সামাজিক জীবনের 
সঙ্গে যুক্ত করে দেখান হয়েছে । অর্থাৎ এতে বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাকে সার্থক হতে হলে বাইরের সামাজিক জীবনেও তাকে কারধকরী 


হতে হবে। 


১০। শিক্ষার অর্থ জীবনের জগ্য প্রস্ততি €(795০86107 19 
[09108191601 101 1116 ) 


এই উক্তিটিও আংশিকভাবে সত্য । উক্তিটি এই কারণে কিছুট1 সত্য 
'য, বাস্তবিক যে শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকারে প্রস্তত করে না সে 
শিক্ষা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তবে যে শিক্ষা শুধু 
ভবিষ্তের দিকে লক্ষ্য রেখেই চলে সে শিক্ষা বর্তমান জীবনকে অগ্রাহ্য 
করে সমগ্র জীবনকেই ছুধিষহ করে তুলতে পারে এবং তাই সমস্ত প্রকৃত 
শিক্ষাকে অসম্ভব করে তুলতে পারে । সার্থক শিক্ষা বর্তমানের জীবনকে 
এমনভাবে পরিচালিত করে যাতে শিক্ষার্থীর জীবন বর্তমানে ও ভবিষ্বাতে 
ছুয়েতেই সার্থক হয়ে উঠে। সুতরাং শিক্ষাবিদ্দের শিক্ষার্থীর বর্তমানের 
ক্থ-ছুঃখকেও মনে রাখতে হবে, আবার ভবিষ্যতের সুখ-ছুঃখকেও মনে 
রাখতে হবে । এই কথাগুলি মনে রাখলে সহজেই বোধ্য হবে, কেন আলোচ্য 
উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য, পূর্ণ সত্য নয়। 


৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১১। শিক্ষাই সমাজ সংরক্ষণ 

জীবনের ধর্ম হল নিজেকে বাচিয়ে রাখা। যেহেতু ব্যক্তির জীবন 
নশ্বব, সেইহেতু খাগ্কগ্রহণ ও সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করার মধ্য দিয়ে সে চান্স 
নিজেকে বীচিয়ে রাখতে । ব্যক্তির দিক থেকে এই আত্মনবায়নের চেষ্টা 
যেমন নিরস্তর চলেছে, তেমনি সমাজের দিক থেকেও একই ধরণের গ্রচেষ্ট। 
চলেছে । তবে মানসিক দিক থেকে সমাজ নিজেকে নবায়িত করে প্রধানতঃ 
তার চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতিগুলিকে নবাগতদের মধ) সঞ্চালিত করে । এই 
সঞ্চালন ক্রিয়াই হল শিক্ষা । সুতরাং শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল সমাজ-সংরক্ষণের 
একটি প্রধান উপায় । সমাজের সভ্যদের ঠিক পথে চালিত করাও সমাজের 
একটি কাজ এবং তার দ্বারাও সমাজ সংরক্ষিত হয়। শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই 
কাজটিও খুব কুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, কেনন। চিন্তা, ভাব ইত্যাদিকে প্রভাবিত 
করে মানুষকে যে ভাবে আয়ত্তে আনা যায়, অন্য কোন প্রকারে তা সম্ভব 
নয়। তবে সমাজ-সংরক্ষণ যদিও শিক্ষার অন্ঠতম প্রধান কর্তব্য তথাপি তা৷ 
শিক্ষার একমান্র কাজ হতে পারে না, কারণ সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়াও শিক্ষার কাজ এবং সেই কাজ শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রধানতঃ 
নমনীয় মনোভাব ও অভ্য।স গঠন এবং বুদ্ধির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে । 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, চলমান বিশ্বে অগ্রগতি ভিন্ন সংরক্ষণও সম্ভব নয় । 
স্বতরাং এক অর্থে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধনের মধ্য দিয়ে তার সংরক্ষণই 
ভাল করে সাধিত করে । 


১২। শিক্ষার অর্থ সমাজীকরণ ঃ 


মান্ষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সেদেহের দিক থেকেও যেমন থাকে 
উলঙ্গ, মনের দিক থেকেও তেমনি থাকে উলঙ্গ | সমাজই তাকে দৈহিক ও 
মানসিক পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে ( অবশ্য এই উপমার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণত। 
রয়েছে) মানুষ করে তোলে । এইজন্ত অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষার এক- 
মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজীকরণ অর্থাৎ সমাজের ভাব-ভাবনা, চিন্তা ও 
কর্মের সঞ্চালন। কিন্তু শুধু লমাজীকরণ সমাজ-সংরক্ষণ ও সমাজ-সংহতি 
সাধিত করে কিন্তু সমাজের গ্রগতি সাধন করতে পারেনা। তার জন্য 
প্রয়োজন প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশ। এই ব্যক্তিতার 


শিক্ষার প্রকৃতি ৩৯ 


বিকাশের মধ্য দিয়েই সমাজে ঘটে নৃতনের আবির্ভাব স্তরাং শিক্ষার 
লক্ষ্য হল ছুইই পূর্ণ_-সামাজীকরণ ও ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশসাধন। 


১৩। শিক্ষার অর্থ অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠন 

শিক্ষার প্রচলিত স্থাণু ধারণাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ডিউই শিক্ষার 
প্রকৃতি সম্বন্ধে এই উক্তি করেছিলেন । অবশ্য তার দেওয়া! শিক্ষার এই 
সংজ্ঞাটি শুধু অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের কথাই বলে না। তিনি এই 
পুনর্গ ঠনের মাধ্যমে অভিজ্ঞত।র অর্থ বুদ্ধির কথাও বলেছেন এবং পরবতী 
অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধির কথাও বলেছেন । 
সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন যে, অভিজ্ঞতার 
এই পুনর্গ ঠন বলতে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পুনর্গঠনকে তিনি বুঝিয়েছেন । 

প্রথমেই বল? প্রয়োজন যে, ডিউই প্রবর্তিত ও ব্যাখ্যাত এই উক্তিটির 
অর্থ কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে তোলার গ্রয়োজন আছে। অভিজ্ঞতার 
পুনর্গঠন বলতে নিশ্চয়ই ব্যক্তির খ্যক্তিত্বের পুনর্গঠনকে বোঝায়, কেননা 
তা নাহলে অভিজ্ঞতাকে নৈব্যক্তিকভাবে উপস্থাপিত কর! হয়| মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, অভিজ্ঞতা সব সময়েই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির 
অভিজ্ঞতা । তারপর “অর্থ” (100987)10£ ) কথাটির অর্থও সুস্পষ্ট করার 
প্রয়োজন আছে । অভিজ্ঞতার অর্থ বলতে ডিউই বুঝিয়েছেন, অভিজ্ঞতার 
. অন্তনিহিতি সম্পর্কাবলীকে ( 90101)606107)8 ) ও পরিণতিগুলিকে ( ০091)99- 
00001)969)1 অর্থাৎ কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার অর্থ তখনই বুদ্ধি পায় যখন 
তার উপাদানগুলির মধ্যকার সম্পর্কগুলিকে ও পরিণতিগুলিকে আরও ভাল 
করে উপলদ্ধি করা ষায়। সংজ্ঞাটির সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বস্তু হল এর পরিবর্তন- 
শীলতার দিকে ঝৌক। অতি-উৎসাহীর হাতে এর অর্থ বিকৃতরূপ না পেলে 
এটিকে শিক্ষার একটি প্রগতিশীল সংজ্ঞা বলে গ্রহণ করা যায়। 

১৪1 শিক্ষা ও গণতন্ত্র অচ্ছে্য 

শিক্ষার প্ররূতি সম্বন্ধে এই উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য। প্রকৃত গণতন্ত্র সমাজের 
প্রত্যেকটি ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ চায় এবং এই বিকাশ একমাত্র শিক্ষার 
সাহায্যেই সম্ভব । প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্ট হল সমাজ ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতার 
এমন পুনর্গঠন বা পুনবিন্তাস যার দ্বার মানুষের জীবন প্রগতির পথে 


৪৩ উন্নত শিক্ষাতত্ 


প্রতিনিয়ত অগ্রসর হতে পারে। শিক্ষার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি একমাত্র গণতন্ত্রেই 
সম্ভব, কেননা! সেখানে কোন বিশেষ ব্যক্তি ব| দল ব] শ্রেণীর স্বার্থ শিক্ষা-ক্রিয়ার 
প্রসার ও বিকাশের পথে অন্তরায় হতে পারে না। 


সিদ্ধান্ত 

এ পর্যন্ত আমরা শিক্ষার গ্রকতি সম্বন্ধে নানা দিক দিয়ে আলোচনা 
করলাম । এখন আমর] এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে 
মে ধারণ।লাভ করলাম তা] স্থত্রাকারে লিপিবদ্ধ করছি। 

১। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে শিক্ষা মানব- 
জাতির জীবন ধারাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করে। 

২। শিক্ষ। সমাজের সংরক্ষণের ও প্রগতিসাধনের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান 
হাতিয়ার | 

৩। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠন ও পুনগঠনের মাধ্যমেই শিক্ষা তার 
গবদিকের কাধ সম্পন্ন করে। 

৫। মানবেতিহাসের বিবত্তনধারায় শিক্ষার নান! রূপাস্তর ঘটেছে 
এবং ঘটবেও। 

৫ | শিক্ষ] দর্শনের সক্রিয় রূপ | 

৬। শিক্ষা একটি তিন-মেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া । এর মধ্যে সক্রিয় মেরু ছুটি 
হল শিক্ষাথী ও শিক্ষাদানকপ] | 

৭। শিক্ষা-ক্রিয়ার পরিচালনায় জীববিজ্ঞান, গমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস 
ইত্যাদি শাস্ত্রের অন্তর্গত জ্ঞানের ব্যবহারের প্রয়োজন আছে । 

৮। শিক্ষাক্রিয়ায় উপাদান হিসাবে উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সংগঠন, 
পরিচালন। ও পরীক্ষ! ইত্যাদি বর্তমান থাকে। 


ন | শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পুর্ণ বিকাশ সাধনে প্রয়াসী | 
১০। গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অন্বান্ত সর্বপ্রকার সমাজের সঙ্গে 


সম্পকের চেয়ে অনেক নিবিড। প্রকৃত গণতদ্ধ অব্যাহত শিক্ষধার? ভিন্ন 


বাচতে পারে না এবং প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজেই 
সম্তব। 


১১। শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের ছার পরিচালিত হয় না। বিদ্যালয় ভিন্ন 


শিক্ষার প্রকৃতি 9১ 


যে সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্রিয়ায় গুরুতপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করে তাদের নাম হল 
পরিবার, ধর্ম, সরকার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও বিভিন্ন সজ্ঘ-সমিতি 
ইত্যাদি । 


১২। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার 
প্রকৃতি ও রূপ অংজাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রূপ 
যেমন হয় শিক্ষার প্রকৃতি ও রূপও তেমনি হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ 
পরিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষারও রূপাস্তর ঘটে । শিক্ষা সমাজেবই একটি 
বিশেষ প্রক্রিয়া, সমাজবহিভূতি কোন নৈব্যক্তিক প্রক্রিয়! নয় । 


গ্াগতান্ক্রিক শিক্ষার প্রকৃতি 

আমর] দেখেছি যে, শিক্ষা ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক অচ্ছ্ছ্য এবং গণতান্ত্রিক 
সমাজেই শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব । সুতরাং এখন আমাদের দেখা 
উচিত গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার কি সার্থক রূপ ফুটে উঠে। আমেরিকার 
জাতীয় শিক্ষ। সংসদের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনাকারী কমিশন (12006861008] 
চ01709195 (090707199101) 01 26101791170 09,6101, 48900126101) ) 
গণতান্ত্রিক শিক্ষায় যে রূপরেখা দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | নিয়ে 
আমরা কমিশনের ব্যক্তব্যের মূল অংশ লিপিবদ্ধ করলাম । 


১। গনতান্ত্রিক সমাজের কেন্দ্রগত উদ্দেশ্য হল সমাজের সমস্ত ব্যক্তির 
মঙ্গললাধন করা । 


২। গণতান্ত্রিক শিক্ষা! প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করতে চায়, 
বুদ্ধি, জাতি, ধর্জ, সামাজিক অবস্থা ( 89০12] ৪৮৮৮৮ ), অর্থ নৈতিক অবস্থা 
ও পেশাগত পরিকল্পন] ( %০9০86101)9] 1)181)8 ) নিধিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
সমান সুযোগ দিতে চায়। 

৩। গণতান্ত্রিক শিক্ষা সমাজে প্রচলিত নাগরিক স্বাধীনতাসমুহকে 
( ০৮1০ 119970195 ) শ্রদ্ধ1] করে এবং পাঠের মাধ্যমে তাদের অর্থ সুপরিষ্ফুট 
করে তোলে । 


(৪) স্বাধীনতা উপভোগের জন্য যে সমস্ত অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং 


৪২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


সামাঞ্জিক অবস্যার প্রয়োজন গণতান্ত্রিক শিক্ষা তাদের নংরক্ষণের জন্য বিশেষ 
আগ্রহান্থিত | 

(৫) শিক্ষার উদ্দেস্ট ও পরিকল্পনাসমূহের নিধণরণে অংশ গ্রহণ করার 
অধিকার সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা দান করে। 

(৬) গণতান্ত্রিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষা পরিচালন ব্যাপারে এবং 
ছাত্রদের বিভিন্ন কর্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করে। 

(৭) গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যক্তির সদ্ব্যবহার করে এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্ম- 
দক্ষত।র প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের শিক্ষাদান করে । 

(৮) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শিক্ষা! এই শিক্ষা দেয় যে, গ্রত্যেকটি 
সামাজিক 'স্ৃবিধার সঙ্গে সঙ্গে আসে কতব্য, প্রত্যেকটি কর্তৃত্বের 
সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে আসে দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি দায়িত্বের সঙ্গে আসে ষে 
দল সামাজিক সুবিধা বা কতত্ব দান করে তার কাছে কৈফিয়ত দান । 

(৯) গণতান্ত্রিক সমাজ সকলের বুদ্ধিকে মুক্তিদান করে ও ব্যবহার করে । 

(১০) গণতান্ত্রিক শিক্ষা গণতান্ত্রিক যোগ্যত1 অঞ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানের উপকরণের দ্বার1 নাগরিকদের সজ্জিত করে তোলে । 

(১১) গণতান্ত্রিক শিক্ষা ভাল করে বোঝা এবং উপভোগ করার উপর 
গুরুত্ব অর্পণ করে এবং মহৎ কর্মে অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান করে 
গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করে । 

উপরে গণতান্ত্রিক শিক্ষার যে চিত্র পাওয়1 গেল সেটিতে এ শিক্ষার মৌলিক 
তত্বগুলির উপরই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । এ মৌলিক তত্বগুলিকে 
বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করলে শিক্ষার কি রূপ ফুটে উঠে সেটিও দেখা কর্তব্য । 
নিয়ে আমর! সেই প্রচেষ্টা করছি। 


১। বিষ্ভালয়ের সাধারণ রূপ 


গণতান্ত্রিক তত্বগুলি প্রয়োগ করলে বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের 
একটি গবেষণাগারে প রিণত হয়। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর! সমবেতভাবে 
গণতাঙ্জিক জীবনযাপনের চেষ্টা করে এবং নানাপ্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 


এবং সেই চেষ্টা ও পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর] বাইরের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক 
জীবনে অংশগ্রহণের জন্ত যোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়। 


শিক্ষার প্রকৃতি ৪৩ 


২। বিষ্ভালয়-জীবনের লক্ষ্য 

গণতান্ত্রিক জীবনের যা লক্ষ্য, গণতান্ত্রিক বিদ্যালফেরও সেই লক্ষ্য । গণ- 
তান্ত্রিক জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন । সুতরাং 
ব্যক্তির ও সমাজের পূর্ণ বিকাশের জন্য যাঁষা প্রয়োজন সেই সবই হল 
গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ের লক্ষা। পরের পরিচ্ছেদে আমর] গণতান্ত্রিক লক্ষোর 
বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব । 


৩। শিক্ষার বিষয়বস্ত 

এই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রচলিত বিষয়বস্তসমূহ্ের স্থান থাকবে, কিন্তু সেগুলি 
গণতান্ত্রিক জীবন-যাপনের সাহাধাকারী উপায় হিসাবেই থাকবে । সুতরাং 
এখানে ভাব ও জ্ঞান হবে জীবস্ত, অনড (76:৮:) নয় । এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত 
বিষয়বস্তব হল শিক্ষার্থীদের সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য উপযোগী সর্ধপ্রকারের 
অভিজ্ঞতা । এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের বন্ধুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে সমবেতভাবে 
স্থন্দরতম অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রয়াসী হবে এবং প্রচলিত বিষয়বস্তগুলি__যেগুলি 
হল মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল--তাদের সেই প্রয়াসে সাহাষ্য 
করবে । 


গণতান্ত্রিক শিক্ষার পদ্ধতি 


গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি বনুপ্রকারেরই হতে পারে। কেবল সকল 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই লক্ষণ হবে ছুটি ১ ৫৯) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতার 
বিকাশের জন্য উপযোগিতা ও (২) সামাজিকত।র বিকাশের জন্য উপযোগিতা] । 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, গঠনমূলক পদ্ধতি (0:019০8 70961.0), নাটকনির্তর 
পদ্ধতি (17560009 0£ 01:8072610 93001959101)), আত্মসক্রিয়তামূলক পদ্ধতি 
(096100. ০% ৪611-8068165), সমবেত আলোচন। পদ্ধতি (01807198101) 
0066)০0), পুক্তকপাঠের পদ্ধতি (0096)00 ০£1১০০1-৪%%), পুনঃ পুনঃ চর্চা- 
মূলক পদ্ধতি (0111] 72660), এই সমস্তই গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপযোগী । 
তবে এগুলির মধ্যে পৃর্বোল্লিখিত লক্ষণ ছুটির যথাসম্ভব সুষ্ঠ প্রকাশ হওয়া চাই। 
গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে “কি চিস্তা কর] যায়?” ও 'কেমন করে চিন্তা কর] যায় ?” 
এই ছুটি প্রশ্সেরই সমাধানের চেষ্টা করা হবে, কিন্তু বেশী জোর দেওয়া হবে 


৪৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


দ্বিতীয় প্রশ্নটির সমাধানের উপর | স্থৃতরাং এখনকার পদ্ধতিগুলি হবে 
প্রধানতঃ চিন্তার উদ্দীপক । 


বিগ্ভালয় পরিচালন! ও নিয়মানুব্তিত। 


গণতান্ত্রিক বিছ্(লয়ে জীবন গণতান্ত্রিক, পদ্ধতিতে চালিত হবে। স্থতরাং 
এই জীবনের পরিচালনাকার্ধের অনেকটা শিক্ষার্থীদের হাতে থাকবে । তুলনায় 
বেশী অভিজ্ঞতা থাকার জগ্ঠ স্বভাবতঃই নেতৃত্ব থাকবে শিক্ষকদের হাতে । এই 
বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও ছাত্রনেতারা পরিচালন] সম্পকিত সমস্ত 
বিষয়ে অপর সকলের আন্তরিক সহযোগিতা চাইবেন ও সহযোগিতার মাধ্যমেই 
সমস্ত কাঘ পরিচালন] করবেন । 

এখানে নিয়মাহুবতিতাঁ গ্রধানতঃ সামাজিক কার্ষে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই 
গঠিত হবে, ব্যক্তির নির্দেশে গঠিত হবে না। অর্থাৎ নিয়মান্ুবতিতা-শিক্ষা 
গণতান্ত্রিক বিছ্াালয়ের বনু বিচিত্র কর্মধারার মধ্য দিয়েই সংঘটিত হবে। শুধু 
নিয়মাতবতিতা! শিক্ষা নয়, নীতিশিক্ষাও প্রধানতঃ সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণের 
মাপ্যমে অর্থাৎ সামাজিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার (00181 17662001007) মাধ্যমে 
সঘটিত হবে । সনালরি নীতি শিক্ষাদানের (011606 70018] 81086010601) 
ভূমিক1 থাকবে, কিন্তু সে হবে গৌণ । 

সবশেষে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষা কেবল 
গণতান্ত্রিক পাঞ্টেই চলতে পারে। অন্ত রাষ্ট্রে এই শিক্ষা অচল। আরও 
উল্লেথ করা প্রয়োজন যে, উপরের গণতান্ত্রিক শিক্ষার রূপ মুখ্যতঃ প্রয়োগ- 
বদের আলোকেই নির্ধারিত হয়েছে । স্বভাবতঃ অন্ত দার্শনিক মতবাদের 
শিদেশে নিধারিত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কূপ অন্য প্রকার হত। এই উক্তি থেকে 
বে!ঝা যাবে যে, গণতান্ধিক শিক্ষার পরিকল্পন1 বিভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে রচনা 
কর] সম্ভব। তবে লেখকের দৃঢ় অভিমত এই যে, একমাত্র ভাববাদবিরোধী ও 
প্রকৃতভাবে বিজ্ঞান-ভিত্তিক দার্শনিক মতবাদই পূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষার পির 
ভিত্তি রূপে কাজ করতে পারে। 


শিক্ষার লক্ষ্য 


শিক্ষাক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে সবসময়েই দেখা যায় যে, তার একটি বা 
একের বেশী লক্ষ্য আছে। এবং তা হতে বাধ্য, কেননা শিক্ষা একটি পরি- 
কল্পিত প্রক্রিয়! এবং কোন পরিকল্পিত প্রক্রিয়া কখনও লক্ষ্যহীন হতে পারে 
না। এখন প্রশ্ন হল, এই লক্ষ্যের আসল প্ররুতি কি? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
যে, এই লক্ষ্যের (বস্ততঃ সমস্ত লক্ষ্যেরই ) ছুটি দিক আছে-_-একটি মনস্ত[ত্বিক 
দিক ও অন্থটি ভাল-লাগা না-লাগার দিক (৪0 37908) | মনস্তাত্বিক দিক 
থেকে লক্ষ্য হল কর্ধের পূর্বদৃষ্ট পরিণতি (10198601) ৪70 01 ৪6107) এবং 
ভাল-লাগ৷ ও ভাল না-লাগার দিক থেকে লক্ষ্য হল একটি কাম্য বস্তু । কাম্য 
বন্ত হিসাবে লক্ষ্য শক্তি জোগায়, কেননা যে বস্ত্রকে ভাল লাগে তাকে পাবার 
জহ্য স্বতঃই শক্তি উতপারিত হয়। আবার পূর্বদৃষ্ট পরিণতি হিসাবে লক্ষ্য 
উৎসারিত শক্তিকে ঠিকপথে পরিচালিত করে । এই পরিচালন। সাধারণতঃ 
তিন প্রকার কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে--(১) সাহায্যকারী উপায় 
ও বিদ্বগুলিকে ভালভাবে লক্ষ্য করা, (২) উপায়গুলিকে যোগ্যভাবে সাজান 
ও (৩) বিভিন্ন উপায়ের মধ্য থেকে যোগ্য পথ বেছে নেওয়া । এখানে বল। 
প্রয়োজন যে, লক্ষ্য যখন পূর্বদৃ্ পরিণতি তখন তা! হল মনস্তত্বের বিষয়বস্ত 
এবংযখন সে কাম্য বস্ত তখন তা শীতিশান্ত্রের বিষয়বস্তু । 

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রকৃতি সম্বদ্ধে আরও একটি গুশ্ন উঠে। প্রশ্নটি হল 
শিক্ষার লক্ষ্যবস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়ার বাইরের কিম্বা ভিতরের বস্তব এই নিয়ে। 
ডিউই ও তার শিষ্যর। বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্যবস্তকে শিক্ষাক্রিয়ার ভিতরেই 
খুজতে হবে, কিন্তু বেশীর ভাগ শিক্ষাদার্শনিক মনে করেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য 
হল (অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যের মত) শিক্ষাগ্রক্রিয়ার বাইরের বস্ত। অন্ত অনেক 
বিষয়ের মত এখানেও সত্য আছে মধ্যস্থানে । অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্যকে শিক্ষা- 
ক্রিয়ার মধ্যে ও বাইরে ছুয়েতেই খুঁজিতে হবে । অলন্ধ কাম্যবস্ত হিসাবে 
লক্ষ্য বাইরের বস্ত। কিন্তু শিক্ষা-ক্রিয়ার মধ্য থেকেই তার উপ্তব হয় বলে লক্ষ্য 
হল শিক্ষাক্রিয়ার আভ্যন্তরীণ বস্ত। উপরে আমর] দেখেছি যে, কাম্য বস্ত 
হিসাবে লক্ষ্য হল দর্শনের একটি শাখর ( নীতিশাস্ত্রের ) বিষয়বস্ত । এখন 
যেহেতু দর্শন ব্যক্তি, দল, শ্রেণী ও দেশ ভেদে ভিন্ন হয়, সেইহেতু শিক্ষার লক্ষ্যও 


৪৬ উন্নত শিক্ষাতত্ 


ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় ভিন্ন রূপ ধারণ করে । তার উপর চলমান জীবনের 
তাড়নায়, নূতন অবস্থার উপ্তবের জন্য, জীবনদর্শন প্রায়ই পরিবতিত হয় এবং 
তাই লক্ষ্যবস্তও পরিবতিত হয়। স্থৃতরাং দেখা গেল যে, লক্ষ্যের প্রকার হয় 
বহু এবং তা৷ পরিবর্তনশীল । 


শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ঠ্যুনিচয় 


সাধারণভাবে শিক্ষার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাম্য (9817%019) লক্ষ্যের 
বৈশিষ্ট্যগুলির আভাস নিয়ে দেয়] হল £ 

(১) শিক্ষার লক্ষ্যগ্ুলিকে হতে হবে স্থসমঞ্রস ও স্পরিব্যাপ্ত (০0701):6- 
[01781%0) | ব্যক্তির দিক থেকে তার শক্তিগুলির উপযুক্ত বিকাশের কথ 
ভ[বতে হবে এবং সমাজের দিক থেকে ব্যক্তির বিকাশ এমনভাবে সাধন 
করবার চেষ্টা করতে হবে যাতে তার গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণ 
করবার শক্তি ও ইচ্ছ1 জন্মায় । 

(২) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে হতে হবে যথেষ্ট নমনীয় (29১07১19), কেনন। 
তবেই নৃতন অবস্থায় সেগুলির যোগ্য পরিবততনসাধন সম্ভব হবে । 

(৩) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিষ্কার 
ভযাষ প্রকাশ করতে হবে| 

(3) শিক্ষার লক্ষ্যকে সমাজের সমর্থনলাভ করতে হবে। সমাজ-সমধিত 
না হলে লক্ষ্য বাস্তব জগতে বূপায়িত হতে পারে না। 

(৫) বিদ্যালয়ের শিক্ষ/র লক্ষ্যবস্তকে এমন হতে হবে যে, তাকে যেন 
বিছ্যালয়ে লাভ কর] সম্ভব হয়। 

(৬) নির্ণীত লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সাধ্যের মধ্যে হওয়] চাই। যে লক্ষ্যে 
উপনীত হওয়1 শিক্ষার্থীদের সাধ্যাতীত সেই লক্ষ্য অর্থহীন । 

(৭) যদি কোন লক্ষ্য বিষ্যালয়ের বাইরের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার 
বিষ্ভালয়ের চেয়ে ভাল করে সিদ্ধ হয়, তাহলে বিদ্যালয় সেই লক্ষ্য গ্রহণ 
করতে পারে ন1। 

(৮) শিক্ষার নির্ণাত লক্ষ্য যেন শিক্ষার্থীর সহযোগিতা লাভ করে । 
শিক্ষার যে লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারে না ও তাদের সহযোগিত। 
পায় না, সেই লক্ষ্য অর্থহীন, এমন কি ক্ষতিকর 


শিক্ষার লক্ষ্য ৪৭ 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করেন কারা ? 


পূর্বে প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষাবিদের বা দার্শনিকেরা ব্যক্তিগতভাবে 
শিক্ষার লক্ষ্য নিণয়ে প্রয়াসী হতেন এবং সমাজের গ্রচলিত শিক্ষার লক্ষ্য তাদের 
ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হত। বিংশ শতাব্দীতে কিন্ত এই ধারায় কিছুট। 
পরিবর্তন এসেছে । এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্রতী হন 
সরকার ব1 কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধিদল । এই লক্ষ্যগুলি 
যে লব সময়ে পূর্ণভাবে গৃহীত হয় তা নয় | তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার। 
শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে । এই লক্ষ্যনির্ণয়ের জন্ত প্রয়োজন ব্যক্তি ও 
সমাজের প্ররুতি ও অবস্থা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও অস্তদৃষ্টি। 


শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 


এখনই বলা হল যে, পূর্বে শিক্ষার লক্ষ্য নিণয় দার্শনিক ও শিক্ষাবিদের 
ব্যক্তিগতভাবে করতেন । কিন্তু তাদের লক্ষ্য নিণয়ের পদ্ধতিও ছিল এখনকার 
পদ্ধতি থেকে হ্বতন্ত্র। তারা বিশ্ব, সমাজ বা ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে 
লক্ষ্য নির্ণয় করতেন না, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণতঃ ছিল সংশ্লেষণমূলক 
(357)67961)। সমগ্র মানব-সমাজের অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টিপথে রেখে সামগ্রিক- 
ভাবে তাদের যে লক্ষ্যকে ভাল বলে মনে হত, সেই লক্ষ্যকে তার] নির্বাচন 
করতেন । হ্ার্ধ্ট স্পেন্সারই প্রথম এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করে লক্ষ্য নিণয়ে 
বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন । বিংশ শতাব্দীতে সেই বিশ্লেষণ- 
মুলক পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা অনেক 
শিক্ষাবিদ করেছেন। তাদের প্রচেষ্টার বিভিন্ন ধারা ও পরিণতি লক্ষণীয় । 
প্রধানতঃ নিষ্নপ্রকার কয়টি দিকেই সেই প্রচেষ্টা চলেছিল £ 

(৯) একদল চেষ্টা করেছিলেন বিশেষজ্ঞদের মতের এঁক্য (90108978808) 
সন্ধান করতে। 

(২) আর একদল চেষ্টা করেছিলেন জীবনে যে সব বিষয় (16670) বেশী 
পরিলক্ষিত হয় তাদের পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় করে শিক্ষার 
লক্ষ্য হিসাবে ঈলাড় করাতে । 

(৩) আরও একদিকের প্রচেষ্টা ছিল প্রচলিত জীবনের কর্মাবলীকে বিশ্লেষণ 
করে তাদের উপাদানগুলিকে (90010006206 08:65) লক্ষ্য হিসাবে দাড় 


৪৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


করানর । এই দিককার সধাপেক্ষা বিখ্যাত নেতৃদ্বয় হলেন ফ্র্রাঙ্কলিন ববিট্‌ 
(20801 00016) ও ওয়েরেট চাটা (ভা ৪1৩৮5 000976০০) । 

উপরের সব প্রচেষ্টাই ছিল সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভক্ষিপ্রস্তত। অনেক 
শিক্ষাবিদ আবার মনভ্ভত্বের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে অগ্রসর হয়ে- 
ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে নীচের গুলি হল সবচেয়ে বিখ্যাত £ 

১। প্রখ্যাত মনস্তান্বিক থর্ডাইক (10700791156) বলেছিলেন যে, শিক্ষার 
লক্ষ্যের প্রথম কাজ হল মানুষকে সমস্ত উপযুক্ত বস্তু (412))6 6)0105৪?) চাইতে 
শেখান এবং তারপর তাদের সেই চাহিদ] মেটানর ক্ষমতা হষ্টি করা। তার 
মতে লক্ষ্য নির্ণয় করতে হলে প্রয়োজন এই সব উপযুক্ত বস্তর উপাদান 
বিশ্লেষণ । এই বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার জন্যই থরন্ভাইক হাজার 
হাজার শিক্ষার লক্ষ্যের কথা পলেছিলেন । 

(২) অন্ত মনস্তাত্বিকের। সহজাত জব ও মনস্তান্তিক তাডনা (919) 
ও প্রবৃত্তি সমূহকে (0189০১3619১) শিক্ষার লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন, 
কারণ তার। শিশুদের 'চাভিদার” উপর সবচেয়ে গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন | 

(৩) আর একদল মনস্তান্বক মান্রষের চাহিদাকে জীব ও পরিবেশ 
দুয়েরই সঞ্তাত ফল হিসাবে মনে করতেন । তার] জীববিজ্ঞান থেকে শব্ধ 
আহরণ করে শিক্ষার লক্ষ্যকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন বা সঙ্গতি-বিধান 
বলে ঘোষধণ। কবেছিলেন । 

পূরেই বলা হয়েছে যে, উপরের গ্রয়াসগুলিও হল বিজ্ঞানভিত্তিক | কিন্ত 
লক্ষ্য নির্ণয় আসলে বিজ্ঞানের কাজ নয়। বিজ্ঞান নির্ণয় করতে পারে মানুষ 
কি কামন1 করে, কিন্তু মানুষের কি কামন। করা উচিত এ প্রশ্নের সমাধান 
বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে । যেকোন লক্ষ্যই শুধু কামনার বন্ত নয়, কাম্য- 
বস্তও | এই কাম্যবস্তর শ্বূপ নির্ণয়, নির্বাচন ও সংখ্যা নির্ণয় হল দর্শনের 
একটি বিশেষ বিভাগের ( নীতিশাস্ত্রের ) কাজ । বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি দ্ার্শনিকের! 
অবশ্যই কাজে লাগান, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সীমারেখার 
মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। 


শিক্ষার জক্ষ্যের প্রকার ভেদ 
শিক্ষার লক্ষ্যগ্ডলিকে ছুটি শ্রেণীতে সাধারণতঃ ভাগ করা হয়ে থাকে ।. এই 


শিক্ষার লক্ষ্য ৪৯ 


তুটি শ্রেণীর লক্ষ্যের নাম হল আশু লক্ষ্য (0:0য10)969 8100) ও চরম লক্ষ্য 
(818075969 5108) | চরম লক্ষ্যের প্রধান কাজ হল শিক্ষাদানকারীকে উৎসাহিত 
করা, ব্যাপক দৃষ্টিদান কর] এবং সাধারণভাবে দিকনির্দেশ করে পরিচালিত কর1। 
চরম লক্ষ্য (তার নামান্ুযায়ীই ) শিক্ষার হল সেই লক্ষ্য যা শিক্ষা-প্রক্রিয়ার 
দূরতম পরিণতিরূপে কল্পিত হয়। স্বভাবতঃই চরম লক্ষ্যগুলি জীবনে অলদ্ধই 
রয়ে যায়, কেননা এ কথা কখনই ভাবা যায় ন1 যে, শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে লাভ 
কর হয়েছে । চরম' লক্ষ্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে কোন কোন 
শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে নিয়ে না ব্যস্ত হয়ে শিক্ষাবিদ্দের 
শিক্ষার আশু লক্ষ্যগুলি নিয়েই মাথা ঘামান উচিত। এই মতটি কিন্তু সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক কেনন। শিক্ষার চরম লক্ষ্যগুলি জীবনে পূর্ণভাবে লভ্য না হলেও 
তাদের অনেক কিছু করার রয়েছে । তাদের সাহায্যে ব্যাপক দৃষ্টিতে সব- 
কিছুকে দেখা যায়, আশু লক্ষ্যগুলিকে ঠিকভাবে এবং সহজে নিবাচন কর। যায় 
এবং তাদের মধ্যে সামগ্রন্ত বিধানও সম্ভব হয় । সুতরাং শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে 
বাদ দিয়ে শিক্ষাকার্ধ সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না। তবে চরম লক্ষ্যকে 
কাধকরী হতে হলে তার নিরিখে যোগ্য সংখ্যক ও স্ুনিিষ্ট আশু লক্ষ্য নির্ণয় 
করা প্রয়োজন । এই আশুলক্ষ্যগুলি সহজলভ্য এবং প্রাত্যহিক কাজের 
পরিচালকরূপে কাজ করে। এই আশুলক্ষ্যগুলিকে আবার তিনটি শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায় £ 

(১) জ্ঞান, তথ্য, তত্ব ও নিয়মাদি | 

(২) অভ্যাস, নৈপুণ্য এবং কৌশলাদি (৮9০10777089) | 

(৩) মনোভাব, ভালমন্দবোধ, কোক (170697896) এবং আদর্শাদি। 

শিক্ষার চরম লক্ষ্যের কয়েকটি উদাহরণ হল £ সুনাগরি কতা, আত্মবিকাশ, 
আত্মোপলব্ধি ইত্যাদি । শিক্ষার আশু লক্ষ্যের উদাহরণ হল ঃ লেখ, পড়া, 
অস্ক শেখা, সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন কর! ইত্যাদি । 

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার চরম লক্ষ্য 
সম্থন্ধেও যেমন মতভেদ রয়েছে, তেমনি আশু লক্ষ/ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। 
তবে চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদের গভীরত। ঘত বেশী, আশু লক্ষ্যের বেলায় 
তত নয়। আশ লক্ষ্যের বিষয়ে একই দেশে ও কালে অনেকট। এঁক্যসাধন 


সম্ভব। তবে পূর্ণ এক্যপাধন মোটেই সম্ভব নয়, কেননা তাহলে চরম লক্ষ্য 
৪ 


৫০ উন্নত শিক্ষাতত্ 


সন্বন্ধেও পূর্ণ এক্যসাধনের প্রয়োজন হত। কিন্ত আমর! জানি যে, চরম লক্ষ্য 
সম্বন্ধে ক্যসাধন দার্শনিক মতবাদসমূহের মধো মৌলিক ছন্দ ও বিরোধের 


জন্য সম্ভবপর নয়। 


দর্শনশান্্ ও শিক্ষার লক্ষ্য 


আমর। দেখেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদ শিক্ষার প্রকৃতি সম্বদ্ধে ভিন্ন 
ভিন্ন ধারণা পোষণ করে । শিক্ষার লক্ষ্য সন্বন্ধেও দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে 
একই প্রকারের বিভিন্নত! প্রকাশ পায়। নিয়ে এই বৈচিত্র্যের কিছুটা পরিচয় 
দেওয়া] হল £ 

ভাববাদ্ধ__ভাববাদের সাধারণ ধারার মধ্যেও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য ও 
বিরোধ রয়েছে । তথাপি ভাববাদী মতবাদগ্তলির সম্মতির ক্ষেত্রের (8768, 
91 8%09900906) উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে বল! যায় যে বুদ্ধি, আত্মা, 
ব্যক্তিত্ব ও মানুষের পরম কাম্যবস্তগুলির (07161707962 5911065) বিকাশ সাধনই 
হল ভাববাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য । 

জড়বাদ -জড়বাদের মতে ইহজগতে সখী জীবনযাপনই হল শিক্ষার 
কাম্যবস্ত | জড়বাদীদের মধ্যে কার স্বখীজীবন কাম্য এই নিয়ে বিশেষ ছন্দ 
আছে। কারুর মতে এই স্থখী জীবন হল ব্যক্তির । কারুর মতে সুখী জীবন 
হল সমাজের এবং অন্যদের মতে সুখী জীবন হল ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই । 

প্রয়োগবাদ-_শিক্ষায় গ্রয়োগবাদের সবশ্রেষ্ঠ গ্রতিনিধি জন ডিউইর মতে 
€ খুব সংক্ষেপে) শিক্ষার লক্ষ্য হল বৃদ্ধি-_-অবিরত এবং সর্ধাঙ্গীণ বৃদ্ধি । 
অভিজ্ঞতার অবিরত প্রসার ও সমৃদ্ধিপাধনই হল তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য । 

বন্তবাদী-_বস্তবাদও নান! শ্রেণীর আছে । তবে সাধারণভাবে বলা যায় 
যে, বস্ববাদ বাইরের বস্জগতের ও সমাজ জগতের সঙ্গে সার্থক অভি- 
যেজনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করে। 

প্রকৃতিবাদ্ব-_-জৈব প্ররুতিবাদী ম্যাকডুগ্যালপন্থীদের মতে সহজাত জৈব 
প্রবৃত্তিগুলির স্ুপরিচালন।, পরিমার্জন ও উদগতিসাধনই হল শিক্ষার লক্ষ্য । 

জৈব প্রকৃতিবাদী ডারুইনপন্থীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি কা 
জতিকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা। 

জৈব প্রক্ৃতিবাদী লামার্কপন্থীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক 


শিক্ষার লক্ষ্য €১ 


পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতিবিধানের মাধামে মানবজাতিকে অভিব্যক্তির 
উচ্চতর পধায়ে উন্নীত করা। 

রুশোর শি্বস্থানীয় কল্পনাময় প্ররৃতিবাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলঃ যে 
শিশুপ্রকৃতি আদিম অবস্থায় সর্বমালিন্তবজিত এবং যার বিকাশ অপরিবর্তনীয় 
নিয়মান্্যায়ী সংঘটিত হয় তাকে ভাল করে জেনে, তার অলজ্ব্য নিয়মগুলির 
সঙ্গে সংগতি রেখে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তোল! । 


যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য 

ক্র আদিক্ম সহ্মাজে শ্পিক্ষাল্ল ভঙ্ষ্য- আদিম সমাজে 
মান্ুষ নিশ্চয়ই শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ চিস্তা করত না। জীবনের অপরি- 
কল্পিত ও অপরিস্ফুট লক্ষ্যই ছিল সেই সমাজে শিক্ষারও অপরিকল্পিত ও 
অপরিস্ফুট লক্ষ্য । তবে জীবন তখন প্রায় স্থাথুছিল বলে ( উৎপাদন শক্তির 
স্বল্প বিকাশের জন্য ) শিক্ষার এক সাধারণ লক্ষ্য ছিল-_অতীতের অভিজ্ঞতার 
সংরক্ষণ। ব্যক্তির জন্য এই শিক্ষায় পুথক কোন লক্ষ্য ছিল না। এবং তা 
সহজবোধ/, কেনন। পরিবেশপিষ্ট সেই সমাজে যুখের বিকাশই কিছুটা সম্ভব 
ছিল, ব্যক্তির বিকাশের কোন সম্ভাবনাই সেই সমাজে ছিল ন]। 


হে প্রাভীনম চীন ও অতীভেল্প ভাল্তবর্ষেকল্প 
শ্পিক্ষণন্প্র আদর্শ অতি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যস্ত চীন 
দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল “পণ্ডিত ব্যক্তি” (৪০])018) তৈয়ার করা । এই পণ্ডিত 
ব্যক্তিকে অবশ্ঠ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরূপে কল্পনা কর! হত, কিন্তু তার প্রস্তরতির ব্যবস্থা 
অনেক কাল ধরে এমনভাবে কর হত যাতে তাদের এঁ কাজের জন্য ফোন 
উপযোগী দক্ষতাই স্থষ্টি হত ন1। এই শিক্ষার মূল কথ! ছিল প্রাচীন সাহিত্যের 
রচনা রীতিকে অনুকরণ কর1। চীনাদের কাছে অন্ুকরণের ক্ষমতাই 
ছিল শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষার প্রধান মাপকাঠি । অবশ্ত প্রাচীন সাহিত্যের 
ভাবরাজিকে কিয়দংশে আয়ত্ত করাও শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গুরুত্ব অর্পণ 
করা হত তার রচনারীতির উপর | 

অতীতের ভারতবর্ষে হিন্দুদের শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল 'মোক্ষলাভ+ অর্থাৎ 
ব্যক্তির জীবনের সেই অবস্থা যে অবস্থায় সে তার পৃথক ব্যকিসত্ব! হারিয়ে 
অখণ্ড ও সীমাহীন বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাতআ্ীভূত হয়ে যায় | বন্প্রকারের বিষ্ধা! 


৫২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আয়ত্ত করাও উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু চরম লক্ষ্য ছিল এ ব্রদ্দের সঙ্গে 
একাত্নীভূত হওয়1 | অন্ঠান্ সর্বপ্রকার জ্ঞানকে বলা হত অপর?” বিদ্যা অর্থাৎ 
নিকৃষ্ট বিষ্ভা । একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই বল! হত “পরা” বিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । 
শিক্ষার এই আদর্শ ভারত্তের সমগ্র অতীতযুগ ধরেই অব্যাহত ছিল। সুতরাং 
দেখা গেল যে, অতীতের চীন ও ভারতবর্ষ ছুটি প্রধান সভ্য দেশেই শিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল স্থাণু। প্রায় স্থাণু কবিপ্রধান জীবনের অপরিবর্তনীয় আদর্শকে 
অন্থুসরণ করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য । স্থতরাং আদিম সমাজের জীবন ও 
শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে এই ছুই সভ্যতার জীবন ও শিক্ষার আদর্শের স্থাণুত্বের 
দিক থেকে খুব বেশী মিল ছিল। 


(গ) প্রাভীন্ন গ্রীস দেস্পেন্র স্পিক্ষ। 

(১) স্পার্টার শিক্ষ।_স্পার্টার শিক্ষার লক্ষ্যও ছিল অপরিবর্তনীয় ও 
সংরক্ষণশীল, গ্রচলিত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে সঞ্চালিত করাই ছিল শিক্ষার 
উদ্দেশ্া। স্পার্টর লোকদের পক্ষে চতুস্পাশের পরাধীন জাতিদের অধীনে ও 
আয়ত্তে রাখার জন্য যোদ্ধার জীবনের নৈপুণ্য অজনের বিশেষ গ্রয়োজনীয়ত? 
ছিল। তাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল সাহস, সহনশীলতা, 
গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আভন্তগত্য, দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রের প্রতি আন্তগত্য 
ইত্যাদি সৈনিকস্থলভ গুণাবলী স্ট্টিকরা। মানব-মনের সুকুমার বৃত্বিগুলির 
উন্মুলন ছিল এই শিক্ষার কর্মগুলির অন্যতম | এই শিক্ষায় স্পষ্টতঃ ব্যক্তিসত্তার 
বিকাশের কোন স্থযোগ ছিল না। সমাজের সংরক্ষণই ছিল একমাত্র কাম্য ! 
অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতাই ছিল এই লমাজের জীবন ও শিক্ষার স্থাণুত্বের মূলে । 


২। এখেন্সের শিক্ষ। 


এথেশ্সের শিক্ষায় শুধু সমাজের সংরক্ষণ চাওয়া হত না, ব্যক্তির বিকাশও 
চাওয়া হত। স্পষ্টতঃ পারসীকদের সঙ্গে যুদ্ধের পর এথেন্সের অর্থ নৈতিক 
স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক নির[পত্তাবোধের জন্য এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। 
ব্যক্তির বিকাশের উপর এই গুরুত্ব অর্পণ জগতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি 
তাত্পধপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির 
উত্তবের সঙ্গে ব/ক্তিম্বাতস্ত্র্যের উদ্তব নিবিড়ভাবে জড়িত । এথেন্দে সীমিতভাবে 
হলেও কিছুটা ধনতান্ত্রিক (বাণিজ্যিক ) বিকাশ হয়েছিল এবং সেই ধনতান্ত্রিক 


শিক্ষার লক্ষ্য €৩ 


বিকাশের উপর ভিত্তি করেই সেখানের সীমিত ব্যক্তিম্বাতন্ত্য ও যুক্তিবাদ 
€চিস্তার ক্ষেত্রে ধনতস্ত্রের প্রতিফলন ) উদ্ভূত হয়েছিল। 


এথেন্সের শিক্ষার আদর্শের একটি লক্ষণ হল তার কাস্তিবিদ্যাসম্মত সুষমতা 
(98961)661০ 10%007৮ ) 1 এখেম্সবাসীরণ ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশ চেয়েছিল 
কিন্তু তার! সব সময়ে দেখত যেন কোন বিষয়ে অতিবৃদ্ধি না ঘটে । মানব- 
ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ছিল তাদের আদর্শ । তবে তার] ব্যক্তিকে সব 
সময়ে রাষ্ট্রের পটতভূমিতেই দেখত। তাই, তাদের আদর্শ পর্ণবিকশিত 
ব্যক্তিকে আবার স্থনাগরিকও হতে হত। তাদের কাছে স্থুনাগরিকের গুণাবলী 
ছিল সাহস, মিতাচার, উদারতা ও বিচারবোধ | এথেনীয় গ্রীকের কোন 
কিছুর আধিক্য পছন্দ করত না, তাই তার] আত্মসংযমের চেষ্টা সর্বসময়ে 
করত। ন্থতরাং এই শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটিভাবে প্রগতিবাদী ছিল। তবে 
আমর] দেখেছি যে, এই শিক্ষার পরিধির বাইরে থাকত এথেন্সের অগণিত 
দাস-শ্রেণীভুক্ত লোৌকের।, যাদের শ্রমের উপর নির্ভর করেই এই অভিজাত- 
গণতাস্ত্রিক জীবন চলত । ফলে এই শিক্ষার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনের 
পরিপ্রেক্ষিতে দু্দিক থেকে ত্রুটি অন্প্রবেশ করেছিল । এক দিকে এই শিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল মুষ্টিমেয় লোকের জন্থা। অন্যদিকে এর মধ্যে শ্রমের মধাদার স্থান 
ও বৃত্তিশিক্ষার স্থান ছিল না। স্থতরাং এই শিক্ষার লক্ষ্য অনেকাংশে 
প্রগতি-বিরোধীও ছিল। তবে আপেক্ষিকভাবে দেখলে প্রাচীনকালের 
এথেন্সের শিক্ষার মহত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হয়। 


(ছ) ক্রোম শ্শিক্ষান্ল জঙ্ষ্য-রোমকরা গ্রীকদের দ্বারা 
গ্রভাবিত হলেও তাদের শিক্ষার আদর্শ প্র্ানত: দেশজই ছিল। গ্রীকদের 
চেয়ে তাদের ব্যবহারিক জগতের দিকে টান ছিল অনেক বেশী, তাই তাদের 
উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক জীবনের ভন গ্রস্ততি। বহুদিন পর্যস্ত 
তাদের শিক্ষা্র্শনে নিছক সংস্কৃতির জন্য সংস্কৃতি চর্চার স্থান ছিল ন।। 
স্বাধীনতার শিক্ষা]? (11009:9]  ০00০9100) এদের হাতে ব্যবহারিক 
জীবনাভিমুখী হয়েছিল এবং সঙ্কীর্ণ ধরণের বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষাদানই 
ছিল এর মূল কথা। সৌন্দ্ধগত শিক্ষাকে এই শিক্ষায় প্রায় বাদ দেওয়া হয়েছিল 
এবং দৈহিক শিক্ষার উদ্দেস্ট গ্রীকদের মত দেহের সৌন্দর্ববৃদ্ধি ছিল ন1, সৈনিক 


৫৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


জীবনের জন্য প্রস্ততিই ছিল তার লক্ষ্য । স্পষ্টতঃ দাসগ্রথাসম্বলিত সাম্তরাজ্য- 
নির্ভর দেশের শিক্ষার এই ছিল যোগ্য লক্ষ্য । 

৩৬১ ন্যম্ুগে শ্পিক্ষা লক্ষ্য-__গ্রীক্‌ ও রোমকদের শিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল গ্রধানতঃ ইহজগতাভিমুখী । যদিও তারা নৈতিক জীবনের উপর 
গুরুত্ব অর্পণ করত, তবুও তাদের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিল সমাজভিত্তিক, 
ধর্মনির্ভর নয়। কিন্তু খুষ্টধর্মের উদ্তবের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের শিক্ষার লক্ষ্য 
ইহজগতের জীবনের জন্য প্রস্ততি থেকে পরলোকের অবিনশ্বর জীবনের জন্য 
প্রস্তুতি হয়ে ঈাডাল। খুষ্টানরা ইহজগতের জন্য শিক্ষাকে সাধারণতঃ অবহেলা 
করত। তবে এদিকে যেটুকু নজর দিত, সেটুকুও যীশ্ুনির্দেশিত নৈতিকাদর্শের 
দ্বার পরিচালিত হত। 

ুষ্টধর্মের এই পারলৌকিক আদর্শ চরম রূপলাভ করেছিল মধ্যযুগের মে 
প্রদত্ত শিক্ষায়। শিক্ষার লক্ষ্য সন্্যাসের ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। 
নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির জন্ত দেহকে যত গ্রকারে সম্ভব নির্যাতন কর? হত। 

মধ্যযুগের শেষের দিকে সমাজ ও ব্যক্তি দুয়েরই উন্নতি সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য 
হয়ে দাড়িয়েছিল। তাই শিক্ষার লক্ষ্যেরও বিস্তৃতি ঘটেছিল | মন ও দে 
দুয়েরই সংযমমূলক চর্চা (01850)1117)9) হয়ে দাড়াল শিক্ষার লক্ষ্য। 

মধ্যযুগের অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষার লক্ষ্য অবশ্থ কিছুট? ভিন্ন প্রকারের 
ছিল। নাইট” (01216) ছিল এই শিক্ষার আদশস্থল | 'নাইটের? শিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত মাহ্‌সী ও দক্ষ সৈনিকের গুণসম্পন্ন ব্যক্তি স্ষ্টি করার সঙ্গে 
সঙ্গে খৃষ্টায় নৈতিক আদর্শের দ্বারা তাঁর আচরণকে পরিমাজিত করা । 

স্পষ্টতঃ মধ্যযুগের শিক্ষার লক্ষ্য মূলতঃ কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের 
পূর্ণ উপযোগী ছিল। 

চে) মবজাগব্পশেক্স ও এ্িমস্িহস্কান্সেল স্ুগেন্জ 
শ্পিক্ষান্ল আদর্শ__নবজাগরণের মানুষ পরকালের চিস্তা ত্যাগ কবে 
ইইজগতের নবোদঘাটিত আনন্দের আস্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল । এই 
পরিবতিত দৃষ্টিভঙ্গি অযায়ী “হিউম্যানিজম্‌* বা “মানবতাবাদ" নামক নৃতন 
শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। এই নৃতন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আদর্শ রাজসভাসদ 
(9০087%18৮) তৈরী করা । রাজসভাসদদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের বহুমুখী ও স্থধম বিকাশ সাধন। 


শিক্ষার লক্ষ্য ৫৫ 


আল্পস্‌ পর্বতের দক্ষিণে নবজাগরণ যদিও শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির চর্চার 
মধ্য দিয়ে গ্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তথাপি উত্তরে তার স্থুর ছিল 
প্রধানতঃ নৈতিক । নবজাগরণহ্্ স্বাধীন ব্যক্তিত্সম্পন্ন মানুষ উত্তরে, 
বিশেষ করে জার্জান দেশে, যাজক-সন্প্রদায়ের দোষক্রটি উদঘাটনের কাজে 
ব্যাপৃত হয়েছিল । নবজাগরণের এই দিককার শিক্ষার লক্ষ্য ছিল “জ্ঞান- 
সমদ্ধ ধর্মভাব” (189 0196১) অর্জন | এই লক্ষ্যের মধ্যে গ্রীক ও থুষ্টীয় ছুই 
প্রকারের আদর্শেরই প্রভাব দেখা যায়। 

নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলন দুই-ই নবনিপ্নায়মাণ বুর্জোয়া তস্ত্রের 
প্রাথমিক পর্যায়ের মানসিক সম্ভান। নবজাত বুর্জোয়ারা তখন পৃথিবী ও 
বিশ্বের দিকে নৃতন চোখে চেয়েছিল ও নৃতন স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল। 
€সই স্বপ্ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নূতন জীবন ও শিক্ষার আদর্শও নির্ধারিত 
হয়েছিল । 

ছে3 আনগ্ুদস্ণ ও অসষ্টাদল্ণ স্শতাান্দীল্ল শ্পিক্ষান্লর লক্ষ্য 
__শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে বল] হয়েছে যে, এই ছুই শতাব্দীর 
শিক্ষার বাস্তব রূপ নবজাগরণ ও ধর্মসংস্করের যুগের ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার লক্ষ্য ধর্নসংস্কারের যুগের অনুরূপ 
ছিল। ( এই বিদ্যালয়গুলি ধর্মসংস্কারে যুগেই প্রধানতঃ স্ষ্ট হয়েছিল )। 
এদের উদ্দেশ্ট ছিল অতি সামান্ত কিছু পড়া, লেখা ও গণিত শেখান এবং ধর্মভাব 
জাগরূক কর1। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে € একমাত্র 
জার্মানীর বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি ছাড়া) নবজাগরণের ঘথুষ্টায় মানবতাবাদের” 
(01001861517 0008101907) বিকৃত বূপ গ্রকট ভয়ে উঠেছিল । নবজাগরণের 
এই বিকৃত রূপান্থ্যায়ী ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষ! এবং সাহিত্য আয়ত্ত করাই 
শিক্ষার সর্বোত্তম লক্ষ্য বলে পরিগণিত হত। তবে বলা প্রয়োজন যে, 
সাহিত্য অপেক্ষা ভাষা শিক্ষার উপরই জোর ছিল বেশী এবং ছুটি ভাষার 
মধ্যে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হত। জীবন- 
বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষার লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও, আমরা দেখেছি, কম হয় 
নি। কিন্ত এই প্রতিবাদের ফলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্যের আদল কোন 
পরিবর্তন কোন স্তরেই হয় নি। প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলির লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে 
অবিকৃতই রয়ে গিয়েছিল । মাধ্যমিক স্তরে অবশ্ত নৃতন এক প্রকারের 
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বিগ্ভালয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল যেগুলির নাম ছিল “আযাকাডেমী” “বাস্তববাদী 
বিগ্যাগার? ইত্যাদি এবং যেগুলির আদর্শ ছিল শিক্ষার্থীকে সমগ্র বাস্তব জীবনের 
জন্য প্রস্তুত কর1। কিন্তু এই স্তরের শিক্ষায় বেশীর ভাগ প্রচলিত বিছ্ভালয়ে 
( “ব্যাকরণ বিদ্যালয়সমূহে”) সেই পুরাতন ধারাই অব্যাহত ছিল। তবে 
পুরাতন ধারার সমর্থনে নৃতন যুক্তির অবতারণ! করা হয়েছিল। আসল লক্ষ্য 
ছিল, আমর] দেখেছি, গ্রধানতঃ প্রাচীন ভাষ। শিক্ষা, কিন্তু তার সমর্থনে 
“মানসিক বুক্তি-র্চা তত্বের? (70605 ০01 801709] 10180111109) অবতারণ। 
কর] হয়েছিল । বল! হয়েছিল যে, শিক্ষার লক্ষ্য নিছক ভাষা শিক্ষা ছিল না, 
ছিল মানসিক চর্চা (0061068)] 015911109) সাধন করা । অবশ্ঠ মানপিক 
চর্চার সঙ্গে দেহের চর্চা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের কথাও বলা হত, কিন্তু আসল 
লক্ষ্য ছিল ভাষা শিক্ষা অর্থাৎ নৃতন একদল “মান্দারিণ' স্থপ্টি করা। মহা- 
বিদ্যালয় ও বিশ্ববিষ্ালয়সমূহের অবস্থাও প্রায় এক প্রকারেরই ছিল। তবে 
জার্মাণীতে হল বিশ্ববিদ্যালয় ([01505165 0£177116) ও গটিন্গেন বিশ্ব 
বিছ্ভালয়ের (006811)97 [01159:8165) স্থাপনের মাধ্যমেই প্রধানত শিক্ষার 
নুতন আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ পেয়েছিল। এই নূতন 
আদর্শ ছিল প্রধানত: যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞাননির্ভর | স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার 
উপর সর্বাপেক্ষ1 বেশী মূল্য আরোপ করা সরু হল এবং ধর্সতত্বকে (60)901085) 
এখন থেকে মঞ্চের পিছন দিকে স্থান দেওয়। হতে লাগল । নূতন প্রাণবস্ত 
প্রাচীন শিক্ষার প্রবর্তন শুরু হল এবং জার্াণ ভাষ! ল্যাটিন ভাষাকে অপসারিত 
করে শিক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হল। এই সব পরিবর্তনের চরম লক্ষ্য 
স্প&টত: ছিল নৃতন সামাজিক ( বুর্জোয়াতন্ত্র) ও চিস্তাজগতের ( বুর্জোয়াস্থলভ 
চিন্ত!) আবহাওয়ার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন ঘটান। বিপ্রবাভিমুখী 
ফ্রান্লে অষ্টাদশ শতাপ্ধীর শেষার্ধে নূতন এক প্রকারের বিপ্লবী মনীষী শিক্ষার 
নৃতন লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন । এই লক্ষ্য শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য 
নির্ধারিত হয়নি। এর পরিধির মধ্যে সমাজের অগণিত জনসাধারণকেও 
স্থান দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, শিক্ষার এই সর্বজনীন লক্ষ্য শিক্ষাজগতে 
এক যুগাস্তরের স্থচনা করেছিল। বিপ্লবাভিমুখী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সেদিন 
( সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে ) জনসাধারণের দিকে স্বভাবত£ই দৃষ্টি দিয়েছিলেন, 
কেননা তাদের অগণ্য দৃঢ় বাহুর শক্তির প্রয়োজন ছিল পুরাতন সমাজের 
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(সামস্ততস্ত্রের ) সৌধধ্বংস ও ভিত্তি উন্মুলনের জন্ত |. তবে অষ্টাদশ শতাববীর 
বাস্তব শিক্ষার লক্ষ্য এই মহান্‌ নায়কদের বণিত লক্ষ্য দ্বারা মোটেই প্রভাবিত 
হয়নি। কেননা তখনও বুর্জোয়াতন্ত্র কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি, বিশেষ 
করে ফরাসী দেশে ত' নয়ই, যেখানে এই নৃতন আদর্শের উদ্ভব হয়েছিল । 
তবে বুর্জোয়ার1] সিংহাসনে আসীন হয়ে জনসাধারণের কথা ভূলে গিয়েছিল 
এবং এক নব্য দাসতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল, যেখানে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য 
ক্ধমহান লক্ষ্য নির্ণয়ের কোন প্রশ্রই উঠতে পারে না। সিংহাসনাক্জ 
বুর্জোয়াদের জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যের কথা আমরা এখনই আলোচন? 
করব। 

(জ) উন্নন্িহস্ণ ও ভিহুস্ণ পতাক্দীল শ্পিক্ষান্লল লক্ষ্য 
- উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার ইতিহাস হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য 
সংগ্রামের ইতিহাস। অবশ্ঠ শিক্ষাজগতের এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হল 
সাধারণ সামাজিক জীবনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ। উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীর সমাজ বিবর্তনের মূলকথা হল ধনতাস্ত্রিক শিল্পবাদের (০81)168115010 
11)0096712]151)) বিবর্তন ও তার প্রতিবাদে প্রকৃত ( জনগণের ) গণতান্ত্রিক 
শিল্পবাদের জন্য সংগ্রাম ও তার স্থ।নে স্থানে উদ্ভব। ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের 
সাধারণ সংরক্ষক মতবাদগুলি হল জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি শ্বাধীনতামূলক 
গণতন্ত্র (11015105%]18610 091000:9০১), রক্ষণশীল মতবাদ (090178015861537) 
এবং তার উগ্র সমর্থক হল ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ। ধনতান্ত্িক শিল্পবাদের 
বিকাশের ফলে দেশের ও বিদেশের সমাজের সাধারণ লোকদের প্রচুর দুঃখ-কষ্ট 
হয়েছিল এবং তাদের বনু প্রকারের অবিচার সহা করতে হয়েছিল । ফলে 
দেশীয় সমাজের অভ্যন্তরে বিস্ফোরক অবস্থার স্ষ্টি হয় ও তার সংহতি নষ্ট হয় 
এবং আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ যুদ্ধের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয়। এই সব 
কারণে এই ব্যবস্থার বিরোধী মনেণভব নানা মতবাদের মধ্য দিয়ে আত্ু- 
প্রকাশ করেছে । এদের মধ্যে সমাজমুখী গণতান্ত্রিক মতবাদ (8০০1911১ 
01161)690 11991911927) ও মানবমঙ্গলকামী মতবাদ (1)01012/0169119171900) 
প্রচলিত বৃর্জোয়াতস্ত্রকে কিছু পরিবতিত করে, তার অবিচারকে কিছুটা 
প্রশমিত করে, বজায় রাখতে চেয়েছে এবং সমাজতন্ত্বাদ ও সাম্যবাদ 
(90211700307) পুরাতন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে নূতন অর্থ নৈতিক ভিত্তির 
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উপর সম্পূর্ণ নূতন সমাজ গডতে চেয়েছে । সাধারণ অ-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের 
রূপ অবশ্ট আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে । এর সমর্থকেরা 
এখন আব বুর্জোয়াতন্ত্রকে বাতিল করতে চায় নাঁ। সামাবাদীদের ভীতিই 
অবশ্য এই পরিবর্তন ম্পষ্টতঃ আনয়ন করেছে। ন্ুুতরাৎ অ-মার্ঝসীয় সমাজ- 
তন্তরও এখন মোটামুটিভাবে বুর্জোয়াতত্ত্রের সংরক্ষক মতবাদ বলেই গ্রহণীয়। 
সাম্যবাদীর1 বর্তমানে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের উপর তাদের প্রতৃত্ব স্থাপিত 
করেছে এবং প্রতি দেশেই ( কম-বেশী ) ধনতস্ত্রের বিরোধী শক্তির মাথা তুলে 
দাড়িয়েছে । এর ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বর্তমানে সমাজের মৌলিক 
পরিবর্তন না এনে ( অর্থাৎ ধনিকদের উচ্ছেদের পরিকল্লন1 না করে ) সমাজ ও 
রাষ্ট্রকে কিছুটা] জনমঙ্গলাতবুক (০1179 9686৪) করবার চেষ্টা চলেছে । ফলে 
ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের প্রাথমিক বূপ আর কোন অগ্রসর দেশেই সম্পূর্ণ 
অপরিবত্তিত নেই। এই পরিবর্তনের মূল কথা হল ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে 
কিছুট1 খবিত করে সমাজের সংহতির জন্য কিছুট] জনমঙ্গল সাধিত করা । কিন্তু 
ধনতহ্ত্রের বিরোধী শক্তির এইটুকু পরিবর্তনে সন্তষ্ট নয়। তারা গণতস্ত্রের 
সর্বদিকে অব্যাহত বিকাশ চায়। অর্থাৎ তার। গণতন্ত্রকে একটি সমগ্র জীবন- 
বিধি রূপে গ্রহণ করতে চায়। এবং তারই জন্য চায় ধনতন্ত্রের পূর্ণ উচ্ছোদ, 
কেননা তাদের স্গভীর বিশ্বাস ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রকৃত গণতন্ত্র গডে 
উঠতে পারে না। 

শিক্ষার জগতে স্বভাবতঃই এই সবেব প্রতিফলন হয়েছে । তবে উনবিংশ 
শতাব্দীতে সমাজ ও শিক্ষার তেমন কিছু রূপাস্তর ঘটে নি। নাটকীয় পরিবর্তন 
সরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে । এই সময় থেকে পরিবর্তনের 
ধার] প্রায় উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে । শিক্ষাজগতে বিভিন্ন সামাজিক 
মতবাদের অন্রূপ মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাদের সংযোগ ও সংঘর্ষে 
শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রের 
মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল মতবাদগুলির ক্রম-পরাজয় ঘটছে । সামাজিক 
ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ধারার রূপাঙ্কন উপরে করা হয়েছে । সেখানে বলা 
হয়েছে যে, বর্তমানে প্রগতিশীল শক্তির চায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক 
নীতিগুলির প্রয়োগ অর্থাৎ তারা গণতস্্রকে একটা সামগ্রিক জীবনবিধি 
রূপে গৃহীত দেখতে চায়। এই অবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটি দুভাবে 
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নিরধারিত হচ্ছে । একদিক থেকে বলা হচ্ছে যে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক 
শিক্ষা সকলকে দেওয় ₹উক এবং সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তির সর্বাঙীণ 
বিকাশ শিক্ষার সর্বস্তরের লক্ষ্যব্ূপে গৃহীত হউক। তবে শ্রেণীহীন সমাজ 
স্ষ্টির জন্য যোগ্য মনোভাব তৈতরী করা এবং সমস্ত শিশুর জন্য সমান সুযোগের 
দাবী এই লক্ষ্যের অন্তর্গত নয়। এই শিক্ষার লক্ষ্যে শ্রেণী-সম্প্রীতি ও 
সহযোগিতার কথ] বল হয়। অন্য দিকে বলা হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেক 
শিশু যাতে পিতামাতার আধিক অবস্থা নিবিশেষে উচ্চতম শিক্ষার জন্য যোগ্য 
স্বযোগ পায় তার সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতস্ত্রের জয়ের জন্ত ব্যক্তিকে সর্বদিক থেকে প্রস্তুত করা । 
এই লক্ষ্যের অস্তর্গত একটি মূলকথ হল প্ররুত শ্রেণীহীন সমাজ তৈরী করার 
জন্য শিক্ষার্থীদের সর্বদিক থেকে যোগ্যভাবে প্রস্তত করা। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, ধনতন্ত্রের সমর্থক মতবাদগুলির দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষার আদশে 
উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীতে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। 
উনবিংশ শতাববীতে এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও, ব্যক্তির বৌদি? 
বিকাশই ছিল প্রধানত: শিক্ষার লক্ষ্য । এখন কিন্তু এ লক্ষ্য ছুদ্িক থেকে 
পরিবত্তিত হয়েছে । একদিক থেকে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশকেই শিক্ষার লক্গ্য 
বলে ঠিক করা হয়েছে এবং অন্তদিক থেকে ব্যক্তির সামাজিক পটভূমিকার 
কথ] ভাব! হয়েছে এবং তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে সমাজের পটভূমিতে সংঘটিত 
করবার কথা বলা হচ্ছে। বল বাহুল্য, গণতান্ত্রিক আদর্শের গভীর সংঘাতে 
ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশের স্থানে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের আদর্শ গৃহীত হয়েছে এবং 
ধনতস্ত্রেরে সমাজ বিরোধী ব্যক্তিনির্ভর প্রসারের ফলেই ব্যক্তির বিকাশের 
সামাজিক দিকের উপর লক্ষ্য পডেছে। 


মহান শিক্ষানায়কগণ নির্দেশিত শিক্ষার লক্ষ্য 

১1 প্লেটে (215৮০) প্লেটো নাগরিকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে- 
ছিলেন--শ্রমিক যোদ্ধা ও দার্শনিক-অভিভাবক | এদের প্রত্যেকের শিক্ষার 
আদর্শ হল ভিন্ন কেননা এদের মানসিক প্রকৃতি হল পুথক। দার্শনিক 
অভিভাবকর1 হলেন সমাজের শ্রেষ্ট ব্যক্তি তাই তাদের আদর্শই হল উচ্চতম । 
এই আদর্শের মধ্যে বহুমুখীবিকাশের স্থান রয়েছে, কিন্তু সমস্ত কিছুর উপরে স্থান 


৬৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


রয়েছে আধিবিদ্যক সত্য ও শিবকে জানার (1)1919961৩ এর সাহায্যে ) এবং 
তাদের অন্ধ্যানের | 


২। আ্যারিষ্টটল (4:196009 )__আ্যারিষ্টটলের কাছে নাগরিক হল 
প্রধানতঃ স্বাধীন ব্যক্তি এবং এই স্বাধীন ব্যক্তির জন্য যোগ্য শিক্ষা হল 
ন্বাধীনতার শিক্ষণ? (119972] ০0050%6101 ) ৷ এই শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য হল 
বুদ্ধির চর্চা করা, কেনন বুদ্ধিই হল প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের 
পরিচায়ক । এই শিক্ষার ফলে মান্য যে শুধু শ্রেষ্ঠ নাগরিক হতে পারে তা 
নয়) মানন জীবনের চরম লক্ষ্য যে সুখ (1)81017)985) তাও লাভ করতে 
পারে। 


৩। ইসোক্রেটস, € [8০০78%9৪ ) 

প্লেটে! ও আযারিষ্টটল ভিন্ন প্রাচীন গ্রীসের আর একজন বিখ্যাত শিক্ষা- 
তাত্বিক ছিলেন ইসোক্রেটস্‌। তিনি ছিলেন আলঙ্কারিক (77660710127) ) | 
তিনিও প্লেটো ও আযরিষ্টলের মত আদর্শ নাগরিক ঠতরী করতে চেয়েছিলেন, 
কিন্ত আলঙ্কারিকের নাগরিকের আদর্শ ও দার্শনিকের আদর্শ এই দুয়ের মধ্যে 
স্বভাবতঃই যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । আলঙ্কারিকের আদর্শ নাগরিক ও ব্যক্তি 
হল শিক্ষিত ও মাজিত রুচি ভদ্রলেক, দার্শনিকের আদর্শ নাগরিকের মত 
আধিবিগ্যক সত্য ও শিবের চিন্তায় মগ্ন দাশনিক নয়। 


৪| লিসেরে। (0106:০9) 


বিখ্যাত রোমক রাজনীতিবিদ ও বক্তা! পিসেরোর নিকট শিক্ষার আদর্শ 
হল যোগ্য বক্তা (০089৮ ) তৈরী করা । এই বক্তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন 
হল সমস্ত 'স্বাধীনতামুলক শিল্পগুলিকে? (1106:5] 8105 ) পরিবেশন করা। 


৫। কুইনটিলিয়ান ( 0017111190 ) 

কুইনটিলিয়নের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল বক্তা তৈরী করা। তার মতে বক্তা 
হতে হলে প্রথমে হওয়া প্রয়োজন সৎ লোক এবং এই সৎ লোক হতে গেলে 
প্রয়োজন বক্তৃতায় অদাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সর্বদিকে শ্রেষ্টত্ব। 

৬ সেন্ট টমাস একুইনাস € 9৮. 21807559 890812095 ) 

মধ্যধুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী সেপ্ট টমাস একুইনাস জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যকে 
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নৈতিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলীর চচণণর মাধ্যমে স্ুখলাভ বলে অভিহিত 
করেছিলেন। কিন্তু এই চরম স্ুখলাভ কোন পাথিব বস্তকে অবলম্বন করে 
সম্ভব নয়, একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্যবস্ত করেই এই চরম স্থখলাভ সম্ভব । তাই 
ঈশ্বরই হলেন জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য । 

৭। ইবরাসমাস্‌ (07890189 ) 

নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ইর্যাসমাসের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রথমতঃ 
ধর্মভাবের উন্মেষ, দ্বিতীয়তঃ, "স্বাধীন শিক্ষা'র (119978] 90.986100. ) যোগ্য 
বিষয়সমূহের (11)912] 8৮195 ) প্রতি অন্ুরক্তি এবং তাদের ভাল করে 
আয়ত্ত করা, তৃতীয়তঃ, জীবনের কর্তব্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান এবং চতুর্থতঃ 
অতিশৈশব থেকে সদাচারের চচণ। 


৮1 জন মিপ্টন (0107. 111160) ) 
পিউরিটান মতাবলম্বী মহাকবি মিপ্টনের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল 


ঈশ্বরকে সঠিকভাবে জানা । তবে আশু লক্ষ্য হিসাবে তিনি জীবনের সমস্ত 
কাজের ও অবস্থার জন্য উত্তম প্রস্তত্তির কথা বলেছিলেন । 


৮। মন্টেইন € 010106816716 0) 
বিখ্য।ত ফরামী মনীষী মণ্টেইনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল-_নৈতিক চরিত্র 


গঠন | তর মতে নৈতিক চরিত্র গঠিত হলে মান সমস্ত বস্তর সধ্যবহার 
, ধরতে পারে এবং প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগও করতে পারে। 


৯। বেকন (1,070 88001) ) 

লর্ড বেকনের মতে শিক্ষ1র লক্ষ্য হল বিশ্বের সমস্ত জানকে আয়ত্ত করা। 
অবশ্য জ্ঞানের জন্য জ্ঞানার্জন করা তার উদ্দেশ্ত ছিল নাঁ। জ্ঞানলাভের লক্ষ্য 
হল প্রকৃতির উপর মানবের গ্রসৃত্ব কায়েম করা। সুতরাং তর মতে শিক্ষার 
চরম লক্ষ্য হল প্রকৃতিকে বশীভূত কর, এমন কথা বলা যায়। 

১১। কমিনিয়াস €0০02060159 ) 

কমিনিয়ানের মতে মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সালিধ্যে 
চিরন্তন স্খভোগ করা । স্থতরাং শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল এই মহান্‌ উদ্দেশ্ঠ 
সাধনে সহায়তা করা । কমিনিয়াসের মতে শিক্ষার ধর্মীয় চরম লক্ষ্য সাধনের 


৬২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


জন্য গ্রয়েজন নিজের সম্ভার উপর নৈতিক কর্তৃত্ব এবং এই নৈতিক কর্তৃত্বের জন্ঠ 
প্রয়োজন নিজসত্তা এব সমস্ত বস্তর সম্বন্ধে জ্ঞান । সুতরাং তার মতে পরপর 
শিক্ষার লক্ষ্যগুলি হল জ্ঞান, নৈতিক উৎকধ ও ধর্মীয় চেতন]। 

১২। জন লক্‌ (3০11) 7,00106 ) 

জন লকের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল আদর্শ মানুষ তৈরী করা এবং এই 
আদর্শ মানবের চারটি গুণ হল নৈতিক উৎকর্ষ ( 17৮06 ), বিজ্ঞতা। (150077) 
সামাজিক সদাচার (10:59011)% ) এবং বিদ্যা (1991)075 )। লকের মতে 
এই গুণ চারটির মধ্যে নৈতিক উৎকর্ষই হল সর্বপ্রধান | এই নৈতিক উৎকর্ষের 
ভিত্তি হল অবশ্য ধর্ম । লকের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণার উপর নির্ভর 
করেই নৈতিক চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন । 


১৩। কনডরসেট €( 00000766% ) 
কনডরসেটের মতে অন্যান্ত সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষার লক্ষ্য 


হল নবজাতকের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর চচণর মাধ্যমে 
মানবজাতির সাধারণ ক্রমোন্নতি সাধন করা । 


১৪ রুশো (809958685 ) 

রুশো ও শিক্ষার দ্বার] ব্যক্তির সরাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজের 
সবাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি সমাজ পরিচালিত 
শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন নাঁ। বিশেষ করে ক্ষয়িষু প্রগতিবিরোধী সমসাময়িক 
সমাজের হাতে তিনি নবজাতকদের শিক্ষার ভার অর্পণ করতে কোন 
প্রকারেই রাজী ছিলেন না। 

১৫1 পোস্তালগুসী (26586570227) 

পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল সামাজিক উন্নতিসাধন। তার 
মতে এই উন্নতি-সাধনের পথ হল সমাজের সমস্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ও স্থযম 
বিকাশ সাধনকারী শিক্ষা। ক্তরাং শিক্ষার অপেক্ষাকৃত আশু লক্ষ্য হল 
বাক্তির শক্তিসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও স্থষম বিকাশ সাধন। 

১৬। জ্রোয়েবেল ( ০০০৪) ) ৃ 

ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল এমন একটি স্বম পূর্ণগরক্ফুটিত ব্যক্তিত্ব 


শিক্ষার লক্ষ্য ৬৩ 


স্থষ্টি করা যার সমস্ত শক্তি সমাজের সেবায় নিযুক্ত হবে এবং যে এই সমাজ 
সেবার মধ্য দিয়ে অস্তনিহিত বিশ্বসত্তাকে প্রকাশ করে তার সঙ্গে যোগ স্থাপন 
করবে। স্ত্বতরাং সর্ধব্যাপী বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তি-সত্তার মিলন-সাধনই 
হল ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য । 


১৭। হার্বার্ট € 867১৪) 

হার্বার্টের মতে নৈতিক চরিত্র গঠনই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য। তাঁর মতে 
সৎ চরিজ্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল--আভ্যস্তরীণ স্বাধীনতা ( 17)7167 0669000 ), 
কর্মদক্ষতা (91610101)0% ) বা পূর্ণাল বিকাশ (06:506101) ), উতদ্দারতা 
(067950101)09 ) বা সং্প্রকল্প (2০০৭ 11] ), বিচারবোধ (15509 ) এবং 
হ্যায়বোধ (6165 )। সুতরাং হাবাটের মতে নৈতিক আদর্শ বলতে 
কতকগুলি গুণের এক স্থবিষ্তস্ত ও সামগ্রিক তস্ত্রকে বোঝায় । 

১৮। মন্তেসরী (11070665507 ) 

মন্তেসরীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ধর্মীয়। আধ্যাত্মিক জগতের 
শেষ্টত্বে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক 
মনস্তত্বসন্মত পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর সবাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে চেয়ে- 
ছিলেন । বল] ধাহুল্য, এই বিকাশের পরিকল্পনার মধ্যে সামাজিক দিকের 
বিকাশেরও স্থান ছিল। 


১৯ । জন ডিউই (901৮ [০3 ) 

শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও অপ্রতিহত বৃদ্ধি সংসাধন করা । 
এই সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন বলতে বোঝায় মানব ব্যক্তিত্বের সামাজিক 
দিক, সৌন্দধানুভৃতির দিক, বৌদ্ধিক দিক, কর্মদক্ষতার দিক ও নৈতিক দিকের 
পূর্ণ বিকাশ সাধন । 

২০। হার্বাট স্পেন €(1397967% 910918992 ) 

স্পেন্সরের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণ জীবনযাপনের (90100169 
11118 ) জন্য প্রস্ততি । এই চরম লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য তিনি নিম্নলিখিত আশু 
লক্ষ্য কয়টি নির্ধারণ কয়েছিলেন £ 

(ক) আত্মরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাদান | 


৬৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(খ) জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষাদান । 

(গ) মানবজাতির উদ্বর্তনের জন্য সম্তান উৎপাদন ও সন্তান প্রতিপালন 
সম্বন্ধে শিক্ষাদান । 

(ঘ) সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যোগ্যতা স্থষ্টি 
করা । 

($) শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি মানবের মানসিক সংস্কৃতির উপাদান সমূহের 
যোগ্য ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্ধান | 


২১। আমেরিকার জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৯১৮ জালের 
কমিশন কক নিধণরিত শিক্ষার লক্ষ্যসমুহ 

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত কমিশন দ্বার! 
নির্দেশিত লক্ষ্যগুলি বিশেষ প্রসিদ্দিলাভ করেছে এবং শিক্ষার সর্বস্তরেই প্রযুক্ত 
তচ্ছে। এই লক্ষ্যগুলি হল £ 

(ক) স্বাস্থ্য । 

(খ) মৌলিক বিষয়গুলিকে (%77081001762] [:0068903+) আয্বন্ত করা। 

(গ) পেশা । 

(ঘ) যোগ্য গৃহীর শিক্ষা। 

(ও) ন।গরিকতা।। 

(চ) কর্মবিরতিকালের সদ্ব্যবহার | 

(ছ) টৈতিক চিত্র । 


২২। পাশি মান্‌ € ৮67৩5 বে) ) 

জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিতার ( 110151008116% ) 
পূর্ণ বিকাশ সাধন কর]। তার মতে ব্যক্তির স্থজনক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমেই 
সমাজে সমস্ত নুতন বস্তুর আবিভাব হয়। স্তরাং সমাজের প্রগতি ব্যক্তিতার 
বিকাশের উপর সম্পূর্ণ নির্রশীল। 

২৩। হোয়াইট, হেভ ( চ016677659 ) 


হ্বোয়াইটহেডের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল এমন সব ব্যক্তি কৃষ্টি করা, 
যারা একই সঙ্গে সস্কৃতিবান এবং কোন বিশেষ দিকে বিশেষজ্জের জ্ঞানসম্পন্ন 


. শিক্ষার লক্ষ্য ৬ 


হবে। সংস্কৃতি বলতে তিনি চিন্তার সক্রিয়তা, সৌন্দর্য ও মানবতান্ুলভ 
অনুভূতির প্রতি অন্রক্তিকে বুঝিয়েছেন | 


২৪। রবার্ট রাস্ক (২০০০7 [555 ) 

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সত্তার (7:8%116% ) সর্বপ্রকার প্রকাশের সঙ্গে 
শিক্ষার্থীর সামপ্রশ্ত বিধান ( £9901)0119 ) করা। 

২৫। জ্রেড ক্লার্ক (7০ 0191০ ) 


আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল যন্ত্রনির্ভর সমাজের ( 07:2%71560. 1700086] 
৪0০1665 ) মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ । ক্লার্কের মতে আধুনিক যন্ত্র 
শিল্পনির্ভর সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সম্ভব । 


২৬। এ? আই, কাইরভ (মস্কোর শিক্ষণ-শিক্ষা। মহ্থাবিস্তা- 
জয়ের সম্ভাপতি, ১৯৪৬ ) 

কাইরভের মতে সাম্যবাদী শিক্ষার কাজ হল (১) নবজাতকদের 
যত্র কর! ও তাদের বিকাশের সাহায্য করা, (২) ভবিষ্যতের বাস্তবজীবনের জন্য 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য ও অভ্যাস দ্বারা তাদের সঙ্জিত করা এবং (৩) 
তাদের সেই সব প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, ঝোঁক, কর্মের অভ্যাস, সংকল্লের ( 1]] ) ও 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের চচণ করা যেগুলি সাম্যবাদী ৫নতিকাদর্শের মূলভাব (80:06) 
ও তত্বের সঙ্গে সামপ্স্তপূর্ণ | 


২৭। স্বামী বিবেকানন্দ (95/81001 ড15910815817108) 

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষের অস্তনিহিত পরমোতৎকষের 
(09০০6101)) বহিঃপ্রকাশ সাধন । 

২৮। মোহুনদাস গান্ধী (01017878099 0181) 0191) 

মানুষের দেহ, মন ও আত্মার য1 কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে বাহিরে আনা (নম 
০৪) হল শিক্ষার লক্ষ্য । 

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (881১1778796) 18£০7৩ ) 


রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল মুক্তি (0:960079) | এই মুক্তি 
হল তিন প্রকারের £ (১) মনের মুক্তি, €২) হৃদয়ের মুক্তি (69000 ০৫ 6৪ 
€ 
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1627) ও (৩) সংকল্পের মুক্তি (8:990070 ০৫ 1]1) । বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের 
সঙ্গে সার্থক যোগস্থাপনের মধ্য দিয়েই মাছষের মৃক্তি গ্রকাশলাভ করে । 


৩০। অরবিন্দ ঘোষ (4879917100 018089) 
প্রত্যেক মান্গষের মধ্যে পরমোত্কর্ষের বীজ নিহিত আছে । শিক্ষার লক্ষ্য 


হল সেই চরমোত্কর্ষকে বাহিরে আনা (029. ০8%)। 


শিক্ষার লক্ষ্য ও ব্যক্তিতান্দ্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ 


এতাবৎ শিক্ষার যত লক্ষ্য নির্ণাত হয়েছে সকলকেই ছুটি শ্রেণীতে ভাগ 

কর! যায়। একটি শ্রেণীকে বল! যায় ব্যক্তিতাস্ত্রিক এবং অন্যটিকে বলা যায় 
সমাজতান্ত্রিক ৷ ব্যক্তিতান্ত্রিক শ্রেণীর অন্তভূক্ত লক্ষ্যগুলি ব্যক্তির বিকাশের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীর লক্ষ্যগুলি সমাজ ও 
রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই ছুই শ্রেণীর 
লক্ষ্যের উদ্ভব হয়েছে এই কারণে যে, মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই একট দ্বৈতভাব 
আছে। এই ছুই শ্রেণীর লক্ষ্য মন্ুয্য প্রকৃতির ছুটি বিভিন্ন দিকের উপর নির্ভর 
করেই নিণাীত হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ প্রকারের 
দর্শন থেকে এই ছুই শ্রেণীর লক্ষ্যের উদ্ভব হয়নি। অনেক সময় একই দার্শনিক 
মতবাদ থেকে €( যেমন ভাববাদ ) ছুই প্রকার লক্ষ্যেরই উদ্ভব হয়েছে । এখন 
আমরা এই ছুই শ্রেণীর লক্ষ্যের বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। এই 
আলোচনার শেষে আমরা অবশ্ত দেখব এই দুই শ্রেণীর লক্ষ্যের মধ্যে কোন 
প্রকারের এক্যসাধন সম্ভব কিন1। 

(ক) শিক্ষান্ল ব্যক্তিতান্ত্িক লক্ষ্য-_শিক্ষার ব্যক্তিতাস্ত্রিক 
লক্ষ্যান্্যায়ী ব্যক্তিতার বিকাশই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য । এই লক্ষোর সমর্থনে 
ব্যক্তিবাদীর। নানাপ্রকারের যুক্তির অবতারণ] করেন। নিয়ে সমস্ত যুক্তির 
কিছু পরিচয় দেওয়। হল 2 

(১) মান্য যদিও সমাজের মধ্যে বাস করে, যদিও প্রতিমুহূর্তে তাকে 
অপরের সঙ্গে সম্পর্কে আসতে হয়, দিও মনের আদান-প্রদান অবিরত 
চলেছে, তথাপি প্রত্যেকটি মান্ুষের সঙ্গে অন্ত মানুষের একট দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান 
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রয়েছে । সমস্ত আদান-প্রদান, সমস্ত সম্পকক একদিক দিয়ে নিতান্ত বাহিক, 
মানুষের আসল সত্তার পরিচয় থাকে হুর্তেগ্য রহস্যের আচ্ছাদনে ঢাকা । তাই 
প্রত্যেকটি মাগষই বলতে পারে, “সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা” | ব্যক্তি. 
তান্ত্রিক মতবাদীর] ব্যক্তির এই ছুনিরীক্ষ্য সত্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন 
এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং স্বভাবতঃই শিক্ষার লক্ষ্যকে এই চরম সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অর্থাৎ তার] বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মানুষের 
এই স্বাভাবিক দুর্পজ্ঘযতাকে লঙ্ঘন কর] উচিত হবে না। 

(২) প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের যদিও একই প্রকারের 
উপাদানে গঠিত বলে যথেষ্ট মিল রয়েছে, তথাপি উপাদানগুলির পরিমাণগত 
এবং সময়ে সময়ে গুণগত পার্থক্যের দরুণ এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে 

উপাদানগুলির এক বিশেষ প্রকারের বিশ্বাস ঘটায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পাথক্যও 

রয়েছে প্রচুর । প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে একটি বিশেষ প্রকারের ব্যক্তিত্ব 
ফুটে উঠে। ব্যক্তিতন্ত্বাদীদের মতে ব্যক্তির এই ব্যক্তিতার জন্যই সমাজে 
নৃতন চিন্তা ও কর্ণের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিতার উপর নির্ভর করেই 
সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। সুতরাং তাদের মতে মানবজীবনের ও 
শিক্ষার লক্ষ্য হওয়! উচিত সমাজ-প্রগতির আকর এই ব্যক্তিতার বিকাশ 
সাধন করা। 

(৩) ব্যক্তি নিয়েই সমাজ । সুতরাং ব্যক্তির সথখ-ছুঃখ ভিন্ন সমাজের 
কোন পৃথক স্থখ-ছুঃখ থাকতে পারে না। তাই সমাজকে সুধী করতে হলে 
ব্যক্তির স্থুখের ব্যবস্থা করাই হল একমাত্র উপায়। সুতরাং ব্যক্তির সুখ- 
বিধানই হওয়া উচিত জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য । 

(৪) ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের মতের সমর্থনে জীব- 
জগতের বিবর্তনধার1 থেকে যুক্তি আহরণ করেছেন। তাদের মতে জীব- 
জগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবিরত ব্যক্তিতার উন্নততর বিকাশ ঘটে চলেছে। 
জীবনের জয়ের সঙ্গে ব্যক্তিতার জয় অবিচ্ছেগ্চভাবে জড়িত। তাই প্রাকৃতিক 
বিবর্তনের বিরোধিতা না করে জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্তিতার বিকাশের 
উপরই গুরুত্ব স্থাপন করা উচিত। 

(₹) ব্যক্তিতান্ত্রিকদের মধ্যে অনেকে আবার সমাজের বিবর্তন থেকে 
তাদের মতবাদের সমর্থনে যুক্তি আহরণ করেছেন । তাঁদের মতে মানব” 
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ঝঠ। এ 


সমাজের বিবর্তনে ব্যক্তির উদ্ভবই হয়েছে প্রথমে এবং সমাজবদ্ধ জীবনের 
স্থবিধার কথ ভেবে ব্যক্তিগণই সমাজ গঠিত করেছে পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়ে। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিতার সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনই হল 
সমাজবদ্ধ মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য এবং জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য | 

(৬) রুশোর মত ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, প্রকৃতির কাছ থেকে যা 
আসে তাই ভাল। সহজাত মানবপ্রকৃতি হল নিফলুষ। সমাজের “স্থুল- 
হস্তাবলেপের' জন্তই তাতে মালিন্ত আসে । সুতরাং প্রকৃতিদত্ত ব্যক্তিসত্তার 
বিকাশই জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়। উচিত । 

(৯) ব্যক্তিতন্ত্রব'দের সমর্থনে ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদও উপস্থাপিত কর! 
হয়েছে । ধর্মের দ্রিক থেকে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেকটি 
মানুষের আত্মার মূল্য হল পৃথক। প্রত্যেকের পৃথক আনুগত্য রয়েছে ঈশ্বরের 
গ্রুতি। দর্শনের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পৃথক মানুষ হল মানব 
সমাজের চরম লক্ষ্যবস্ত । কোন মানুষই উপায় মাত্র নয়। 

এই-প্রসঙ্গে সর্বশেষে নিয়মত কয়েকটি কথা! বলা প্রয়োজন । 

(১) জীবন ও শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য সামাজিক লক্ষ্যের পূর্বে আত্ম- 
প্রকাশ করেনি। আদিম সমাজে, প্রাচীন সভ্যতাগ্তলিতে ও মধ্যযুগে 
জীবন ও শিক্ষায় সামাজিক লক্ষ্যেরই প্রাধান্য ছিল। 

(২) ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ শুধু ভাববাদ থেকেই উদ্ভৃত হয় নি। সমস্ত 
প্রকারের দর্শনিক মতবাদের মধ্যেই ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধার! 
বর্তমান । 

(৩) সমাজ-জীবন ও জীবনদর্শনের সামগ্রিক পের পরিবর্তনের জন্ই 
বিভিন্ন পর্ধায়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতাস্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়, শুধু মনো- 
বিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার জন্য নয় । 

(৪) ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ চরমপন্থী হলেও, সাধারণতঃ 
বাক্তিতন্ত্বাদীর] সমাজের অপরিহার্ধতা ও প্রয়োজনীয়তার কথাও মানেন । 
তবে তার সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন । 

(৫) আধুনিক শিক্ষাজগতে প্রচলিত ব্যক্তিতস্ত্বাদের উপর মনস্তত্বের 
প্রভাব খুব বেশী। 


(৬) জীবন ও শিক্ষায় চরম ব্যক্তিতন্ত্রবাদী হলেন প্রাচীন গ্রীসের 
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সোফিষ্ট-রা (800108568), কার্লাইল এবং নীটশে (ঘ195০1৪) এবং সাধারণভাবে 
ব্যক্তিতস্ত্রবাদের সমর্থকগণ হলেন ইর্যাসমাস, বেকন, লকৃ, ক্যাণ্ট, রুশো, 
মন্তেসরী, রাসেল, নান্‌ প্রভৃতি । 


শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য 


ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মত সমাজতত্ত্রবাদীরাও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের 
সমর্থনে নানা প্রকারের যুক্তি উপস্থাপিত করেন | প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি 
নিয়ে লিপিবদ্ধ হল। 


(১) একমাত্র সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব। ব্যক্তি জন্মায় 
শুধু কতকগুলি সম্ভাবনী নিয়ে। সমাজই সেই সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত হতে 
সাহায্য করে। সামাজিক পরিবেশের সাহায্য বাদ দিলে উদ্দীপকের অভাবে 
ব্যক্তির ব্যক্তিতা শুধু অনির্দেশ্ঠ সম্ভতাবনারূপে রয়ে যাবে । স্থৃতরাং সমাজের 
বিকাশই জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া! উচিত। 


(২) আধুনিক সামাজিক মনস্তাত্বিকেরা (৪০০19] 1085 0110109£1868) এবং 
সাংস্কৃতিক নৃতব্ববাদীরা (০816072] 27)60070001081868) খুব ভালভাবেই 
দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ববোধের উদ্ভব ও বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের 
(১0501781165) বিশেষ গঠন ও বিকাশ বিপুলভাবে নির্ভর করে সামাজিক 
পরিবেশের উপর । স্থতরাং সম[জ-জীবনের বিকাশই হওয়া উচিত মানব 
জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য । 


(৩) সঙ্গীহীন মানুষ রক্তক্ষয়ী জীবনযুদ্ধে সম্পূর্ণ অপারগ বলেই সমাজের 
স্থষ্টি হয়েছে । স্থতরাং সমাজ-জীবনের ধারাবাহিক অস্তিত্ব ও বিকাশ মানুষের 
জীবনধারণ ও বিকাশের জন্য অপরিহার্ষ। এই অবস্থায় জীবন ও শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে সমাজসংরক্ষণ ও তার বিকাশ । 

(৪) সমাজ ব্যক্তির সমষ্রি। ন্ুতরাং সমাজের সামগ্রিক সুখবিধান সম্ভব 
হলেই ব্যক্তির স্খবিধান অপরিহার্ভাবে সম্ভব হয় । 

(৫) বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ পরস্পরের পরিপন্থী হতে পারে। কিন্ত 
সমাজের সামশ্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সকলেরই বিকাশ সম্ভব হয়। 

(৬) নিঃসঙ্গ জীবনযাপন মানুষের আদিম অবস্থাতেই সম্ভব হয় নি। 


শত উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আজ যখন মানৰজীবন জটিল হইতে জটিলতর হতে চলেছে, তখন আর 
নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না । 

(৭) মানবসমাজের বিবর্তনের ধারা আজ প্রত্যেকটি পৃথক সমাজকে 
এবং বৃহত্তর মানবসমাজকে প্রতিদিন ব্যাপকতর ও গভীরতর সংহতির দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । স্ৃতরাং ইতিহাসের এই অমোঘ ধারাকে ব্যাহত করে 
আজ আর ব্যক্তিতস্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠ1 বাস্তব জগতে সম্ভব নয়। তাই বাস্তব- 
বাদীর1 একে কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। 

(৮) একথ। সত্য নয় যে, অনেকগুলি একক মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে 
চুক্তি করে সমাজ স্থট্টি করেছে। মান্য হল সমাজবদ্ধ প্রাণী। স্বাভাবিক 
অবস্থায় সমাজ বহিভূতি মানষের অস্তিত্বের প্রমাণ এতিহাসিকেরা বা নৃতত্ব- 
বাদীর কখনও পাননি । সুতরাং সমাজবহিভূত পৃথক ব্যক্তিতার বিকাশ 
কখনও শিক্ষার বা জীবনের লক্ষ্য হতে পাবে না। বরং সমাজের বিকাশই 
জীবন ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যবস্ত হওয়1 উচিত । 

৯) দার্শনিক হিগেল ও তাঁর মতাবলম্বীরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে একটি 
অতিব্যক্তিক (৪00০:-00:807791) পৃথক সত্তা দান করেছেন । তাদের মতে 
ব্যক্তির পৃথক জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের এই অতিব্যক্তিক সত্তার এক অতি 
ক্ষণস্থায়ী উপাদানমাত্র । যুগযুগাস্তকাল ধরে সমাজের প্রবহমান আধ্যাত্মিক 
জীবনধারায় অংশগ্রহণ করেই ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী সত্ব! কিছুট। মূল্য অর্জন করে । 
স্থতরাং এই মতবাদীদের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্রের (যেটি হল সমাজের সংহত 
রূপ ) বিকাশই হল জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য । 

(১) সমাজ ও রাষ্ট্রের জৈব ব্যাখ্যাকারীর1 বলেন একক ব্যক্তির! হল 
সমাজদেহের কোষতুল্য | পৃথক কোষগুলির যেমন কোন মুল্য নেই, (মনি 
সমাজবহিভূতি পৃথক ব্যক্তিদের কোন মূল্য নেই। সুতরাং সমাজের সংরক্ষণ 
ও বিকাশসাধন হল জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য । 

(১১) প্রায় সমস্ত উচ্চস্তরের ধর্ষে ব্যক্তির আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার 
করা হলেও সমাজের সকলের মঙ্গলসাধনকে আত্মিক বিকাশের অপরিহার্য 
অংশ বলে ম্বীকার করা হয়েছে । স্তরাং ধর্মীয় সমর্থন শুধু ব্যক্তিতত্্রবাদের 
পক্ষে নয়। বিশেষ করে ভারতের ব্রহ্ষবাদী ধর্ম ও দর্শন ব্যক্তির পৃথক 
সত্বার শ্রেষ্ঠত্ব আদৌ স্বীকার করে না । এদের মতে ব্যক্তির পৃথক সত্তা হল 
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তার সমস্ত দুঃখের আকর। বিশ্বজীবনের অস্তণিহিত সত্তার সঙ্গে একত্ব- 
বোধেই ব্যক্তির মুক্তি। 

সমাজতান্ত্রিক মতেরও উগ্র সমর্থক ও সাধারণ সমর্থক আছেন । উগ্র 
সমর্থকদের মধ্যে প্লেটো, হিগেল, নাৎসী ও ফ্যাসীবাদীর! হলেন প্রধান । 
সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে আযারিষ্টটল, টমাস একুইনাস, পেস্তালৎসী, 
ফ্রোয়েবেল, জন ভিউই, ফ্রেড, ক্লার্ক প্রভৃতি হলেন প্রধান । 


ইতিহাসের সাক্ষ্য 

মানবসমাজের ইতিহাস আলোচন! করলে বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ও 
অবস্থায় শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য কর। 
যায়। আদিম সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সামাজিক। সমাজের প্রচলিত 
চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতিগুলি বজায় রাখাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য । 

প্রাচীন চীনদেশে, ভারতবর্ষে ও অন্ান্ প্রাচ্যদেশে সমাজ দ্বার! পৃর্ব- 
নির্ধারিত আদর্শের দ্বারাই ব্যক্তির জীবন ও শিক্ষা! পরিচালিত হত । সুতরাং 
এগুলির ক্ষেত্রেও শিক্ষার আদর্শ ছিল সমা'জতান্ত্রিক। 

প্রাচীন গ্রীসের স্পার্ট। নগরীতেও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যই বলবৎ ছিল, 
কেনন] রাষ্ট্রের জন্য সমস্ত নাগরিককে এখানে একই ছাচে গড়ে তোলা হত। 
গ্রীসের এথেনীয় রাষ্ট্রের পেরিক্লিসের যুগে ব্যক্তি ও সমাজ ছুয়ের বিকাশই 
শিক্ষার লক্ষ্যবস্ত ছিল, যদিও এথেদ্মের সোফিষ্ট নামক দাশনিক-শিক্ষকর] 
শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্যের সমর্থক ছিলেন । প্লেটে! ও আ্যারিষ্টটল সমাজ 
ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই ব্যক্তির বিকাশ চেয়েছিলেন । ব্যক্তিসত্তার সমাজ- 
বহিভূত বিকাশ তারা কেউই চাননি । শ্রেণীগত বা সাধারণ আদর্শের দ্বার! 
ব্যক্তির শিক্ষা পরিচালনার নির্দেশ তার] দিয়েছিলেন । তথাপি পেরেক্লিসের 
এথেন্সে ও মহান গ্রীক দার্শনিকদের আদর্শে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের 
স্থান ছিল। 

মধ্যযুগের খুষ্টীয় শিক্ষাতে ব্যক্তির পৃথক ও বহুমুখী বিকাশের কোন স্থযোগ 
ছিল না। থুষ্টের জীবনের সাধারণ একমুখী আদর্শের দ্বার! শিক্ষাক্রিয়। নিয়ন্ত্রিত 
হত। স্থতর।ং এই শিক্ষ। ছিল সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য দ্বার। নিয়ন্ত্রিত। 

ইয়োরোপের নবজাগরণের যুগে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য 


গং উন্নত শিক্ষাতত্ব 
হিসাবে গ্রহণ কর! হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও ধর্মের অনুশাসনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ 
করা হয়নি এবং ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের উপরও খুব গুরুত্ব আরোপ 
কর] হয়নি। স্থতরাং এই যুগের শিক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রভাব 
উপস্থিত থাকলেও এই প্রভাব সর্বজয়ী হয়নি । 

এর পর রুশোর সময় পর্যস্ত শিক্ষায় সাধারণ ধর্মীয়, সামাজিক ও বৌদ্ধিক 
আদর্শ (প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে পার্দশিতা ) প্রভাবশীল ছিল। এমন কি 
রুশো ও ব্যক্তির শক্কিনিচয়ের বিকাশের উপর জোর দিলেও তার ব্যক্তিতার 
বিকাশের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেননি । তিনিও গ্রধানতঃ মানবোচিত 
সাধারণ গুণাবলীকে ব্যক্তির চরিত্রে বিকশিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন । 
সুতরাং রুশোর সময় পর্বস্ত ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের চেয়ে সমাজতাস্ত্রিক 
মতবাদ প্রবল ছিল। এমন কি রুশোর মুখেও ব্যক্তিতশ্ত্রের জয়গান মাক্রা- 
হীনভাবে ধ্বনিত হয়নি । 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থা'তে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের উপর 
উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্পণ কর হলেও সর্বসময়ে সমাজের পটভূমিতেই ব্যদ্তির 
জীবনকে দেখ! হয়েছে । এমন কি কয়েকটি রাষ্ট্রে (নাৎসী, ফ্যাসিষ্ট ও 
কমুযুনিষ্ট ) ব্যক্তির শিক্ষণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাতে যদিও সমাজের আদর্শকে সাধারণতঃ 
পরোক্ষভাবে শেখান হত, বিংশ শতাবীর সমস্ত বাষ্ট্রেইে সমাজের আদর্শের 
দ্বার ব্যক্তির শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে ও সজাগভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অবশ্য 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগোর্ঠীতে এই নিয়নতরপ্রক্রিয়া পূর্বের রাষ্ট্রগোর্ঠীর মত অত কঠিন 
ও অনমনীয়ভাবে চলছে না। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিকের! 
( যেমন পেস্তালৎসী, ফ্রোয়েবেল, হাবার্ট, হার্বাট স্পেন্সর প্রভৃতি ) সাধারণতঃ 
সামাজিক পটভূমিকাতেই ব্যক্তির বিকাশ সংঘটিত করতে চেয়েছেন । বিংশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিকদের মধ্যে ছু-একজন ভিন্ন (যেমন পাশি নান্‌ ও 
আাড্যামসন্‌) প্রায় সকলেই ব্যক্তির চেয়ে প্রত্যক্ষতঃ সমাজের উপর বেশী 
গুরুত্ব অর্পণ করেছেন, কেননা সকলেই প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বিকাশ সংঘটিত করতে চেয়েছেন । পাণি- 
নান্‌ ও আযাভ্যামসনও কিন্তু সমাজকে ভোলেননি। ব্যক্তিতার বিকাশের উপর 
বেশী গুরুত্ব অর্পণ করলেও সমাজের সভ্য হিসাবেই তার] ব্যক্তিকে দেখেছেন 


শিক্ষার লক্ষ্য ৩ 


এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের বিকাশও তার চেয়েছেন । সুতরাং 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতাস্ত্রিক এই 
দুই প্রকারের মতবাদ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। 

উপরের এঁতিহাসিক রেখাঙ্কন থেকে দেখ! গেল যে, মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত 
প্রাচীন এথেন্স ভিন্ন প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ৷ 
এথেন্সে, নবজাগরণের যুগে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় ব্যক্তির 
বিকাশের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হলেও, সর্বলময়ে সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই 
ব্যক্তির বিকাশ চাওয়া হয়েছে । বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্যায়ে 
সমাজের চাহিদাকে সর্বাগ্রে যনে রেখেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সমন্ত সভ্য 
দেশেই চলেছে । “হিংসায় উন্মত্ত পৃর্থী'-তে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির বিশেষ 
বিকাশের অপেক্ষা তার সাধারণ বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ 
করা হচ্ছে। 


সিচ্ান্ত ঃ শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পকিত উপরের 
আলোচন1 থেকে নিয়রূপ সিদ্ধান্তসমূহে আসা যায়। 

(১) সমাজ ব্যক্তি নিয়েই গঠিত। ব্যক্তিবহিভূত কোন পৃথক সত্তা 
সমাজের নেই । 

(২) সমাজের প্রগতির চরম মাপকাঠি হল সমস্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ । 

(৩) ব্যক্তিতার বিকাশে ব্যক্তি পায় চরম আনন্দ এবং সমাজেরও 
প্রগতি সংসাধিত হয় । সমাজে নৃতন চিন্তা ও কর্মের উদ্ভব হয় ব্যক্তিতার 
বিকাশের মাধ্যমেই | 

(৯) মানুষ সমাজ-বদ্ধ জীব । 

(৫) একমাত্র সমাজের মধ্যেই মানুষের পক্ষে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকা 
সম্ভব। কোন প্রকারে জীবিত থাকলেও সমাজ-বহিভূত মান্ধষের বিকাশ 
প্রায় জান্তব স্তরেই নিবদ্ধ থাকে। 

(৬) সমাজের চিস্তাভাবন। ও কর্মপদ্ধতিকে আয়ত্ত করেই ব্যক্তির বিশেষ 
স্থজনীশক্তির বিকাশ ঘটে। সমস্ত প্রকারের নৃতন হ্ষ্টির পূর্বে পূর্বহরীদের 
অনুসরণ ও অনুকরণ অপরিহার্য । 

(৭) বিশেষ করে আধুনিক জগতে প্রধানতঃ সামাজিক, রাস্ত্রীয় ও আস্ত- 
জাতিক সংহতির দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করা উচিত । 


৭৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৮) ব্যক্তির বিকাশের ধারণ] সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত 
হয়। সমাজের বিকাশ ব্যক্তির বিকাশের নৃতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে । 

স্থতরাং দেখ! গেল যে, ছুটি শ্রেণীর মতবাদের সমর্থনেই কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করা যায়। অর্থাৎ ছুটি শ্রেণীর মতবাদের মধ্যেই 
যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে । এ অবস্থায় শিক্ষার ব্যাপক ও সর্জনগ্রাহ লক্ষ্য নির্ণয় 
করতে গেলে সমাজ ও ব্যক্তি ছুইকেই সমানভাবে মনে রাখতে হয়। বস্ততঃ 
সমস্ত বড় চিন্তানায়কই শিক্ষার লক্ষ্য নির্য় করতে গিয়ে সমাজ ও ব্যক্তি 
দুইকেই স্থান দিয়েছেন। হয়ত একদিক থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সেই 
দ্রিকে বেশীজোর পড়েছে, কিন্তু অন্তদিক একেবারে দৃষ্টির বহিভূর্ত হয়ে 
যায়নি । স্বতরাং অন্ুগ্রভাবে উপস্থাপিত বাক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক 
লক্ষ্যের সমন্বয়সাধন কর] মোটেই কঠিন নয়। তবে দুই দিককার চরম 
মতবাদীদের মেলান সম্ভব নয়, কেননা চরমভাবে উপস্থাপিত ব্যক্তিতাস্ত্রিক ও 
সমাজতান্তিক লক্ষ্যের মধ্যে কোন সত্যতা থাকতে পারে না। সমাজ ও 
ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার লক্ষ্যকে নিয়মত কয়েকটিরপে প্রকাশ 
করা যায় £ 

১। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণ বিকাশসাধন । 

২। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির মঙ্গলময় পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমে সমাজের 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন। 

৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের মঙ্গলময় বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন। 

৪। শিক্ষার লক্ষ্য হল সামাজিকভাবে মঙ্গলময় মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ 
বিকাশসাধন। 

৫। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশসাধনকারী সামাজিক 
বৃদ্ধি ও বিকাশসাধন । 

স্পষ্টতঃ উপরের যে মিলন সংঘটিত হল তা হল তত্বগত। কিন্তু বাস্তব- 
জীবনে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মিলনের জন্য প্রয়োজন মানব- 
জীবনের ব্যাপক পুনবিন্তাস। বস্ততঃ সেই পুনবিন্তাস আজও কোথাও সংঘটিত 
হয়নি বলে জীবন ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় তত্বের ক্ষেত্রেও ঘ্বন্ব রয়ে গেছে । ছুই 
শ্রেণীর লক্ষ্যের মিলনের জন্য এমন সমাজ স্থষ্টি করার প্রয়োজন যেখানে ব্যতির 


শিক্ষার লক্ষ্য ৭৫ 


বিকাশের সঙ্গে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের কোন ছন্ব নেই অর্থাৎ যে সমাজে 
শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি কোন প্রকারের ক্ষতিকর ভেদাভেদ 
বর্তমান নেই এবং যেখানে জীবনের সর্বস্তরে ( অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শুরসমূহে ) গণতন্ত্রের মহান মৌলিক নীতিগুলির 
(স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের) প্রয়োগ অবারিত । এখানে বলা প্রয়োজন যে, 
যদিও আজ পর্যন্ত কোন দেশেই গণতস্ত্রের জয় সর্বতোমুখী হয়নি, তথাপি 
ইতিহাসের গতি প্ররুত গণতন্ত্রেরই অভিমুখে । তবে সামাজিক বিবর্তনের 
ধার। গণতন্ত্রের অভিমুখে ছুদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে__-পশ্চিমী বাষ্্রগোষ্ঠীতে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিক থেকে এবং পৃবের বাষ্্রগোীতে অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক সাম্যের দিক থেকে । কিন্তু গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী জয় স্থনিশ্চিত। 


গ্রাণভান্ষিক শিক্ষার লক্ষ 


প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছুটির উল্লেখ আমরা এখনই করেছি। 
সেই বৈশিষ্ট্য দুটি হল-_ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ৪ সমাজের পূর্ণাঙ্গ 
বিকাশ। ব্যক্তির ও সমাজের এই পূর্ণ বিকাশের জন্ প্রয়োজন জীবনের 
সর্বদ্িকে গণতস্ত্রের বছুখ্যাত তিনটি তত্বের অবারিত প্রয়োগ । এই তিনটি 
তত্ব সাধারণতঃ পৃথক ভাবে উপস্থাপিত হলেও এগুলি আসলে পরস্পরের 
পরিপূরক । বস্ততঃ তিনটি তত্ব ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বরের ধারণার মত 
একই বস্ত্র তিনটি অচ্ছেছ্য দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সত্যই স্বাধীনতা 
ভিন্ন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কোন অর্থ নেই। তেমনি সাম্য ভিন্ন স্বাধীনত1 ও 
ভ্রাতৃত্বের কোন অর্থ নেই এবং প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ ভিন্ন স্বাধীনতা ও সাম্য হয়ে 
পড়ে প্রাণহীন। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, একমাত্র যন্ত্রনির্ভউর সমাজেই গণতন্ত্রের 
পূর্ণবিকাশ সম্ভব, কেনন' প্রাচুর্য না থাকলে সমাজে অসাম্যের উদ্ভব হবেই, 
ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হবেই এবং প্ররুত ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ সম্ভব হবে না। 
গণতন্ত্রের বাণীও যে মানবেতিহাসে তেমন জোরালো হয়ে এতাবৎকাল ধ্বনিত 
হয়নি, তার এই কারণ। এতকাল সমাজে এমন প্রাচুর্য বা তার সম্ভাবনা 
ছিল না যেখানে সকলের বিকাশের জন্য যোগ্য সবযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হত। আজকের দিনে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানস্থষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে 


৯৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


সর্বব্যাপী প্রাচুর্ধের সম্ভাবন। দেখা দিয়েছে বলেই গণতন্ত্রের দাবী চারিদিকে 
এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে । 

আমর] দেখেছি যে, প্রকৃত শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক সমাজ দুয়েরই লক্ষ্য হল 
ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ । স্থতরাং একথা বলা যায় যে, প্ররূত 
শিক্ষাই হল গণতান্ত্রিক শিক্ষা। 

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ও সমাজের ( দেশের ও আস্তর্জাতিক ) সর্বাঙ্গীণ বিকাশ 
হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার চরম লক্ষ্য । এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে 
এমন কতকগুলি আশু লক্ষ্য নির্ণয় করা প্রয়োজন যেগুলি সিদ্ধ হলে চক্ম 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে । নিয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার আশ্ত লক্ষ্যগুলিকে 
তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত করে উপস্থাপিত করা হল। 


€অ) ব্যক্তির আত্মবিকাশমুলক লক্ষ্যমমূহ 
৫১) টৈদহিক্চ ভি্গাস্প--এই লক্ষ্যসাধনের জন্ প্রয়োজন £ 
(ক) ব্যক্তির ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান। 
(থ) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় স্-অভ্য।সসমৃহ | 
(গ) স্বাস্থ্যের গ্রতি অনুরাগের মনোভাব (8৮6:6599)। 


(২) ইনত্র্রিম্রম্মুহেল্ লিন্চাস্প__এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন 
সমস্ত ইন্দড্রিয়নির্ভর শক্তির বিকাশ, বিশেষ করে দেখা ও শোনার দক্ষতা । 


€৩) তৌন্িক্ ন্িিক্কাস্প- এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন £ 


(ক) কথাবল।, পড়া, লেখা ও গণিতে দক্ষতা ৷ 

(খ) বিশ্বগ্রকৃতি ও মানবসমাজ সম্বন্ধে যোগ্য জ্ঞানার্জন । 

(গ) বহুমুখী বৌদ্ধিক অনুরাগ (00875-81090 1060786) । 

(ঘ) অগ্রসন্ধিৎস্থ, স্থবিগারক্ষম, সংস্কারমুক্ত, নমনীয় ও সাহসী মন। 
(উ) জ্ঞানার্জনের কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ আয়ত্বীকরণ। 


(৪) প্রক্ষোভ শু প্রস্রীসম্মুলক্ক দিকে হিক্কাপ্প- 
এই লক্ষ্যসাধনের জন্য গ্রয়োজন £ 


(ক) সংহত ও মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব স্থষ্টি। 
(খ) সৌন্দ্যবোধের বিকাশ। 
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(আ) জীবনের অর্থনৈতিক দিকসন্দন্ধীয় লক্ষ্যসমূহ 


(১) উৎ্ঞপাদন্নন্গান্ী হিহ্দান্নে দক্ষত্ভা এই লক্ষ্যসাধনের 
জন্ত প্রয়োজন £ 

(ক) পেশা মনোনয়নে ও পেশাগত কর্মে দক্ষতা ৷ 

(খ) নিজ পেশায় আনন্দ ও তার সামাজিক মুল্যবোধ । 

(গ) সমাজের বিভিন্ন পেশার সংবাদ রাখা এবং প্রয়োজন হলে অন্য 
পেশা গ্রহণের জন্য মানপিক প্রস্ততি | 

(ঘ) নিজ পেশার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির পূর্বে সাধারণভাবে কর্ম- 
জগতের জন্য ব্যাপক প্রস্ততি । 


(২) হনম্ভোগক্কান্সী হিসালে দক্ষতা এই লক্ষ্য সাধনের 
জন্য প্রয়োজন £ 
(ক) জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজ আয়ের পরিকল্পনা মত 
ব্যয়ের ক্ষমতা | 
(খ) ক্রেতাহিসাবে দক্ষতা । 
(গ) বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনের জালে না-পড়ার ক্ষমতা অর্জন | 
(ঘ) ক্রীত বস্তসমূহের যোগ্যতম ব্যবহার | 


(ই) মানবীয় সম্পর্ক-সন্ন্ধীয় লক্ষ্যসুহ 
৫১) প্িবালেল্স হনভ্যহিস্লানে দক্ষতা এই লক্ষ্য- 
সাধনের জন্য প্রয়োজন £ 
(ক) সমাজে পরিবারের স্থান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন | 
(খ) পরিবারের কর্মাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা । 
(গ) পরিবারের আদর্শের প্রতি অন্রাগ। পু 
(ঘ) পরিবারকে গণতন্ত্রের ধাত্রীবপে গঠন করা ও পরিচালিত 
করা । 
(২) সাধান্সপ হমমাজিক্ক সম্পর্ক জিল্মম্ে দক্ষতা-- 
এই লক্ষ্যসাধনের জন্ত প্রয়োজন £ 


(ক) মানুষের জীবনে মানবীয় সম্পর্কের মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান । 


লৈ 


(খ) 
(গ) 


(ঘ) 


উন্নত শিক্ষা তত্ব 


মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। 

নানাপ্রকারের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অর্জনে, ও সকলের সঙ্গে 
ভত্রব্যবহার প্রদর্শনে দক্ষতা । সকলের সঙ্গে সহযোগিতা! 
করে কাজ করার ও খেলার দক্ষতা । 

বন্ধুত্ব ও ভদ্রতাকে অন্তরের সঙ্গে উপভোগ কর1। 


(৩) দেশ্ণে নাগভ্রিশ্ হিসাবে দক্ষতা এই লক্ষ্য- 
সাধনের জন্য প্রয়োজন £ 


(ক) 
খ) 


(গ) 
(ঘ) 
(ড) 


(চ) 


(ছ) 


সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়! সম্বন্ধে জ্ঞান । 

সামাজিক উচ্চ আদর্শাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সকল প্রকার 
বিভেদমূলক বৈষম্যের প্রতি বিরাগ । 

তীক্ষ বিচারশক্তি, পরমতসহিফুতা, বিজ্ঞানের দানকে 
সমাজের পটভূমিতে দেখার দক্ষতা, জাতীয় সম্পদের প্রাতি 
শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণার্জন। 

সামাজিক আদর্শান্ুযায়ী কাজ করার দক্ষত]। 

ইতিহাসের ধারায় গণতস্ত্রের স্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে সম্যক্‌ 
জ্ঞান। 

গণতস্ত্রের আদর্শের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আন্গত্য | 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
যোগ্য জ্ঞানলাভ ও তদনুযায়ী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার 
অভ্যাস। 


শ। আন্তজাতিক মাগন্লিক্ষ হিসাবে দল্ষত্া২_এই 
লক্ষাপাধনের জন্য গ্রয়োজন £ 


(ক) সমগ্র মানবসমাজের মৌলিক এঁক্য সম্বন্ধে সম)কৃ জ্ঞান । এক্য- 


(খে) 


বিরোধী শক্তিসমূহ সম্বন্ষেও সম্যক্‌ জ্ঞান । 
এঁক্যবদ্ধ মানবসমাজের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব। 


(গ) আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ জীবন ও জাতীয় 


জীবনকে দেখার অভ্যাস । 


শিক্ষার লক্ষ্য ৭৯ 


(ঘ) আস্তর্জাতিক এঁক্যসাধনের জন্য বহুমুখী কর্মের প্রয়াস এবং 
বহুপ্রকারের মাধ্যম ও কৌশলের ব্যবহার । 
শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যগুলিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে 
নির্ধারণ করা হয়েছে । এ লক্ষ্যগুলিকে পূর্ণভাবে কার্ধকরী করে তুলতে হলে 
কতকগুলি সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণেরও প্রয়োজন আছে, কেনন। তবেই এমন 
অবস্থা হুষ্ট হবে যাতে করে এ লক্ষ্যগুলি সিদ্ধ হয়। নিয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার 
বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যগুলির উল্লেখ কর। হল : 


১। বংশধারার উন্নয়ন প্রচেষ্টা 
সমস্ত শিখন ও বিকাশ সম্ভব হয় জন্মগত শক্তির উপর নির্ভর করে। 


স্গতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে বংশধারার ক্রমাগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে বিশেষ প্রয়োজন । 


২। দৈহিক নিরাপত্তা ও বিকাশের ব্যবস্থা 


স্দৃঢ দৈহিক ভিত্তির উপরই হুন্দর মানসিক সৌধ গড়ে তোল! যায় এবং 
দৈহিক বিকাশ নিজের জন্যও প্রয়োজন । স্থতরাং প্রত্যেকের দেহের সংরক্ষণ 
ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা সমাজকে করতে হবে । 


৩। অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা 

পেশাগত দক্ষতা অর্জন এবং যোগ্য পেশা মনোনয়ন ও লাভ সখী জীবনের 
জন্য নিতাস্ত প্রয়োজনীয় । সুতরাং রাষ্ট্রকে পরিকল্পনা অনুসারে সমাজের 
অর্থনৈতিক জীবন এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি 
লোক তার শক্তি ও প্রবণতা অন্্যায়ী পেশাগত শিক্ষালাভ করতে পারে এবং 
শিক্ষাস্তে যোগ্য পেশাও লাভ করতে পারে । বল] বাহুল্য, এই প্রকারের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন, কেনন' 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন শোষক ও শোষিত শ্রেণীর উপস্থিতির ফলে এবং 
উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রের করায়ত্ত নয় বলে অর্থনৈতিক স্থযোগ ব্যাপারে 
সাম্যনীতির অনুসরণ অসম্ভব | 


৪। উচ্চ মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে বাধ! অপসারণ 
মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে গণতান্ত্রিক তত্বের প্রয়োগের জন্ত প্রয়োজন 


৮০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


অবারিত সম্পর্ক স্থাপনের পথের সমস্ত বাধা অপসারণ । অর্থ নৈতিক শ্রেণীও 
সামাজিক শ্রেণীর (অর্থাৎ জাতিভেদ, বর্ণভেদ, লিজভেদ ইত্যাদির উপর 
নির্ভরশীল সমস্ত প্রকারের মানবীয় ক্ষতিকর বিভেদের ) অবসান প্রয়োজন । 


৫1 স্বাধীন জীবন যাপনের ব্যবস্থ 

আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের গভীরতম আনন্দলাভ করে। 
এই আত্মবিকাশের জন্ ত্বাধীনতা প্রয়োজন । অন্ত সকলের স্বাধীনতার কথ 
ভেবে এবং সামাজিক নিরাপত্তী ও সমৃদ্ধির কথা মনে রেখে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
প্রত্যেকটি নাগরিককে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। এই স্বাধীনতা 
বিশেষ করে কয়েকটি বিষয়ে প্রকাশ পাবে £ (ক) জীবনের সঙ্গীনির্বাচন, 
(খ) পেশানিবাচন, (গ) গমনাগমন, (ঘ) জীবন ভঙ্গি (70810706701 1151706 ), 
($) বাসস্থান নির্বাচন এবং দল ও সঙ্ঘ নির্বাচন । বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপরও গণতন্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়। উচিত। 


৬। সত্য প্রচারের ব্যবস্থা 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সত্য প্রচারে বিশেষ স্বার্থ রয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ 
পরিচালনায় সমাজের সকল সভ্যের যোগ্য অংশগ্রহণের জন্য সর্ববিষয়ে সত্য 
পরিবেশন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 

৭। উচচানের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা? 

মানুষ জন্মায় কতকগুলি সম্ভ।বন। নিয়ে মাত্র । সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে 
পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব | সুতরাং 
বাষ্রকে সকলের জন্য সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে অংশগ্রহণের সমান সুযোগের 
ব্যবস্থা করতে হবে । 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য 

বহুদিন পরে ভারতবধ শ্বাধীন হয়েছে । কিন্তু স্বাধীন হয়েছে জরাজীর্ণ 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ নিয়ে, বন্ুপ্রকারের সামাজিক অসাম্য নিয়ে, হিমালয় 
প্রমাণ অওুত। ও কুসংস্কার নিয়ে, দেশব্যাপী আত্মিক জড়তা নিয়ে, অকল্পনীয় 
সামাজিক চেতনার অভাব নিয়ে এবং বেদনাদায়ক চিন্তার পঙ্গুতা নিয়ে । 
এই সর্বাংগীণ অবনতির হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রত গণতান্ত্রিক আদর্শে 
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সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে পুনর্গঠিত কর! চাই। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার 
লক্ষ্যগুলি কি আমর] তা! পূর্বেই দেখেছি । সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে এ লক্ষ্য- 
গুলিকে ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য বলে গ্রহণ কর1 উচিত । তবে ভারতবর্ষ আজ 
গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত এবং বিশ্বজগৎ হুর্বার গতিতে 
প্রগতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে । এই অবস্থায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্যগ্রদান প্রয়োজন | সেই বিষয়গুলি হল £ 

১। দ্রুত সর্বাঙ্গীণ আথিক পুনর্গঠনের জন্ত উৎপাদনের উপায়গুলিকে 
রাষ্ট্রায়ত্বকরণ ও সর্বব্যাপী পরিকল্পনার মাধ্যমে পুর্ণভাবে বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর 
অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন | 

২। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্থবিচারের ভিত্তিতে নিয়তম 
ও উচ্চতম জীবনমান নির্ণয় | 

৩। বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর মর্থ নৈতিক কাঠামোর গঠন ও বিকাশের জন্ 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার | 

৪। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্ততা বিদুরণ। 

৫ | সমাজ-জীবনে সর্বত্র সুবিচার ও সহনশীলতার চর্চা। 

৬। সমস্ত ব্যক্তিকে সমান শিক্ষার স্থুযে।গদান এবং সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক 
মনোভ।ব গঠন ও চিন্তার স্বাধীনতা দান। 

৭1 নারীজাতিকে সর্ববিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্ধযাদ! দান। 

৮| বিভিন্ন ধর্মমবলম্বী, ভাষাভাষী ও প্রদেশবাসীর মধ্যে সম্প্রীতি 
গঠন । 

৯। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গ*নকে সর্ধাঙ্গীণ পুনর্গঠনের ভিত্তি বলে গ্রহণ কর! 
ও স্থান দান কর।। 

১০। গণত্স্ত্রের মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা, তাদের 
প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরী করা এবং তাদের সর্বদিকে প্রয়োগের জন্ত 
উদ্বুদ্ধ কর] । 

১১। ভারতীয় সংস্কৃতির চিরস্তন মানব-প্রেম ও মানব-মৈেত্রীর বাণীর 
স্বারব] দেশবাসীকে উদ্ধুদ্ধ করা, বিশ্বে সেই বাণী প্রচার করা এবং 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার জছ্ঘ সর্বগ্রকারের ব্যবস্থ] 
অবলম্বন কর]। 

তু 
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ন্পশিক্ষান্ল নিভিল্স প্রচজিত লক্ষ্যেক্র মুল্যান্্রন্ন 


১। শিক্ষার লক্ষ্য জীবিকার জন্য যোগ্যতা! কৃষ্টি 

অনেকের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল জীবিক।জনের জন্বা দক্ষতা লাভ। কিন্ত 
এই লক্ষ্যটি হল অত্যন্ত অবাস্তব ও সঙ্কীর্ণ এবং তাই অচল। সুদুর ভবিষ্যতে 
শিশুর কি পেশ] হবে তা৷ প্রথম থেকে নির্ণয় কর] অনস্তব। আবার পরিবত্তন- 
শীল বততমান জগতে অতি পূর্ব থেকে পেশ নির্বাচন কর সম্ভব নয়। তার 
*৪পর গ্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হল মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ কর] । 
নিছক পেশাসম্পকিত শিক্ষায় মানুষ হওয়ার ব্যাপক শিক্ষালাভ হয় না। বলা 
বাহুল্য, এই মানুষ হওয়ার শিক্ষা বলতে বোঝায় সামাজিক পটভূমিতে 
সর্বপ্রকার শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ । 


২। শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানার্জন 

কেউ কেউ মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য হল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ কর।। 
এদের মতে জ্ঞনের প্রয়োগ মুখ্য বস্ত নয়, কারণ জ্ঞান ধ্যানের বস্তু এবং 
জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য বিশুদ্ধ আনন্দলাভ | শিক্ষার এই লক্ষাটি ভ্রমাত্মক, কেনন। 
মানুষ জ্ঞানার্জনে প্রয়াসী হলেও বাচার তাগিদেই প্রধানতঃ সে জ্ঞানলাভ 
করতে চায় এখং তাই অজিত জ্ঞান নিছক উপভোগের বস্ত হতে পারে না। 
তারপর যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির ও সমাজের সর্বালীণ বিকাশসাধন, 
€সইহেতু নিছক জ্ঞানান (যা বৌদ্ধিক বিকাশের একটি দিক) কখনও 
শিক্ষার পূর্ণ লক্ষ্য হতে পারে না। 


৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল জ্ঞানলাত করে মানলিক বৃদ্ধি সংঘটিত 
করা৷ 

মানসিক বৃদ্ধি বলতে স্পষ্টত: এখানে বৌদ্ধিক বিকাশকে বোঝান হয়েছে । 
কিন্তু আমরা দেখেছি যে, শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য হতে পারে 
না। তার উপর যে কোন প্রকারে জ্ঞানাজন করলেই মানসিক বুদ্ধি 
সংঘটিত হয় না। একমাজ্র সক্রিয়ভাবে এবং উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করে 
জ্ঞানার্জন করলেই মানসিক বিকাশসাধন সম্ভব । সুতরাং আলোচ্য লক্ষ্যটি 

“ সস্কীর্ণ ও অস্পষ্টতাদোষে ছুষ্ট। 
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৪। শিক্ষার লক্ষ্য মানসিক শৃ্খলাস্্টির মাধ্যমে মনের 
শক্ষি বৃদ্ধি 

শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে আমর। এই ধারণাটির (মানসিক 
শৃঙ্খল! ুষ্টির ) সম্মুখীন হয়েছি । এই তত্বটি শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যাপারে 
কতটা ভ্রমাত্ুক তা আমর] দেখেছি । শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যাপারেও 
মানসিক শৃঙ্খলাস্ষ্টির ধারণাটি সম্পূর্ণ অচল, কেননা যে ধারণা ভ্রমাত্মক তা 
যেকোন পটভূমিতেই অচন। আধুনিক মনস্তত্ব পৃথক মানসিক শক্তির 
অস্তিত্বে ও চর্চ।র মাধ্যমে তাদের সাধারণ শক্তি বৃদ্ধিতে আদে বিশ্বাসী নয়। 


৫। শিক্ষার. লক্ষ্য কৃষ্টিলা্ 

কৃষ্টি শবটির অর্থ নানাপ্রকারের । কারুর কারুর কাছে কুষ্টির অর্থ 
সমাজের বিরাম-ভোগগকারী শ্রেণীর (16187901855 ) উপযোগী জ্ঞান ও 
অভ্যাসসমূহ | অন্যান্তদের কাছে কৃষ্টির অর্থ মানবিক বিষয়সমূহ (1,5708716098) 
সশ্বন্ধেজ্ঞান। এদের নিকটে ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির কৃষ্টিগত মূল্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সমুহের অপেক্ষা 
অনেক বেশী। এমন আরও অনেকে আছেন ধাদের কাছে কষ্টির অর্থ মানুষ 
হিসাবে সাধারণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক জ্ঞান, নৈপুণ্য, 
অভ্যাস, আদর্শ ইত্যাদি। এদের কাছে পেশাগত জ্ঞানের কৃষ্টিগত মূল্য এ 
সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে অনেক কম। আরও অন্যদের কাছে কৃষ্টির অর্থ চারু 
শিল্পসমূহে উত্রর্ষ। এদের কাছে চারু শিল্পগুলির কষ্টিগত মূল্য কারু শিল্পগুলির 
চেয়ে অনেক বেশী। এমনি আরও অর্থ প্রচলিত আছে। যে ধারণাটির 
অর্থ এত প্রকারের তাঁর কোন সঠিক অর্থ-নির্ধারণ না করে তাকে শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ কর। যায় না। তবে প্রচলিত কোন অর্থেই তাকে শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ কর] যায় না, কেননা প্রত্যেকটি অর্থেই মানব-ব্যক্তিত্বের কোন 
না কোন দিককে বাদ দেওয়া হয়েছে । অথচ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের ও সমাজের সর্বাঙগীণ বিকাশ । 


৬। শিক্ষার লক্ষ্য স্বাভাবিক বিকাশ 


শিক্ষার এই লক্ষাটিকে রুশোই প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন । রুশোর 
মতে মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার লক্ষ্য । ন্থতরাং মানুষের 


৮৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


জন্মগত স্বভাব-ধারাঁকে অব্যাহত রাখাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। এই সংজ্ঞার 
সমাজের সঙ্গে মানব-প্রকৃতির শ্বাভাবিক ছন্দের কল্পন1 করা হয়েছে। কিন্ত 
সেটি ভূল। কেনন। প্রকুৃতিগতভাবে মানুষ নিয়ে আসে শুধু কতকগুলি 
সম্ভাবন1, যেগুলি সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে । মানব- 
সমাজ প্রকৃতির পরিপূরক, তার বিরুদ্ধ শক্তি নয়। তবে বিশেষ সমাজের 
বিশেষ সময়ের রূপ প্রঞ্কতি-বিরোধী হতে পারে এবং তখন সেই সমাজের 
বিরোধিতা করাও প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্মাজমাত্রই খারাপ এমন ধারণ! 
নিতান্ত ভূল। 


৭। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতার বিকাশ 

শিক্ষার ব্যক্ভিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্িক লক্ষ্যের আলোচনার সময়ে আমরা 
দেখেছি যে, শুধু ব্যক্তিতার বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। শিক্ষার 
লক্ষ্যের পরিধির মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ ছুয়েরই বিকাশের স্থান থাক] অবশ্ঠয 
প্রয়োজনীয় । ব্যক্তির সাধারণ গুণাবলীর বিকাশ ব্যক্তিতার বিকাশের 
মতই অপরিহার্য । 


৮। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মপ্রকাশ (9611-9য07998807) ) 


সাধারণ অর্থে আত্মপ্রক।শ ও ব্যক্তিতার বিকাশ ছুটি ধারণা একই । 
স্তরাং যে কারণে লক্ষ্য হিসাবে ব্যক্তিতার বিকাশ অচল, সেই কারণেই 
লক্ষ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশও অচল । 


৯। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মবিকাশ € 9911-7981198 197 ) 

আমর। দেখেছি যে, ব্যক্তিত।র বিকাশ বা আত্মপ্রকাশ শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে ক্রুটিযুক্ত । কিন্তু গ্রচপিত অর্থে আত্মবিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ কর1 যায়, কেননা এই অর্থেব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসাবেও দেখ! 
হয় এবং ব্যক্তির বর্তমান অপূর্ণ অবস্থাকে ও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। 
এই ধারণাটির দ্বার! বোঝায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক ছুটি দ্িকেরই 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশ । 


১০। শিক্ষার লক্ষ্য চরিজগঠন 
ব্যাপক এবং প্রকৃত অর্থে চত্রিত্রগঠনই হল শিক্ষার চতম লক্ষ্য, এমনি কথ! 


শিক্ষার লক্ষ্য ৮4 


অনেক মহান্‌ শিক্ষাবিদ্ই বলেছেন এবং তার! ঠিকই বলেছেন, কেনন। 
চরিত্রের পরিধির মধ্যে জীবনের সর্বকর্ম ও সর্বদিকই পড়ে এবং সর্ববিষয়ে 
উৎকর্ষ নিশ্চয়ই মান্থষের চরম ও পরম কামা। মনে রাখা গ্রয়োজন, টৈহিক 
অ।চরণ, বৌদ্ধিক আচরণ, সামাজিক আচরণ, সৌন্দর্ষ-সন্বন্ধীয় আচরণ প্রভৃতি 
সর্ববিধ আচরণই চরিত্রের বিষয়বস্ত, শুধু তথাকথিত ৫নতিক আচরণ নয়। 


১১। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির শক্তিসমূহের স্মষম বিকাশ 

ব্যক্তির শক্তিসমূহের সুষম বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর যায়, 
কিন্ত গ্রহণ করার পূর্বে কয়েকটি ভূল ধারণার নিরসনের প্রয়োজন রয়েছে। 
গ্রথম কথা হল এই যে, মা্ষের শক্তি বলতে যদি পুরাতন মনম্তত্বের মানসিক 
শঞ্তিগুলিকে (£9016199 ) বোঝায়, তাহলে এই লক্ষ্য অচল, কেননা আমরা 
দেখেছি যে, এ লব শক্তির অস্তিত্বই আধুনিক মনস্তত্ব স্বীকার করে না। দ্বিতীয় 
কথা হল এই যে, এই ধারণার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের প্রতি 
যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ কর] অন্ততঃ প্রত্যক্ষত হয় নি। তৃতীয়তঃ) ব্যক্তির 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের দিকও এই ধারণায় অগ্র।হা কর! হয়েছে। 
এই ধারণার দ্বারা যদি সামাজিক পরিবেশে সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তির 
সর্বদিকের স্থসমঞ্জস বিকাশ বোঝায়, তাহলে এই লক্ষ্যটি গ্রহণীয় হতে পারে । 
বল] বাহুলা, ব্যক্তিতার বিকাশও এই স্থসমঞ্জস সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে পড়ে । 


১২। শিক্ষার লক্ষ সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ 


সর্বাঙগীণ উতৎকর্ষলাভকেও শিক্ষ।র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর] যায় যদি সংশ্লিষ্ট 
কয়েকটি ভূল ধারণাকে দূর করা হয়। প্রথম কথা হল এই যে, জীবনের 
শুধু ভাল বস্তগুলিরই বিকাশ প্রয়োজন, সমস্ত বস্ত্র নয়। দ্বিতীয় কথা হল 
এই যে, সর্বদিকের সমান উৎকর্ষ প্রত্যেকের জন্ত কাম্য নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যান্থযায়ী সর্বদিকের বিকাশ গ্রয়োজন। তৃতীয় কথ] হল এই 
যে, সমস্ত দিকের বিকাশের মধ্যে সংঘর্ষ যেন না বাধে, এটিও লক্ষ্যণীয় | 
চতুর্থ কথা হল এই যে, এই লক্ষ্যটিতে প্রকাশ্তভাবে সামাজিক পটভূমিতে 
ব্যক্তির বিকাশের কথা বল হয় না। তবে এই লক্ষাটির প্রধান গুণ হল 
এই যে, মান্ৃষের বহুমুখী বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর এটি যথাযোগ্য 
গুরুত্ব অর্পণ করেছে। 


৮৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১৩। শিক্ষার লক্ষ্য সংগতিবিধান 

পূর্বে আমরা দেখেছি যে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতিবিধান করেই মানুষ আত্মরক্ষা! ও আত্মবিকাশ সাধিত করে । আমরা 
এও দেখেছি যে, শিক্ষার কাজ হল এই সঙ্গতিসাধন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠভাবে 
পরিচালিত কর1। মানুষ তার পরিবেশকে ইচ্ছান্থুসারে পরিবতিত করতে 
চেষ্টা করে বলে তার সঙ্গতিবিধানের চেষ্টাকে 'উন্নততর” সঙ্গতিবিধান বলেও 
অভিহিত করা হয়েছে । সুতর।ং সমাজের সমস্ত মানুষের উন্নততর সঙ্গতি 
বিধানের প্রয়াসকে বিরামহীনভাবে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে দেওয়াকে 
আমর শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করতে পারি । 


১৪। শিক্ষার লক্ষ্য বৃদ্ধি €(27০10)) 

জন ডিউই বৃদ্ধিকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি 
বৃদ্ধির ধারণার মধ্যে অবশ্য বিকাশের (06910192301) ) ধারণাকেও স্থান 
দিয়েছেন এবং বৃদ্ধি বলতে ব্যক্তি ও সম।জ ছুয়ের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিকেই 
বুঝিয়েছেম। তার মতে বিরামবিহীন বৃদ্ধি জু ও মঙ্গলময় হতে বাধ্য, 
কেনন1 অমঙ্গলজনক বৃদ্ধি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। তথাপি এই 
শিক্ষার সংজ্ঞার মধ্যে স্থম্পষ্টভাবে বিকাশের এবং অব্যাহত বিকশের উল্লেখ 
কর! এবং ব্যক্তির ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিক।শের কথা বলার প্রয়োজন 
রয়েছে। 


১৫। শিক্ষার লক্ষ্য স্থুখলাভ 

অনেকে (স্থখবাদীরা ) বলেন, জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হল সুখলাভ। 
এই লক্ষ্যটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে কয়েকটি কথা বল! প্রয়োজন । 
প্রথমেই বল! প্রয়োজন সথখলাভ বলতে হলে সকলের সুখলাভ ন। বোঝালে তা৷ 
গণতান্ত্রিক অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। তারপর স্থখলাভকে 
কর্ষের চরম পরিণতি হিলাবেই দেখা উচিত । কর্ষের আশু পরিণতি হিসাবে 
স্থখকে দেখলে জীবনে মহত্বের অনেক হ্রাস ঘটবে । নিজের ও সকলের 
সুখলাভের জন্য অনেক সময়ে ব্যক্তিকে সুখলাভ হতে বঞ্চিত হতে হয়, একথাও 
মনে রাখা উচিত । তবে প্রকৃত গণতন্ত্রম্মত উপায়ে নির্ধারণ কর। প্রয়োজন, 
কার] বঞ্চিত হবে এবং কখন বঞ্চিত হবে। 


শিক্ষার লক্ষ্য ৮৭ 
১৬। শিক্ষার লক্ষ্য সর্বসানবের চান্ছিপ1 € 78168) মেটান 


কেউ কেউ বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল সর্বমানবের চাহিদা! মেটান । 
তাদের মতে মান্য চাহিদ1] মেটানর জন্যই সর্ব কর্ম করে এবং তাই মানুষের 
ভালমন্দ চাহিদ! মেটানর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়। তাদের মতে সুখও 
এই চাহিদার পরিতৃপ্তি থেকে উদ্ভূত হ্য়। তাদের এই সমস্ত বক্তব্যই 
যুক্তিলহ। তবে মনে রাখতে হবে যে, মান্ষের চাহিদাগুলি স্থাণু নয়, তাদের 
রূপ ও সংখ্য। নিয়তই পরিবতিত হচ্ছে এবং তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া! উচিত 
সর্বমানবের নিত্যপরিবত্তনশীল চাহিদাসমূহের তৃপ্তিপাধন। আরও একটি 
কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু বিকাশপ্রাঞ্চ চাহিদাগুলিকে 
মেটান নয়। নূতন চাহিদার সমষ্টি, পুরাতন চাহিদার বূপাস্তর সাধন, 
এমনকি উন্মুলনও শিক্ষার লক্ষ্যের অন্ততুক্তি। তবে সেই সব চাহিদ্ারই 
উন্মুপন প্রয়োজন যেগুলি অন্য চাহিদার তৃপ্চিসাধনের পথে অস্তরায়ন্ববূপ | 
স্থতরাং শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যকে পরিবতিত কর! প্রয়োজন । পরিবর্তনের 
পর লক্ষ্যটি এমনি রূপ নেয় ঃ সর্বমানবের নিত্যপরিবর্তনশীল চাহিদাগুলির 
স্থসমঞ্জস তৃপ্তি ও বিকাশ সাধন । 


১৭। শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ণ জীবনযাপন (0977001666 115108) 


হার্ব।ট স্পেন্সর বলেছিলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল পূর্ণা জীবনযাপন | এই 
লক্ষ্যটিকে গ্রহণ করতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । পুর্ণাঙ্গ 
জীবনযাপন বলতে যদি জীবনের প্রধান দিক কয়টির স্থসমঞ্তস বিকাশ বোঝান 
হয় এবং যদি এই স্ুসমঞ্জস বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের কোন 
দ্বন্ব না থাকে তবেই পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের লক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য । স্পেক্মর 
অ[রও বলেছিলেন যে, ভবিষাতে পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের জন্য প্রস্ততিই হল 
শিক্ষার লক্ষ্য । প্রস্ততি তত্রটির আলোচন! আমর] পূর্ধেই করেছি এবং তার 
দোষ কোথায় দেখেছি। এখন শুধু বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানের পূর্ণাঙ্গ 
জীবনযাপনের মাধ্যমে ভবিস্ততে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতিই, হল 
শিক্ষার লক্ষ্য । আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন । স্পেল্গর 
তার পূর্ণাঙ্গ জীবনের চিত্রের মধ্যে সাহিত্য শিল্প, দর্শন ইত্যাদিকে যে গৌণ 
স্থান দিয়েছেন তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এগুলিকে স্পেন্দর জীবনের 


৮৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


অতি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য বস্ত বলে মনে না করে খুবই ভূল করেছেন, 
কারণ পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের ধারণার মধ্যে অন্নবস্ত্রের স্থান এসব বিষয়ের 
পূর্বে নয়, সঙ্গেই । 

১৮। ম্থুনাগরিকত। হল শিক্ষার লক্ষ্য 

পূর্ণাগ জীবনযাপনের ধারণার মধ্যে স্পন্সর নাগরিকতার ধারণাটিকেও 
স্থান দিয়েছেন । কেউ কেউ আবার নাগরিকতার ধারণাটির পরিধি বাড়িয়ে 
মান্তমের সমগ্র জীবনকেই তার অন্তভৃপক্ত করতে চেয়েছেন। তাদের মতে 
স্থন[গরিক হতে হলে জীবনের সর্ব ্রিকেরই বিকাশ প্রয়োজন। স্থৃতরাং তার] 
বলেন যে, স্ুনাগরিকতাকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এই 
লক্ষ্যটির বিষয়েও কয়েকটি কথা বল! প্রয়োজন । প্রথম কথা হল এই যে, 
যদি নাগরিকতাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তবে আজকের দিনে 
জাতীয় নাগরিকতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জতিক নাগরিকতাকেও লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ করতে হয়। তারপর ন1গরিকতাকেই শুধু লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে 
(যতই ব্যাপকভাবে হে।ক) ব্যক্তির ব্যক্তিগত দ্রিকের গ্রতি অবহেলার 
অবকাশ থাকে। তৃতীয় কথা হল এই যে, স্থনাগরিকতার দ্বার] শুধু সমাজ- 
সংরক্ষণ বোঝ!লে এই আধর্শটি বিশেষ ত্রুটিযুক্ত হয়ে উঠবে । এই আদশের 
মধ্যে সমাজ প্রগতির জন্য প্রয়াসেরও যোগ্য স্থান থাক চাই। স্পষ্ট তঃ এই 
মতবাদটি সমাজতান্ত্রিক মতবাদীর1 উপস্থাপিত করেছেন। 


১৯। সামাজিক দক্ষতা € 90০181 61116167065 ) 

জন ডিউই বৃদ্ধির সঙ্গে সামজিক দক্ষতাকেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে 
উপস্থাপিত করেছিলেন । তবে তিনি সামাজিক দক্ষতাকে ব্যাপক অর্থে- 
গ্রহণ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন । তার মতে সন্বীর্ণ অর্থে সামাজিক দক্ষতার 
অর্থ মান্কষের স্বভাবজ শক্তিসমৃহকে সমাজের নিয়মাবলীর দ্বারা সীমিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করা এবং ব্যাপক অর্থে সামাজিকতা হল “মনের সামাজীকরণ, 
€ ৪0০81182610) 0 61১9 10170 )1| মনের সামাজীকরণ বলতে ডিউই 
সামাজিক কাধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বভাবজ শক্তিগুলির সামাজিক বিকাশকে 
বুঝিয়েছেন। ডিউইর মতে ব্যাপক অর্থে সামাজিক দক্ষতা দুটি বস্তকে 
বোঝায় £ (১) অর্থনৈতিক বিষয়ে দক্ষতা এবং (২) স্বনাগরিকতা । 


শিক্ষার লক্ষ্য ৮৯ 


অর্থ নৈতিক দক্ষতা ব্যক্তির উৎপাদনকারী ও পণ্যব্যবহারকারী হিসাবে 
দক্ষতাকে বোঝায় এবং নাগরিক হিসাবে দক্ষতা বলতে ভাল জ্জী হওয়া 
থেকে রাজনীতিতে সন্্রিয় অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি সব কিছুকেই বোঝায় । 
নাগরিক দক্ষতার ধারণার মধ্যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, শিল্প-কর্ম উপভোগ ও 
শিল্পি, বিরামের সময়ের সম্্যবহার ইত্যার্দি সবকিছুরই স্থান রয়েছে। 
সুতরাং ডিউইর সামাজিক দক্ষতার ধারণার মধ্যে ব্যক্তিতার বিকাশ, 
অর্থ নৈতিক দক্ষতা, নাগরিকতার বিকাশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই স্বান রয়েছে 
এবং তাই এই অর্থে সামাজিক দক্ষতাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর] 
যায়। কিন্ত ডিউইর মত ব্যাপকভাবে অর্থ নিবপণ না৷ করলে সাধারণ অথে 
সামাজিক দক্ষত1 কখনই শিক্ষ।র লক্ষ্য বলে গৃহীত হতে পারে না, কেনন। 
তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দিক দৃষ্টিবহিভূত হয়ে সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত 
হবে। 


বিখ্যাত আমেরিকান শিক্ষাবিদ বেগলি (7390195 )-ও সামাজিক দক্ষত। 
লাভকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিতিত করেছিলেন । তার মতে সামাজিক দক্ষতা 
বলতে তিনটি জিনিস বোঝায় £ (১) অর্থ নৈতিক দক্ষতা, (২) নেতিবাচক 
নীতি অর্থাৎ অন্টের অর্থনৈতিক দক্ষতাকে বাধ! দেয় এমন ইচ্ছাকে ত্যাগ 
কৰা, এবং (৩) ইতিবাচক নীতি অর্থাৎ নিজের যে ইচ্ছা পরোক্ষভাবে বা 
প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক প্রগতিসাধন করে না তাকে ত্যাগ করা । সামাজিক 
দক্ষতার এই আদর্শকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর] যায় যদি পরোক্ষভাবে 
সমাজের প্রগতি সাধনের ধারণ।র মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব সমাজ অবিরোধী যে 
কোন ইচ্ছার পূরণকেই স্থান দেওয়া হয়। ত1 না হলে এই লক্ষ্যের মধ্য 
দিয়ে ব্যক্তির বিকাশের ও স্খভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। 


২০। শিক্ষার লক্ষত সমাজসংরক্ষণ 


সমাজসংরক্ষণকে অনেকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু 
আমর পূর্বেই দেখেছি যে, সমাজসংরক্ষণ যদিও শিক্ষার প্রধান ও অপরিহার্য 
কর্তব্য, তথাপি তা শিক্ষার একমাত্র কাজ হতে পারে না, কেননা! সমাজের 
প্রগতি সাধনও শিক্ষার কাজ। তার উপরে রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের 
প্রশ্ন । শিক্ষার কাজ যেমন সমাজের বিকাশসাধন করা, তেমনি ব্যক্তিতার 


৯ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


বিকাশসাধন করাও তার কাজ। ম্বতরাং সযাজসংরক্ষণকে শিক্ষার লক্ষ্য 
ভিসাবে গ্রহণ করা যায় না। 


২১। শিক্ষার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সৌজ্ঞাতৃত্ববোধ 

বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশ, বিশেষ করে মান্নষের সঙ্গে মান্গষের সংযোগ- 
স্থংপনের উপায়গুলির (10087)8 0 9070107101)1096101) ) অভূতপূর্ব উন্নতি, 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে একন্থত্রে বন্ধ করেছে এবং তাদের পরস্পরকে 
পরস্পরের অতি নিকটে এনে উপস্থিত করেছে । এই বন্ধন ও নৈকট্য ইচ্ছ! 
করে ও সঙ্ঞানে সংঘটিত ন1 হলেও আজ কারও সাধ্য নেই যে এদের পরিধির 
বইরে যায়। আজ পর্বদেশ ও সর্বজাতিকে এই মহাসত্যকে স্বীকার করতেই 
হবে এবং তদনযাযী ব্যবস্থা গ্রহণও করতে হবে। তার পর বিশ্বের বিভিন্ন 
জ!তির মানুষ শুধু পরস্পরের নিকট এসে গেছে বলেই নয়, এই নৈকট্যের শ্রম- 
বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য-জনিত বিপুল ও বহুমুখী স্থবিধার জন্যও বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সম্প্রী'তম্থ(পনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । 
আরও একটি কারণে এই সম্প্রীতিস্থাপন অপরিহার্য হয়ে পডেছে। বিজ্ঞানের 
মাধ্যমে শুধু মানবমর্লের উপকরণসমূহ স্থ্ হয় নি, সমগ্র মানবসমাজের 
নিশ্চিত ধ্বংসের উপকরন সৃষ্ট হয়েছে । তাই শুধু বাচার তগিদেই আজ 
বিশ্বত্র।তত্ববোধ জাগরিত করার অত্যন্ত গ্রয়োজন রয়েছে । এই সত্যটি মনে 
রাখলে মানবসভ্যতার বিকাশের বর্তমান স্তরে এ কথা বোধ হয় খুব জোরের 
সঙ্গেই বল! যায় যে, আজকের সমস্ত মানবীয় কর্তব্যের মধ্যে বিশ্বে শাস্তি 
গ্রতিষ্ঠঠর জন্য সৌন্রাতৃত্ববোধ জাগরূক কর1 হল সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তথাপি এই অবস্থাতেও বিশ্বমানবের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ববোধ ভীবন ও শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, কারণ ব্যক্তির বিকাশ ও জাতীয় সমাজের 
বিকাশের উপরই বিশ্বমানবের সংরক্ষণ ও গ্রগতি নির্ভর করছে এবং স্বভাবতঃই 
বিশ্বসৌত্রাতৃত্ববোধও নির্ভর করছে । সুতরাং বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ ব্যক্তির ও 
জাতীয় সমাজের বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যরূপে গৃহীত হতে 
পারে, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্যর্ূপে কখনও গৃহীত হতে পারে ন11 


শিক্ষার বিষয়বস্ত 


শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করবার পরেই যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয় সে প্রশ্নটি 
হল শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পকিত। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের অব্যবহিত পরেই 
প্রশ্ন উঠে, কেমন করে এ লক্ষ্যকে বস্তজগতে বূপদান করা সম্ভব? অথাৎ 
ঠিক করা প্রয়োজন হয়ে উঠে, কি উপায়ে নির্ণীত লক্ষ্যকে লাভ করা যায়? 
শিক্ষার বিষয়বস্তু হল শিক্ষার এ লক্ষ্যভেদের উপায়ন্বরূপ। আমর] দেখেছি 
জীবন-দর্শনের আলোকেই জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণীত হয়। স্থতরাং 
শিক্ষার বিষয়বস্তর নির্ণয় ব্যাপারেও শেষ পর্যস্ত জীবনদর্শনই সর্বাপেক্ষা! গ্রভাব- 
শালী হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ; ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক 
প্রভাবে অনেক সময়ে বিষয়বস্তব গ্রভাবিত হলেও জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখেই & সমস্ত প্রভাব কাজ করে। বিভিন্ন প্রকারের জীবনদর্শন শিক্ষার 
বিষয়বস্ নির্ণয় ব্যাপ।রে কিরূপ নির্দেশ দেয় নিয়ে তা আলোচিত হল। 


১। ভাববাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্ত 

ভাববাদ্র মানসিক ও আত্মিক দ্রিক থেকেই বিষয়বস্তর সমস্যা সমাধানে 
অগ্রসর হয়। শিশুর অভিজ্ঞত1 অপেক্ষা ভাববাদ মানবজাতির সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করে। সংক্ষেপে ভাবব।দের নির্দেশ 
হল “বিদ্যালয়ে মানবসভ্যতাকে প্রতিফলিত কর? অর্থাৎ ভাববার চায় যে, 
বিছ্য।লয়ে মানবজাতির সঞ্চিত সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মূল বস্তগুলি পরিবেশিত 
হোক ।|। ভাববাদের মতে এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আত্তীকরণই শিশুকে মানব 
জীবনের মহত্তম আদর্শন্ুযায়ী পরিচালিত করতে সমর্থ হবে। 

স্বভাবতঃই বিভিন্ন ভাববাদী বিভিন্নভাবে মানব অভিজ্ঞতার শ্রেণীকরণে 
প্রয়ানী হন। নিয়ে এইবপ প্রচেষ্টার ছুটি উদাহরণ দে ওয়] হল £ 

(ক) কোন কোন ভাববাদী মানব অভিজ্ঞতাকে ছুটি ভাগে ভাগ করেন £ 
(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ-সম্পকিত অভিজ্ঞতা ও (২) সামাজিক পরিবেশ- 
সম্পফিত অভিজ্ঞতা এবং এই শ্রণীবিভাগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়- 
বস্তকেও দুটি ভাগে ভাগ করেন--€১) বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তসমূহ ও (২) মানব- 
জীবন-সম্পফিত বিষয়-বস্তসমূহ (108079.016199 )| তাদের মতে শিক্ষার 
বিষয়বস্তর মধ্যে এই দুই শ্রেণীর বিষয়-বস্তরই স্থান থাক] উচিত । 


৯২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(খ) অন্য কোন কোন ভাববাদীর' আবার মানব মনের তিনটি দিকের 
উপর নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্ধারণে অগ্রসর হন। এই তিনটি দিক 
হল £ (১) প্রয়াসমূলক দিক ( 01861 ৪৪০০৮), জ্ঞানীয় দিক € ০০%73- 
115৪ 2809০% ) ও অন্তভূতির দিক (9906৪ 88190 )। তাদের মতে 
শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে মাভষ যা করে, যা জানে এবং যা অনুভব করে এই 
তিনেরই সমাবেশ ওয়] উচিত। 


২। প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু 

রুশে|পন্থী স্বপ্নচারী প্রকৃতিবাদীরা শিশুর বর্তমান কোক (11750:08 ), 
কর্মাবলী ও অভিজ্ঞতার উপরই একমাত্র গুরুত্ব অর্পণ করেন । এর চান 
শিশ্বপ্রকৃতির স্বাধীন, সুখময় ও স্বতঃস্ফুত বিকাশ। তাই তার] বড়দের 
অভিজ্ঞতাসঞ্জ।ত কে।ন কিছুকেই শিশুর উপর চাপাতে চান ন1। এদের নিকটে 
যা-কিছুই শিশুর ন্বাধীন, সুখময় ও স্বতঃক্ফুর্ত বিকাশে সহায়ক তাই শিক্ষার 
বিষয়বস্তু । 

গ্রকৃতিবাদের এই চরম রূপ আজকাল আর দেখা যায় না, কেননা এর 
বাস্তবতা-বিবঞ্জিত স্বপ্রচারী মনোভাব আজকের দিনের মান্ঠষের মনকে 
আর আকৃষ্ট করে না। প্রকৃতিবাদের বৈজ্ঞানিক ক্ূুপেরই প্রচলন এখন 
অনেকটা হয়েছে । আধুনিককালে এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন হার্ধাট 
স্পেন্সার ও ভাক্সলী ( [15105 )। এদের বিষয়বস্ত-সম্পকিত মতাবলী পরে 
সমিবেশিত হল। 


৩। প্রয়োগবাদ ও শিক্ষার বিষয়বন্ত্ব 


প্রয়োগবাদী চিন্তাধারাই আজকাল পশ্চিমী রাষ্ট্রগো্ঠীর শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সর্ব পেক্ষ। প্রবল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে । প্রয়োগবাদীদের মতে নিত্য- 
পরিবর্তনশীল জগতে উপযুক্তভাবে বাচবার জন্য যা-কিছু জ্ঞান, নৈপুণ্য, 
মনোভাব ও আদর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন সেই সবেরই স্থান শিক্ষার বিষয়বস্তর 
মধ্যে থাকা উচিত । এরা শিশুর জীবনকে বর্তমানকাল ও ভবিষ্ৎ এই 
ছুয়েরই পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করতে চান এবং স্পষ্টতঃ বিষয়বস্তর নির্বাচনে 
উপযোগিতার (96:1165 ) মাপকাঠি ব্যবহার করেন। এঁর বিষয়বস্তকে 
প্রধানতঃ কর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রূপে দেখেন । শিশুর জীবনের সুষম ও 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ৯৩ 


বহুমুখী বিকাশসাধন এবং সমাজের প্রগতির জন্ত যত রকমের কর্ম ও 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সব কিছুকেই এর] পাঠক্রমের মধ্যে স্থান দেন। 
এর] মনে করেন, কর্স ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান, মনোভাব 
ও আদর্শ ইত্যাদি স্ষ্ট হয় সেইগুলিই হয় স্থায়ী। প্রয়োগবাদীশ্রে্ঠ জন 
ডিউইর বিষয়বস্ত্-সম্পকিত অতি মুল্যবান ও গভীর মৌলিকতাসম্পন্ন 
মতাবলীর আলোচনায় আমর] একটু পরেই প্রবৃত্ত হব। 


৪ বস্তবাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্ত 


শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তবাদীর1 বাস্তব জগতের সংগে শিশুর সার্থক 
সংগতি বিধানের উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেন। এই বাস্তব জগতের 
মধ্যে তারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই ছুই প্রকারের জগতকেই স্থান দেন। 
বস্তবাদীর1 বিদ্যালয়ের জীবনের সংগে বাইরের জীবনের কৃত্রিম ব্যবধান 
একান্তভাবে দূর করতে চান। এই উদ্দেশ্তে তার] বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠ্যবস্ত 
ও ক্রিয়াকর্কে বাইরের ব্যাপক জীবনের সংগে সম্পকিত দেখতে চান। 
স্বভাবতঃই এব বৈজ্ঞানিক বিষক্ববস্ত (প্রাকৃতিক ও সামাজিক ) এবং শিক্ষার 
পেশাগত দিকের উপর বেশী জোর দ্রেন। স্তথুতরাং এদের মতে বানর 
জগতের সংগে সংগতি বিধানের জন্য য1 কিছু জ্ঞান, কর্ম, নৈপুণ্য, অভাস ও 
আদর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন সবকিছুই শিক্ষ(র বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হওয়া! উচিত। 
এদের মধ্যে ইন্দরিয়নির্ভর বস্কবাদীর ( ৪07189 2:6211868 ) বৈজ্ঞানিক 
অভিজ্ঞতা ও বস্তসমূহের উপর» সামাজিক বস্তবাধীর1 ( 8০০1৮] 7৫811568 ) 
সামাজিক দিক থেকে মূল্যবান বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার উপর এবং মানবতাবাদী 
বস্তব।দীর1| (1)01791019610  269115658 ) বিবয়বস্তগত মুল্যের ভন্থ প্রাচীন 
চিরায়ত ( 91%39198] ) সাহিত্য পাঠের উপর গুরুত্ব গ্রদান করেন । 


৫1 আনবভাবাদ ও শিক্ষার বিষয়বন্ত 


যুক্তিবাদী মানবতাবাদীদের (7:81008] 0)01021)1865 ) নিকটে বুদ্ধির 
চর্চাই হল মানব শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, কেনন। তাদের মতে বুদ্ধির মধ্যেই 
(উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সঙ্গে তুলনায়) মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। এর] 
শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্বাচনে বৌদ্ধিক বিকাশের মাপকাঠিই ব্যবহার করেন । 


৯3 উন্নত শিক্ষাতত্ব 


এদের মতে “্বাধীনতার উপযোগী কলাগুলির? (119979] 815 ) স্থান শিক্ষার 
ধিষয়বস্তগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে, কেনন। বৌদ্ধিক বিকাশে এগুলি সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী । এইগুলির মধ্যে আবার মানবীয় বিষয়গুলির (1000091076195 ) 
মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। 

নব জাগরণের প্রথম পর্যায়ের মানবতাবাদীর। বিষয়বস্তুর মধ্যে গ্রাচীন 
চিরায়ত সাহিত্য পাঠকে সর্বাগ্রে স্থান দিতেন । এই সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ 
ছিল স্বাধীন ও মহান্‌ প্রঘচীন জীবনের সংগে গভীর পরিচয়। পরবর্তী পর্যায়ে 
প্রাচীন সাহিতাপাঠ ও প্রাচীন ভাষা শিক্ষাই একমাত্র উপজীব্য হয়ে উঠেছিল । 
এই পর্যায় শিক্ষার বিষয়বস্ত ( অবশ্ঠ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে ) বলতে প্রাচীন 
সাহিত্য ও ভাষা ছুটিকেই শুধু বোঝাত। 


৬। জড়বাদ ও শিক্ষার বিবয়বন্ত 


জড়বাদীর] ব্যক্তি ও সমাজের ইহলোকে স্কুখী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 
সমস্ত তথ্য, তত্ব, কর্ণ ও নৈপুণা ইত্যাদিকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করতে 
চ/ন। আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বে ও মানবজগতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী নন 
বলে তারা ধর্মীয় বিষয়বস্তকে স্কান দিতে বান্জী নন এবং শিক্ষার বিষয়বস্বর 
মধ্যে মানসিক উৎকর্ষপাধক বিষয়গুলির শেষ্টত্বও স্বীকার করেন ন1। 


বিষয়বন্ত সম্পকিত দার্শনিক মতাবলীর সংক্ষিগ্তসার-_ 

উপরের মতাবলীর আলোচনা থেকে দেখ যাবে যে, বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষার 
বিষয়বস্তব নির্ণয় ব্যাপারে বিভিন্ন বস্তর উপর গুরুত্ব দেয় এবং বিষয়বস্তব নির্বাচল 
ব্যাপারেও বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করে । 

ভাববাদ্ের প্রবণতা হল অতীতের দিকে । অতীতের সঞ্চিত জ্ঞান- 
ভাগডারের উপর সে সর্বাপেক্ষা মূল্য আরোপ করে এবং তার বিষয়বস্ত 
নিরাচনের মাপকাঠি হল মানসিক উপভোগের ( 89160186107) ) | বিশ্ব- 
জগতের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রধানত: দর্শকের (৪06০6860৮ )। 

প্রয়োগবাদের প্রবণতা হল বর্তমান ও ভবিষ্তাতের দ্রিকে। শিশুর বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা এবং সমাজের প্রগতির উপর এ সর্বাপেক্ষা জোর 
দেয় এবং তার বিষয়বস্তর নির্বাচনের মাপকাঠি হল উপযোগিতার (0611165 )। 
বিশ্বজগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি হল গ্রধানতঃ কর্মীর (0০০: )। 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ৯৫ 


বস্তবাদের প্রবণতা হল বর্তমানের দ্রিকে। বর্তমানের পরিবেশের উপর 
সে সর্বাপেক্ষা মূল্য আরোপ করে এবং বিষয়বস্তব নির্বাচন ব্যাপারে প্রয়োগ- 
বাদের মত উপযোগিতার মাপকাঠি ব্যবহার করে। বিশ্বজগতের প্রতি তার 
দৃষ্টিভঙ্গি হল মধ্যমভাবে কর্মীর । বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার উপর এই মতবাদ 
গ্রয়োগবাদ অপেক্ষ1 কম গুরুত্ব দেয়। 

মানবতাবাদীরাও প্রধানতঃ অতীতাভিমুখী। তার। অতীতে ৃষ্ট 
সাহিত্যাদির উপর সর্বাপেক্ষ! বেশী শ্রদ্ধাশীল এবং বিষয়বস্ত নির্বাচনে মানসিক 
বিকাশের মাপকাঠি ব্যবহ।র করেন। বিশ্বজগতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভলি 
হুল মিশ্রিতভাবে দর্শকের ও ভোগীর ( 07195০7 )। 

গ্রকতিবাদের প্রবণতা প্রধানতঃ বর্তমানের দিকে । শিশুর বর্তমানের 
ঝেৌক ও চাহিদ1 এবং তার স্বাধীন বিকাশের উপর তার] সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ 
করেন এবং তাদের বিষয়বস্ত নির্বাচনের মাপকাঠি হল শিশুর স্বাধীন বিকাশ। 
বিশ্বজগতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মধ্যমভাবে কর্মীর | 

উপরের আলোচন। থেকে দেখা যাবে যে, আলোচিত দার্শনিক মত্বাদ- 
গুলির মধ্যে প্রয়োগবাদের পরিধিই হল সর্বাপেক্ষ! ব্যাপক । বর্তমানকাল 
€ ভবিষ্যৎ এবং আংশিকভাবে অতীতও ( যতটা] বর্তমানের প্রয়োজনে লাগে) 
এর পরিধির অন্ততূ্তি। শিশু ও তার পরিবেশ দুয়ের প্রতিই তার দৃষ্টি রয়েছে। 
'এর কমীন্ুলভ দৃষ্টিও প্রশংসনীয়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের ও ভোগীর 
দৃষ্টিরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । মানব জীবন শুধু কর্মেরই ক্ষেত্র নয়, তার 
মধ্যে দেখার, মানসিক উপভোগের (81)7:59182913) এবং ভোগেরও 
(903950761)6 ) অবকাশ যণেষ্ট আছে। স্পষ্টতঃ প্রয়োগবাদ জীবনের এই 
দিকগুলির প্রতি অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ্য দিয়েছে। 


বিজ্ঞান, দর্শন ও শিক্ষার বিষয়বন্ভ 


আমর] দেখেছি ষে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনের ভূমিকাই হল সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ। যদিও লক্ষ্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্বাদির উপর গ্রভৃত 
পরিমাণে নির্ভর করতে হয়, তথাপি শেষ পর্যস্ত দর্শনকেই সমস্ত তথ্য ও 
তত্বের মূল্য নিরূপণ করে লক্ষ্য নির্ণয় করতে হয়। শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্বাচন 
ব্যাপারেও শেষ পর্যন্ত দর্শনের উপর নির্ভর করতে হলেও প্রত্যক্ষতঃ বিজ্ঞানের 


৯৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


উপর বিশেষভ।বে নির্ভর করতে হয়, কেন না দর্শনদ্বার1 নির্ধারিত শিক্ষার 
লক্ষ্যের অনুযায়ী বিষয়বস্ত নির্বচন প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
যুক্তিপ্রয়োগের ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। 


বিষয়বস্তর প্রকৃতি বঠমানে ও অতীতে 

বিষয়বস্তর ইংর[জী প্রতিশবটি অর্থাৎ কারিক্যুলম (০017100]ঘ10 ) শবটি 
হল আসলে ল্যাটিন শব্ব। এর প্রাথমিক অর্থ হল ঘোড়দৌড়ের মাঠ (7৪০৫- 
০0089 )। এই প্রাথমিক অর্থ থেকে এর আধুনিক অর্থের উদ্ভব হয়েছে । 
এর আধুনিক অর্থ অবশ্ত একটি নয়। বিখ্যাত শিক্ষাসম্বপ্ধীয় 70$061079 
91 100086100-এ কারিক্যুলমের নিয়মত তিন প্রকারের অর্থ দেওয়া] হয়েছে £ 


১। গ্রথম অর্থ-_পঠনীয় একটি ব্যাপক ক্ষেত্রে (49 100810৮5610 
0£ ৪0১ ) কয়েকটি পাঠ্যস্থচীর €9০987:39 ০£ ৪60৭১ ) একটি স্থসংবদ্ধ 
সমষ্টি কিম্বা কয়েকটি বিষয়ের পারম্পর্য (4৪8001)০0; ) যেমন, সামাজিক 
বিষয়বস্তর পাঠক্রম | 


২। দ্বিতীয় অর্থ_কোন বিদ্যালয়ে পরিবেশিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের 
বিশেষ সামগ্রিক পরিকল্পনা, যেমন-_বি. এ-র পাঠক্রম | 


৩। তৃতীয় অর্থ-ব্যক্তিকে সমাজজীবনের যোগ্য করে তোলবার 
উপযোগী কিন্বা কোন পেশ।র জন্য প্রস্তুত করে তোলবার উপযোগী বিগ্ভালয়ের 
তত্বাবধানে পবিবেশিত শিক্ষা প্রদ অভিজ্ঞতাসমূহ | 

উপরের তিনটি অর্থের মধ্যে তৃতীয় অর্থটির প্রথমের অংশটিই বর্তমানে 
সবাধিক প্রচলিত । শিক্ষাকাষে বিষয়বস্তর গুরুত্বের জন্ত উপরে।ক্ত তৃতীয় 
অর্থটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়বস্ত বলতে 
বর্তমানে বোঝায় শিক্ষার্থীর সর্বাজীণ বিকাশের জন্য বিছ্ভালয়ের ভিতরে বা 
বাইরে যত রকমের অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা কর! হয় সেই সব-কিছুই। এই 
অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুই প্রকারের অভিজ্ঞতাই থাকে। 
এখানে বল। প্রয়োজন, বিষয়বস্তকে অনেকে পাঠ্যস্থচীর (9০01:59 0 ৪৮০১) 
সঙ্গে এক করে দেখেন। কিন্ধু সে ভাবে দেখা নিতান্ত ভুল। কেনন! 
পাঠ্যস্চী বলতে আসলে বোঝায় কোন বিশেষ শ্রেণী বা কয়েকটি বিশেষ 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ৯৭ 


শ্রেণীর কিম্বা শিক্ষার্থীদের যে কোন সমষ্টির জন্য নির্ধারিত বিশেষ বিষয় ব1 
পাঠের এলাকা (8798 0£ 869১ ) সম্পর্কে শিক্ষাদানের সহায়ক প্রামাণ্য 
নির্দেশ। এই নির্দেশ শিক্ষাপরিচালকদের সাহায্যের জন্য রচিত হয়। 
স্পষ্টতঃ এই নির্দেশ আর বিষয়বস্তু একই বসত নয়। 

বিষয়বস্তর বর্তমানের ধারণ। কিছুদিন পূর্ব পর্যস্ত প্রচলিত ছিল ন1। 
প্রধানতঃ নৃতন সামাজিক ( গণতান্ত্রিক) পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত 'নৃতন 
শিক্ষার” (ওল 110009101,) লক্ষ্যের সংগে সংগতি রেখে এবং মনম্তত্বের 
নবোদঘ[টিত তত্বাবলীর উপর নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা 
পরিবতিত হয়েছে । কিছুকাল পূর্ব পর্ধস্ত (বিংশ শতাব্দীর প্রথম এক 
চতুর্থাংশ পর্ধস্ত ) পুরাতন ধারণ] অনুযায়ী যে বিষয়বস্ত প্রায় সববত্র গ্রচলিত 
ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ £ 

(৯) এই বিষয়বস্ত ছিল শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন। প্রস্ততি তত্বের দ্বার এই বিষয়বস্ত সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হোত। 

(২) আধুনিক জীবনের সংগে এর বিশেষ সংগতি ছিল না। এই 
বিষয়বস্তব ছিল মূলতঃ অতীতাভিমুখী | 

(৩) শিক্ষার্থীদের আশা, আকাঙ্ষা, প্রবৃতি, চাহিদা, প্রবণতা, আগ্রহ, 
সামর্থ্য ইত্যাদিকে এই বিষয়বস্ত অগ্রাহ্হ করেছিল। পরিণত বয়স্কদের 
প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলতঃ এই বিবয়বস্ত নির্ধারিত হয়েছিল। 

(৭) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি এই বিষয়বস্ত সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ছিল। 
সমস্ত শিশুর জন্য একই প্রকারের পরিণতির নির্দেশ এই বিষয়বস্ত দিত। 

(৫) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শনের আধুনিকতম পরিণতির সংগে এর 
কোন যোগ ছিল না। জীবতত্ব, মনম্তত্ব ও সমাজতত্বের ভ্রুত উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শন দ্রুত 
পরিব্তিত হচ্ছিল এবং হচ্ছে। এ বিষয়বস্তে এই পরিবর্তন আদৌ 
প্রতিফলিত হয় নি। 

(৬) এই বিষয়বস্ততে সামাজিক মনোভাব ও সাধারণভাবে বস 
( 89061096106 ) স্ষ্টির দিকে কোন নজর দেওয়া হত না। 


(৭) মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এই বিষয়বস্ত করেনি । 


৯৮ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


(৮) সুসংহত ব্যক্তিত্ব স্থির প্রতি বিচ্ছিন্নবিষয়সমন্বিত এই বিষয়বস্ত 
কোন লক্ষ্য রাখেনি । 

(৯) মান্ষের উচ্চতম কাম্যবস্তৃগুলির (101%17986 ৪1095 ) প্রতি এই 
বিষয়বস্ত উদাসীন ছিল। 

(১০) স্ুুনাগরিকতার শিক্ষা এই বিষয়বস্তর মাধ্যমে সম্ভব ছিল না । 

(১১) এই বিষয়বস্তর নির্ধারণ, পরিবর্ধন ও পরিবর্তন পরিকল্পিতভাবে 
সাধিত হত ন1। 

(১২) পরীক্ষাশাসিত শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়বস্তও পরীক্ষার প্রভাবে 
বিকৃত রূপ ধারণ করত। 

(১৩) বৃত্তিগত বিকাশের দিকে এই বিষয়বস্ত কোন লক্ষ্য রাখেনি । 

(১৪) মূলতঃ ভাষানির্ভর এই বিধয়বস্ত শিক্ষার্থীর ভাষাগত দিক ভিন্ন 
ভন্য দ্রিকের বিকাশের প্রতি প্রায় লক্ষ্য করে নি। 

(১৫) অপ্রয়োজনীয় বস্তৃতে ভাবাক্রাস্ত ছিল এই বিষয়বস্ত | 


(১৬) এই বিষয়বস্তর নির্ধারণে শিক্ষকদের ও সমাজের সাধারণ নাগরিক- 
দের কোন হাত ছিল না। 

(৯৭) শিশুর আত্মসক্রিয়তা ও ত্যজনক্ষমতাঁ এই বিষয়বস্তর দ্বার 
অবজ্ঞাত হত । 

১৮। শিক্ষকের স্থজনক্ষমত!র যে।গ্য বিকাশও এই বিষয়বস্তর মাধ্যমে 
সম্ভব ছিল না। 


১৯। গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে কোন শিক্ষালাভ 
করা যেত ন।। 


২০। আস্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ এই বিষয়বস্তর মাধ্যমে সাধিত 
হত না। 
২১। যোগ্যভাবে অবসর যাপনের শিক্ষা! এই বিষয়বস্ত দিত না। 


অভীতের বিবক্ববস্ত নিধণরণের পন্ধতিসমুহ 


অতীতের বিষয়বস্তর ক্রুটি-বিচ্যুতি কিছুটা বিশদভাবেই আমরা আলোচনা 
করলাম। কিন্তু এ ক্রটি-বিচ্যুতি সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে, পূর্বে বিষয়বস্তু 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ৯৯ 


ভূল পদ্ধতি ও ভিত্তির উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হত। নিয়ে কতকগুলি 
ভুল পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া! হল £ 

১। অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয়বস্ত নির্বাচন 
কর! হত। শিশুদের সবাঙ্গীণ বিকাশ ও ব্যক্তিতার বিকাশ এই বিষয়বস্তবর 


লক্ষ্য ছিল না। 
২। মানসিক শক্তি ও মানসিক শৃঙ্খলাতত্বের উপর নির্ভর করে প্রায়ই 


বিষয়বস্ত নির্ধারিত তত। 

৩। অতীতের প্রতি অন্ধ ভক্তি বিষয়বস্তুর মধ্যে বহু অচল জিনিসকে 
স্থান দিয়েছে । 

৪| টনতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তরকে অনেকভাবে বিকৃত 
করে তোলা হত। 

৫| শিশু-মনম্তত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক সময়ে বিষয়- 
বস্তৃকে অবাঞ্ছিত রূপ দেওয়া হয়েছে । 

৬। পরিণত বয়স্কদের প্রবণতা ও কর্মীবলীর উপর নির্ভর করে অনেক. 
সময়ে বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষ নির্বাচিত হয়েছে। 

৭। সমাজের শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখবার জন্ত অনেক সময় বিষয়বস্তূকে 
বিকৃত করে তোল! হয়েছে । উদাহরণ- প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সাধারণ 
বিছ্যালয়ের ( 0010110 ৪০1,0018 ) বিষয়বস্তু । 

৮| সমাজের বিভিন্ন শক্তিশালী দলের অপপ্রভাবে (যেমন ধর্মযাজকদের 
প্রভাবে ) অনেক সময়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে অবাঞ্চিত বিকৃতি এসেছে । 

৯। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও বিন্যাসে মনস্তাত্বিক পদ্ধতির (0930)010- 
£1০8] 00600.) পরিবর্তে যৌক্তিক পদ্ধতি (108108] 25861509 ) অবলম্বন 
করে বিষয়বস্ত্রকে ছুষ্পাচ্য করে তোলা হয়েছিল । 


বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও পুনবিষ্যাসের জগ্য আন্দোলন 


বিষয়বস্তর পরিবর্তন ও পুনবিন্তাসের জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই 
আন্দোলন চলেছে । এই আন্দোলন নিয়লিখিত কারণসমূহের জন্ত জগ্মলাভ 
করেছে এবং ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 


১০০ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


১। শিক্ষানায়কর জীবন-বিচ্ছিন্ন এই বিষয়বস্তর বহুমুখী অসম্পূর্ণতা 
সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন । 

২। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অংশও এর জীবন-বিমুখতার প্রতি 
অবিরত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তার বিরোধিত] করেছেন। 

৩। শিক্ষাবিষয়ক গবেষকরা এর ফল সম্বন্ধে অনেক ক্রটি উদঘাটিত 
করেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে, এই বিষয়বস্তর আশু ফল ও দুরের ফল 
কোনটিই আশানুরূপ নয়। শিক্ষার মহত্বম লক্ষ্যগুলিও এর দ্বারা সাধিত 
হয় না। 

৪। নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির উদাহরণও পুরাতন বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের 
আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছে। 

(৫) শিক্ষাবিদেরা আঙ্গ ভাল করে অবহিত হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীর 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ও তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে 
বিষয়বস্্ নির্ধারণ কর1 উচিত। 

(৬) শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার শিক্ষাক্রিয়ার সামগ্রিক 
পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে । এই পরিবর্তন ম্বাভাবিকভাকে 
বিষয়বস্তকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । 


বিষয়বস্ত-পরিকল্পন। কাদের কাজ ? 


নিত্যপরিবর্তনশীল সামাজিক চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে ও শিক্ষাবিষয়ক 
মনন্তত্বের অবিরত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তকে অবিরত 
পরিকল্পিতভাবে পরিবতিত করা প্রয়োজন । এই পরিবর্তনের কাজে ধাদের 
অংশগ্রহণ অপরিহার্য তদের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল। 

(১) এই কাজের নেতৃত্ব স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ, 
শিক্ষস্ন্ধীয় মহাবিছালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এবং বিষয়বস্ত সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞবৃন্দের 
উপর স্তান্ত হবে। 

(২) শিক্ষকদের ভূমিকাও এই কাধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(৩) এই বিষয়ে অভিভাবকদের মতামতের মূল্যও অনেকখানি । 

(8) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষার বিষয়বস্তু বাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের 
আলোচনার বস্তু হওয়! উচিত। সকলেরই মত এ বিষয়ে গ্রণিধানযোগ্য । 


শিক্ষার বিষয়বন্ত ১৬১ 


বিষয়বস্ত নির্বাচন ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের রুচি, প্রবণত1, ইচ্ছা, শক্তি 
ইত্যাদির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন । এই কার্ধে ব্যাপৃত 
নেতৃবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট অন্ান্ত সকলেরই এ দিকের প্রতি বিশেষ অবহিত হওয়া! 
কতব্য । 


শিক্ষার বিষয়বন্তর পরিবভ'ন কখন এবং কতবার হওয়া উচিত ? 


যতদিন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন 
চলতে থাকবে, যতর্দিন ছাত্রদের সংখ্যা ও প্রকৃতি (সমাজের নূতন নৃতন 
অংশ থেকে ছাত্র আসার জন্য) পরিবতিত হতে থাকবে এবং যতদিন 
মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের তত্বাবলীর পরিবর্তন ঘটতে থাকবে, ততদিন 
অবশ্যন্তাবীভাবে শিক্ষার লক্ষ্যের সংগে শিক্ষার বিষয়বস্তও পরিবতিত হতে 
থাকবে । অর্থাৎ বিষয়বস্তর ছোট-বড পরিবর্তন অবিরুতই চলতে থাঁকবে। 


শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায় 


শিক্ষার বিষয়বস্ত পরিকল্পনার কাজ বর্তমানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য 
দিয়ে অগ্রসর হয়। নিয়ে এই পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়] হল। 

(১) প্রথমেই রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে নির্ণয় কর। 
প্রয়োজন | 

(২) দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় সমাজের বিশেষ লক্ষ্যগুলিও নির্ধারণ করা 
প্রয়োজন । 

(৩) তৃতীয়তঃ, শিশুমনের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহের সংগে পরিচিত 
হওয়] প্রয়োজন । 

(৪) চতুর্থতঃ, স্থানীয় শিশুদের বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে 
পরিচয়ের প্রয়োজন | 

(৫) পঞ্চমতঃ, সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে একটি সুস্পষ্ট, 
সুসংহত ও দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন শিক্ষার্শন গঠনের প্রয়োজন । 

(৬) ষষ্ঠতঃ, নিধারিত দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকার্ধের আকাঙ্ক্ষিত 
ফলসমূহের ( ০3699£09 ) একটি বিশদ হিসাবের প্রয়োজন | 

(৭) সপ্থমতঃ, শিক্ষার অগ্যান্ত মাধামগুলির দ্বারা সংসাধিত ফলসমূহের 
একটি হিসাবের প্রয়োজন । 
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(৮) অষ্টমতঃ, নির্ধারিত কাম্য ফলসমূহের উপযোগী কর্মাবলী ও 
অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচনের প্রয়োজন । 

(৯) নবমতঃ, পূর্বোল্লিখিত পর্যায়গুলির সম্থন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন 
এবং তাদের ফলাফল নির্ণয় কর প্রয়োজন । 


গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার বিষয়বন্ত নির্ধারণ ও গঠনের 
মৌলিক তন্তাবলী 

শিক্ষার আধুনিকতম বিষয়বস্্র আলোচনা হল আসলে গণতান্ত্রিক 
বিষয়বস্তরই আলোচনা । সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে গণতান্ত্রিক 
বিষয়বস্তর প্ররুতি ও তার গঠন সম্পর্কিত তত্ব সম্বদ্ষে আমরা ইতিমধ্যেই 
কিছুটা অবহিত হয়েছি । নিয়ে গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তর নির্বাচন ও গঠন- 
সম্পফিত মৌলিক তত্বাবলীর বিশদ পরিচয় দেওয়া হল। বলা নিপ্রয়োজন, 
এই সমস্ত তত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজের ও শিক্ষার চরম 
লক্ষ্য ( ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ) লাভের পথ অনেকট1 সুগম হবে। 


(১) গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে 

শিক্ষারর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্ত্ব 
গণতান্ত্রিক শিক্ষাূর্শন দ্বারা নিণীত লক্ষ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে এবং তারই 
আলোকে নির্ধারিত হবে । 


৫২) ব্যক্তির পুর্ণাঙ্গ বিকাশ ও সমাজের পুর্ণাজ বিকাশের 
সহায়ক হবে 

গণতাম্ত্রিক শিক্ষর চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পুর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন। 
স্থতরাং এই শিক্ষার বিষয়বস্ত এই ছুটি লক্ষ্যসিদ্ধির সহায়ক হবে। 


(৩) সমাজের সাংস্কৃতিক এঁতিহ্াকে বজায় রাখতে ও পরি- 
বধধিত করতে সাহায্য করবে 

সাধারণভাবে মানবসমাজের এঁতিহছোর সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন সাধন করার 
সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমাজের এঁতিহের সংরক্ষণ ও পরিবর্তনণীল কালের পরি- 
প্রেক্ষিতে তাকে পরিবর্ধিত ও পরিবতিত করতে শিক্ষার বিষয়বস্তু সাহাষা 
করবে। 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১৪৩ 


(8) শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ 
গুণাবলীর বিকাশসাধন করবে 

গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্ত প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বহুমুখী ও সর্বাঙগীণ 
বিকাশসাধনে তৎপর হওয়ার সাথে সাথে তার বিশেষ মানসিক বেশিষ্ট্যাবলীর 
বিকাশের বিষয়েও বিশেষভাবে সচেষ্ট হবে। 


€৫) সমাজের চাহিদা ও ব্যক্তির চাহিদার স্ুষমতা রক্ষা 
করতে 

গণতান্ত্রিক সমাজ ও শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদার সমন্বয় 
সাধন। স্থতরাং গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তরও লক্ষ্য হবে ব্যক্তির চাহিদ! 
ও সমাজের চাহিদার সামঞ্জস্য সাধন । 


(৬) আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করার সহায়ক হবে 


সমাজসচেতন নাগরিকতার উপর গণতাম্ত্িক সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর 
করে। সুতরাং এই সমাজের শিক্ষার বিষয়বস্তর অন্যতম লক্ষ্য হবে স্থনাগরিক 
স্ষ্টি করার কাজে সহায়ক হওয়া! । 


(৭) বিবয়বস্ত নির্বাচনে প্রয়োজনের মাপকাঠি ব্যবহার 
করতে হবে 

মানসিক শৃঙ্খলাতত্বের উপর নির্ভর না করে এবং অতীতের প্রতি অন্ধ- 
ভক্তিসম্পন্ন না হয়ে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু 
নির্বাচন করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয়তাকে খুব সঙ্ীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে 
চলবে না। ব্ক্তি ও সমাজের সর্বাঙগীণ বিকাশের সহায়ক সবকিছুই হল 
প্রয়োজনীয় একথা মনে রাখা প্রয়োজন । 

(৮) বিষয়বস্তু যোগ্যভাবে অবসরযবাপনের শিক্ষাদান করবে 

যান্ত্রিক যুগ সাধারণ মানুষের কাছেও আজ অবসরের স্থযোগ এনে দিয়েছে 
এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে আনবে । সুতরাং যোগ্যভাবে এই 
অবসরযাপনের জন্য শিক্ষালাভও শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন । 
শিক্ষার বিষয়বস্তব এমনভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিত যে তার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীর! মহৎ জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবসর যাপনের শিক্ষালাভ 
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করে অবসর যাপনের পদ্ধতির প্রভাব কর্মের ( 0.) উপর পড়ে এবং 
অবসর যাপনের মধ্য দিয়ে কর্মের মধ্যে যে সব সুস্থ মানসিক ও দৈহিক 
বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সম্ভব নয় তাদের বিকাশও সম্ভব হয়। সেইজন্যও যোগ্য- 
ভাবে অবপর যাপনের জন্য শিক্ষালাভের প্রয়োজন । 


৫৯) যোগ্য বৃত্তিনির্বাচনের সহায়ক হবে 

বৃত্তিশিক্ষাদান সাধারণ বিদ্যালয়গুলির কর্মের অন্তর্গত নয়। তথাপি 
যেহেতু যোগ্য বৃত্তি মান্ষের জীবনের স্থখের অন্যতম প্রধান আকর, ০েইহেতু 
সাধারণ বিগ্ালয়গুলিকেও শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ধৈহিক ও মানপিক বিকাশ 
এমনভাবে সাধন করতে হবে যে, সে যেন পরবর্তী জীবনে যোগ্য বৃত্তি নির্বাচন 
করতে এবং বৃত্তির জগতে দক্ষ কর্মী হতে সহজেই সমর্থ হয়। বহুমুখী কর্মের 
মাধ্যমে শিক্ষাদান এই দিক থেকে খুবই মুল্যবান । 


(১০) শিশুর ভবিষ্যতের চাহিদা! অপেক্ষ1 বর্তমানের চাহিদার 
উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করবে 


বর্তমানের চাহিদার উপর বেশী লক্ষ্য রাখলে শিশুর বুদ্ধি ও বিকাশ সহজ 
ও আনন্দময় হয়ে উঠবে এবং ফলে ভবিষ্কতের চাহিদা মেটানও সহজ 
হয়ে উঠবে। 


৫১১) বিষয়বস্তর মাধ্যমে শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও বিশেষ 
স্তরের লক্ষ্য দুই-ই সিদ্ধ হবে 

শিক্ষার কতকগুলি সাধারণ লক্ষ্য আছে যেগুলিকে শিক্ষার সর্বস্তরেই নজরে 
রাখতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিশেষ স্তরসমূভের ( যেমন প্রাক" 
প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি) বিশেষ লক্ষ্যসমূহের গ্রতিও নজর 
রাখা প্রয়োজন । 


(১২) স্থানীয় সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নজরে 
রাখতে হবে 


জাতীয় সমাজ ও স্থানীয় সমাজ এই দুয়ের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
বিষয়বস্ত নির্বাচন করতে হবে। 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১০৫ 


(১৩) প্রত্যেক স্তরের বিষয়বন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং পুর্ববভা 
ও পরবর্তী স্তরের সঙ্গে যুক্ত হুবে 

প্রত্যেক শ্তরের শিক্ষা যেন পরবর্তী স্তরের শিক্ষার ভূমিকামাত্র না হয় 
সেটি দেখা প্রয়োজন, কেনন। প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ও 
কার্যাবলী রয়েছে । তবুও শিক্ষার ধারবাহিকত বজায় রাখতে হলে পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী স্তরের সঙ্গে প্রতিটি স্তরের ফোগ থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 


(১৪) স্ুগ্রথিত মঙ্গলময় ব্যক্তিত্বস্ট্টি বিষয়বস্তর অন্যতম 
প্রধান লক্ষ হওয়! উচিত 

ব্যক্তির মানসিক বিকাশ স্থনংহত ও মঙ্গলময় হওয়া গ্রয়োজন । সর্বদিকের 
বিকাশের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগহ্ত্র বর্তমান থাকা উচিত। সথসংহত ব্যত্তিত্বের 
বিকাশের জন্য বিষয়বস্তকে যতদুর সম্ভব সম্প ক্ত (০০7:৪]6৪০ ), একীভূত 
(10890), ও সংহত (11)60212669 ) কর। প্রয়োজন । আর দেখতে হবে 
ব্যক্তির সমস্ত প্রকারের আচরণই যেন মঙ্গলময় হয়। 


৫১৫) বিষয়বস্তু দেশের আইনান্ুণী হওয়া উচিত 
বিষয়বস্তর গঠন দেশের প্রচলিত অ'ইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিষ্পন্ন 
কর। উচিত। 


০৬) বিবয়্বস্ত জীবনভিত্তিক হবে 
বিষয়বস্ত সযাজেন প্রবহমান জীবনধার র সঙ্গে গভীরভাবে সম্পূক্ত হবে। 


(১৭) বিবয়বন্ত কর্মভিত্তিক হবে এবং সর্বপ্রকারের কর্ম 
তার অন্তভুক্ত হবে 

কর্মের (%961%165 ) মধ্য দিয়েই শিশুরা গ্রধানতঃ শিক্ষালাভ করে। 
সুতরাং বিষয়বস্ত্ব কর্মভিত্তিক হবে । জীবনের সর্দিকই শিক্ষার পরিধির মধ্যে 
পড়ে বলে শিক্ষার্থীর সর্বদিকের কর্মই বিষয়বস্তুর আতন্তর্গত হবে। 


(১৮১) স্জনাত্মক দিকের বিকাশ বিষয়বস্তর অন্যতম প্রধান 
লক্ষ্য হওয়। উচিত 

বিষয়বস্তর মাধামে শিখনের (16971)170 ) শ্জনমূলক দিকের বিকাশ 
হওয়া! উচিত । বিশেষ করে শ্জনমূলক চিস্তার বিকাশ বিষয়বন্ততর অন্যতম 
মুখ্য লক্ষ্য হওয়৷ গ্রয়োজন । 
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(১৯) বিবয়্বস্তকে শিক্ষামূলক লমস্ত কর্মের মধ্যে খেলার 
সম্ভতাকে 81718) সঞ্চারিত করতে হুবে 

খেলার মূল কথা হল ন্বতক্ফুর্ততা, স্বাধীনতা ও আনন্দ। সমস্ত শিক্ষণীয় 
কর্মের মধ্যে খেলার এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্ট1! করতে 
হবে। 


৫২০) পরিণমনের 0095780108) স্তর নির্ণয় করে বিবয়বস্তর 
অন্তর্গত সমস্ত কর্মকে নির্বাচন করতে হবে 

পরিণমনের শ্রের সংগে সংগতিপূর্ণ কাজ আনন্দদায়ক হয় এবং প্রকৃত 
শিক্ষারও ( অর্থাৎ বৃদ্ধি ও বিকাশের ) সহায়ক হয়। 

(২১ যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা! বিষয়বস্তর মধ্যে থাক। উচিত 

সুস্থ ষৌন বিকাশ মানুষের সাধারণ বিকাশধারাকে বিশেষভাবে গভাবিত 
করে। এই যৌনবিকাশের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান সময় হল ঠকশোর 
(800199007)09 )। সুতরাং কৈশোরে সুষ্ঠ যৌনবিকাশের জন্য উপযোগী যৌন 
শিক্ষার গ্রয়োজন রয়েছে। 


(২২) উপযুক্ত দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থা! বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে 


উত্তম দৈহিক ভিত্তির উপরই মহৎ জীবনের সৌধ নির্মাণ কর। সপ্তব। 
সুতরাং দৈহিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা! বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকা উচিত। 


(২৩) মানলিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ অবহিত হতে হবে 

স্থসংহত ব্যক্তিত্ব স্যষ্টির মধ্য দিয়েই মানসিক স্বাস্থ্য সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত 
হয়। সুতরাং পরোক্ষভাবে ইতিমধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়। 
হয়েছে । তবুও আজকের দিনের মান্গষের মনের উপর বিরাট চাপের কথা 
মনে রেখে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত । 


(২৪) বিষয়বন্তর অন্তর্গত কর্মাবলী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
পরিচালিত হওয়া উচিত 

গণতান্ত্রিক সমাজে বাচার শিক্ষা গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে 
লাভ কর] যায়। সুতরাং গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির দ্বারা বিদ্যালয়ের 
সমস্ত কর্মই পরিচালিত হওয়া? উচিত। 
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(২৫) বিবয়বস্ত সমাজের সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া 
উচিত . 
যদিও বিষয়বস্ত নির্ধারণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ভূমিক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, 
তথাপি বিষয়বস্ত নির্বাচন ব্যাপারে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরই চিন্তার 
যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এবং তাদের এ কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগও যতদুর 
সম্ভব দেওয়। উচিত। 

(৫২৬) নির্বাচিত কর্মাবলীর মধ্যে প্রতিযোশিতার স্থান বতট। 
সম্ভব কম রাখতে হবে 

প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজের মূলকথা হল সহযোগিতা । সুতরাং গণতান্ত্রিক 
শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান যতট কমান যায় ততটাই 
ভাল । 

(২৭) বিষয়বন্তূকে অবিরত পরিবতিত করতে হবে 

নিত্য পরিবর্তনশীল সমাজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে বিষয়- 
বস্তকে অবিরত পরিবর্তিত করতে হবে। 

(২৮) বিবয়বন্তকে খারা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, তাদের 
সকলকেই নির্ধারিত বিষয়বন্তুকে ভালভাবে বুঝতে হবে 

শিক্ষাপরিচালক (510311)1965601), তত্বাবধায়ক (৪9199:5150) ), ও 
শিক্ষক প্রত্যেকেরই নির্ধারিত বিষয়বস্তরকে ভালভাবে বোঝা উচিত, কেননা 
তা না হলে বিষয়বস্ত শুধু কাগজ-কলমের ব্যাপারে পর্যবসিত হবে। 

(২৯) বিষ্ভালয়ে পরীক্ষার পর বিষয়বন্ত নির্বাচিত করতে হুবে 

বিষয়বস্তু নির্বাচনের পূর্বে বিদ্যালয়ের পরিবেশে তাকে ভালভাবে 
পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে দেখতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ অচঙ্গ 
হলে তত্বের দিক থেকে অনিন্দ্ন্থন্দর বিষয়বস্তও মোটেই গ্রহণযোগ্য 
হবে না। 


€৩০) বিষয়বস্তকে শিক্ষার্থীর জীবনে সক্রিয় (1870961078) ) 
হতে হবে 
বিষয়বস্তকে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হতে হবে, 
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তার প্রতি মুহূর্তের বাচার অংশীভৃত হতে হবে, তাকে উন্নততর জীবনযাপনে 
উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাঁর শিখনক্রিয়াকে আনন্দপূর্ণ ও সংহত করে তুলতে হবে, 
তার ম্বাধীন চিন্তা ও আচরণের বিকাশের সহায়ক হতে হবে এবং সমাজজীবনে 
নিজ অবস্থান সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলতে হবে। 


(৩১) বিবষয়বন্তকে প্রয়োগ করবার জঙ্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত 
করতে হবে 


বিষয়বস্তর প্র/ণপ্রতিষ্ঠা হয় যোগ্য শিক্ষকের হাতে । সুতরাং যোগ্য 
শিক্ষক নির্বাচন বিষয়বস্তর সমশ্টাসমাধানের অন্তর্গত একটি প্রধান বিষয় । 


(৩২) বিবয়বস্তর মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সকল অংশের 
মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিল্ন জাতির মধ্যে সহননীলতা। 
ও প্রেমের ভাব জাগবূুক করতে হবে 


গণতন্ত্রের ছুটি মূল স্তস্ত হল সহনশীলতা ও প্রেম । পরমতসহিষণতা ও 
পরকে নিছের মত দেখা ও ভালবাস হল প্রকৃত গণতন্ত্রের ছুটি প্রধান লক্ষণ। 
স্থতরাধ বিষয়বস্তর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মগে জীবনের সর্বস্তনে এই ছুটি ভাধকে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে । 


(৩৩) বিষয়বস্তকে সামাজিক জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজের ত্র্টি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং 
তাদের নিরাকরণের জন্য উত্বন্ধ করতে হবে 

শিক্ষা! সার্থক সামাজিক জীবনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে। কিন্ত 
সমাজের ভাল মন্দ সকল কিছুকেই নিবিচারে গ্রহণ করলে চলবে না। সমাজের 
প্রগতি সাধনের জন্য তার ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বদ্ধেও শিক্ষার্থীদের ভালভাবে 
অবহিত করে তুলতে হবে এবং ক্রতি দূরীকরণের জন্য তাদের উৎসাহিত ও 
অন্প্রাণিত করতে হবে । 


(৩৪) বিষয়বন্তর সুষ্ঠ, প্রয়োগের জন্য শিক্ষা-সম্পরকিত পরি- 
চালনার € ০০9৪ $10781 £0109,00৪ ) যোগ্য ব্যবস্থা করতে হুবে 

আজকের দিনে শিক্ষার বিষয়বস্তু বহুবিসপিত ও জটিল হয়ে উঠেছে। 
প্রত্যেকটি শিশুর দেহ-মনের বিকাশের ধারাও ভিম্ন। সমাজের জীবনধারাও 
হয়ে উঠেছে অতি জটিল ও অবিরত পরিবর্তনশীল । এই অবস্থায় যোগ্য 


শিক্ষার বিষয়বস্তু ১৩৯ 


বিষয়বস্ত নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের সাহাযা করা বিশেষভাবে গ্রয়োজন | এই 


সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকলে বিষয়বস্ত্ব শিক্ষার্থীদের জীবনে সার্থক হয়ে, 
উঠবে না। 


(৩৫) সমাজের অন্যান্য সংস্থার শিক্ষা-সম্পকিত প্রচেষ্টার ভ্রটি- 
বিচ্যুতি দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে 


পরিবার, ধর্ম, সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও, যুব প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র ইত্যাদির শিক্ষাসম্পকিত প্রচেষ্টার ক্রটি-বিচ্যুতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্ণয় করতে হবে। 


(৩৬) সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কতকগুলি একেবারে নূতন 
বিষয়কে বিষয়বস্তর অন্তর্গত করতে হবে 

আজকের দিনে সামাজিক পরিবর্তন ক্রুত গতিতে চলেছে । ফলে অনেক 
নৃতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এই সমস্তাগুলির সমাধানের জন্য কতকগুলি 
নৃতন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে যেমন, যোগ্য গৃহীর শিক্ষা, দক্ষ 
পণ্যক্রেতার শিক্ষা, নিরাপত্তার শিক্ষা ও জাতীয় সম্পদ রক্ষার শিক্ষা। 

উপরের নীতিগুলি সম্বন্ধে একটি কথ। বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন । 
এঁ নীতিগুলি মোটেই পৃথক নয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ নীতি 
বা নীতিসমষ্টি অন্ত একটি বা একাধিক নীতির অন্তগত। তবুও নীতিগুলিকে 
পৃথকভাবে উপস্থাপিত কর হয়েছে এই জন্য যে, পৃথক উপস্থাপনের ফলে 
এঁ গুলির প্রতি বেশী নজর দেওয়া ও স্থবিচার কর! সম্ভব হবে । আরও মনে 
রাখ প্রয়োজন যে, উপরের নীতিগুলি প্রধানতঃ প্রয়োগবাদের আলোকেই 
নি্ণীত হয়েছে। 


শিক্ষাক্রিয়ায় বিষয়বস্তর স্থান 


শিক্ষাক্রিয়ায় বিষয়বস্তর স্থানের ইঙ্গিত আমর! ইতিপূর্বে একাধিকবার 
দিয়েছি। এস্থলে শুধু সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাক্রিয়ায় লক্ষ্যের 
স্থানও যেমন মুল্যবান, বিষয়বস্তর স্থানও তেমনি মূল্যবান । কেনন। বিষয়বস্ত 
হল শিক্ষার উপায় (10951)8 ) একমাত্র যার সাহায্যেই শিক্ষার লক্ষ্য (910) 
সাধিত হয়। উপার এবং পরিণতি বা! লক্ষ্যের স্থগভীর এঁক্যের কথ প্রত্যেক 
বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। যেকোন উপায় থেকে যে কোন পরিণতিক্ন 


১১৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


উদ্ভব হয় না এবং যে কোন পরিণতি যে কোন উপায় থেকে উদ্ভূত 
হয় ন1। 


বিষয়বস্বর বিবর্তনের ইতিহাস 

(১) আদিম যুগের বিবয্বস্ত 

আদিম যুগের শিক্ষার ছুটি অংশ ছিল--একটি ব্যবহারিক এবং অন্যটি 
তত্বগত। সেষযুগের ব্যবহারিক শিক্ষা (খান, বস্ত্র ও আশ্রয়সট্টির শিক্ষা ) 
অন্ুকরণের মাধ্যমেই প্রধানতঃ সংঘটিত হত। স্থতরাং শিক্ষার এই অংশের 
বিবয়বস্ত ছিল বিভিন্ন প্রকারের কর্ম, যে সবের মাধ্যমে আদিম মানুষ তার 
পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সঙ্গতি সাধন করত । প্রথম স্তরে এই অনুকরণ 
অজ্ঞাতসারেই চলত, কিন্তু দ্বিতীয় এবং উন্নততর স্তরে অনুকরণ চলত 
সজ্জানে | শিক্ষার এই অংশের জন্ পৃথক কোন আন্ষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। 
এই আদিম স্তরেও মানুষ, বিশ্বের মৌল সব্বা সম্বন্ধে ভাবতে নুরু 
করেছিল এবং অনেক তত্বকথাও জডে। করেছিল । বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে 
এই তত্বকথা ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ শিশুদের বিশেষ যত্বের সঙ্গে 
মানবেতিহাসের সেই অপরিণত স্তরেও শেখান হত। সুতরাং শিক্ষাদান 
এক্ষেত্রে ছিল সঙ্ঞান এবং তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল। তবে তত্বগত 
শিক্ষা চলত মৌধিকভাবে, কেনন1 লিখিত ভাষার তখনও জন্ম হয় নি। সুতরাং 
শিক্ষার এই অংশের বিষয়বস্ত ছিল আদিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি ও 
তাদের সং্গিষ্ট অন্ুষ্ঠানসমূহ | 

(২) সভ্যতার প্রাথমিক স্তরের বিষয়বন্ত 

আদিম সমাজের অপরিণত মৌলিক বিশ্বাসগুলি থেকেই ক্রমে প্রাকৃতিক 
ধর্মগুলির ( যেমন, প্রাচীনতম গ্রীক ধর্ম ও বৈদিক ধর্স ), প্রাথমিক দর্শনের ও 
বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল এবং তাদের উদ্তবের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও 
সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমে এগুলিকে লিখিত ভাষায় ব্ূপাস্তরিত কর! হয়েছিল। 
সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীরও ( পুরোহিত শ্রেণীর ) উদ্তব হয়েছিল এই লিখিত 
বিগ্ভাকে আত্ত্ত করে সমাজের শিশুদের দীক্ষিত করবার জন্য । সভ্যতার এই 
পায়ে প্রথম দেখ! দিয়েছিল বিগ্যালয়। এখন থেকে লিখিত ভাষা ও 
লিখিত বস্তই শিক্ষার গুধান বিষয়বস্তরূপে পরিগণিত হতে লাগল। ( অবশ্ঠ 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১১১ 


ভারতবর্ষের হিন্দুরা বিশেষ এঁতিহাপিক কারণে প্রথম দিকে বিষয়বন্তকে 
মৌথিক ভাষাতেই সঞ্চিত রেখেছিল ।) এখানে বলা প্রয়োজন ষে, প্রাচীন 
প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত সভ্যতাগুলির শিক্ষাব্যবস্থায় উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি 
প্রতিভাত হয়েছিল। 


শ্রীকদের শিক্ষার বিবয়বন্ত 


আদিম ও প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রাথমিক স্তরে বিষয়বন্ত যেমন প্রাত্যহিক 
জীবন থেকে উদ্ভৃত হয়েছিল এবং জীবনে সক্রিয় ছিল, গ্রীকদের বেলায়ও 
তেমনি বিষয়বস্তু ছিল জীবনোড়ূত ও জীবনে সক্রিয়। গ্রীকদের মধ্যে 
এথেম্মবাসীদের দক্ষতা] ছিল এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী। তার তাদের 
জীবনে কারধকরী এমন এক বিষয়বস্তব স্যষ্টি করেছিল যার ব্যাপ্তি ও স্থ্যমত! 
আজও বিশ্বের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে । তাদের বিষয়বস্ত্রর মধ্যে ঠদহিক, 
বৌদ্ধিক, নৈতিক ও শৌন্দর্গত দিক প্রভৃতি মানব প্রকৃতির প্রায় সর্বদিকের 
বিকাশেরই ব্যবস্থা ছিল। 

বৌদ্ধিক শিক্ষার জন্য গ্রীকরা সাতটি “স্বাধীনতার বিদ্যার” (110679] 
৪8 ) ব্যবস্থা করেছিল । তাদের জীবনে এই সাতটিরই ব্যবহারিক মূল্য 
ছিল এবং এদের নাম হল-ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কবিচ্যা, পাটিগণিত, 
জ্যামিতি, জ্যোতিবিগ্যা এবং সংগীত । গ্রীকদের নিকটে এই সাতটি বিদ্যার 
মধ্যে প্রথম তিনটিই ছিল বেশী মূল্যবান। কিন্তু এই মূল্য আরোপ তার৷ 
এগুলির রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্ত করে নি। তার! মনে করত যে, 
এই তিনটির সাহায্যে মানুষের বুদ্ধি বা আত্মাকে গঠিত কর যায়। তাদের 
ধারণ! ছিল যে, এই তিনটি বিগ্ভা ছিল মানব মনের যৌলিক নিয়মাবলীর 
উপর প্রতিষ্ঠিত । শেষের চারটি বিদ্যার মধ্যে গণিতের ছুটি বিভাগকে শ্রীকর। 
খুব শ্রন্ধার চক্ষে দেখত, কেননা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয়ত1 ছাড়াও 
গ্রীকর1 ভাবত যে, গণিতে শুধু বিমূর্ত চিন্তার অবকাশ থাকায় তার সাহায্যে 
মানুষ পরিবর্তনশীল মূর্ত জগত থেকে বিশ্বের মৌল সত্তার জগতে প্রবেশ করতে 
পারে। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তকে গ্রীকর! খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত না, কেনন। 
বিজ্ঞানের সমস্ত কাজ পরিবনশীল নশ্বর জগতের মধ্যেই নিহিত থাকে । 

দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থাও গ্রীকর1 করেছিল, যদিও তাদের মনে দেহের 
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অপেক্ষা মনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। টহিক শিক্ষার জন্গ 
গ্রীকরা কতকগুলি পরিচিত খেলার ব্যবস্থা করেছিল যেমন, দৌড়ান, লাফান, 
কুস্তি, মুষ্টিঘুদ্ধ, বর্শাছোড়া ইত্যাদি । প্রথমে এই খেলাগুলির সামরিক মূল্যের 
উপর জোর দেওয়া হত । কিন্ত পরে নৈতিক ও সৌন্দর্গত দিক থেকেও 


এদের মূল্য নির্ধারিত হত। 


সৌন্দ্যগত শিক্ষার প্রতি গ্রীকদের আকর্ষণ বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করত। 
পরিমিতি (10099786101) ) ও স্থুষমতা ( 0:070:607) এই ছুটি ধারণার 
মধ্য দিয়েই তাদের সৌন্দ্যবোধ বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছিল । এই ছুটি 
ধারণাকে তার! জীবন ও শিক্ষার সর্বদিকেই প্রয়োগ করত । স্থতরাং এটি 
বোধ হয় বল্পে ভুল হবে না যে, গ্রীকদের সমস্ত শিক্ষাই ছিল মূলতঃ সৌন্দর্য- 
বোধের শিক্ষা । তারা দেহের সুষম বিকাশ চাইত এবং দেহ ও মনের এবং 
সমগ্র ব্যক্তিত্বের স্যম বিকাশ চাইত । কোন দিকেই তার] অপরিমিত 
বৃদ্ধি বা বিকাশ পছন্দ করত নাঁ। সৌন্মধগত শিক্ষায় সংগীতের স্থান 
গ্রীকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তার] ভাবত যে সংগীতের মূল কথা 
হল তান (156077 ) এবং এই তানের প্রকাশ শুধু সংগীতে নয়, পছ্যে এবং 
নৃত্যেও দেখা যায়। সুতরাং তাদের মতে দৈহিক, ও বৌদ্ধিক শিক্ষার মধ্যে 
ও সংগীতের মৌল সত্তা ব্তমান থাকে । 

নৈতিক দিকের শিক্ষার প্রতিও গ্রীকদের কম আকর্ষণ ও যত্ব ছিল ন1। 
টৈতিক শিক্ষাকে তাগ! শিক্ষার অন্তান্ত দিকের সঙ্গে অত্যন্ত স্যমতার সঙ্গে 
যুক্ত করেছিল। 

গ্রীকদের শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে কিন্তু একটি মহৎ ক্রটি ছিল। তার! 
বিষয়বস্ত্বর মধ্যে বৃত্তিগত শিক্ষা ব হাতের কাজের জন্য কোন ব্যবস্থা! করে নি। 
এর কারণ ছিল এই যে, গ্রীক সমাজে ( অর্থনৈতিক ) উত্পাদনের কাজ 
দাসদের উপর হ্যন্ত ছিল। এখানে বল। প্রয়োজন যে, গ্রীকদের শিক্ষার এই ত্রুটি 
পরবতী সমস্ত যুগের শিক্ষার উপর প্রভূত কুপ্রভাব বিস্তার করেছে এবং ফলে 
বর্তমান যুগেও বৃত্তি শিক্ষার প্রতি অনাসক্কি যথেষ্ট গ্রকাশ পেয়েছে । 


রোমকদের শিক্ষার বিবয়বন্ত 
রোমষকর1 গ্রীকদের বিষয়বস্তই গ্রহণ করেছিল এবং এই বিষয়বস্তু 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১১৩ 


তাদের জীবনে বেশ সক্রিয়ও ছিল। অবশ্য তার সঙ্গে একটি নৃতন 
বিষয়ও তার! যোগ করে নিয়েছিল। সেটি হল গ্রীকৃ ভাষা শিক্ষা। এমনি 
করে সর্বপ্রথম বিষয়বস্তরর মধ্যে দ্বিতীয় ভাষ1 (11205081180 ) শিক্ষার স্থান 
হয়েছিল । 


মধ্যযুগের বিবয়বস্তত 

মধ্যযুগের প্রথম দিকে খুষ্টানরা ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়সমূহকেই বিষয়বস্তুর 
মধ্যে প্রধান স্থান দিয়েছিল। এমনকি বেশীর ভাগ সময়ে অন্তান্ত সমস্ত 
বিষয়কেই বাদ দ্িত। দৈহিক বিকাশের স্থানে তারা দেহকে অবিরত 
শাসন করত এবং "ম্বাধীনতার বিছ্যাগুলিকে' (119975] 25) তারা 
যতদূর সম্ভব পরিহার করে চলত। মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যাকরণ, 
অলঙ্কার ও তর্কবিদ্যার পুনরায় মূল্য বেড়েছিলঃ কেননা ধশ্নযাজকরা তখন 
বুঝতে পেরেছিল যে, এগুলিকে তারা! থুষ্টায় দর্শনের সমর্থনে ব্যবহার করতে 
পারবে। 


নবজাগ্বরণ ও ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগের বিবয়বন্ত 

নবজাগরণের শিক্ষার প্রথম শুরে গ্রীকদের শিক্ষার মানব ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণাংগ বিকাশের আদর্শই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শুরের বিষয়বস্ত 
জীবনের সর্বদিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিণাত হয়েছিল। তবে তার 
মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্য । 
কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য ছিল গ্রীকদের মহত্তর জীবনের সংগে 
পরিচয় লাভ। 

নবজাগরণের শিক্ষার পরবর্তী শুরে প্রথম স্তরের শিক্ষাদর্শের ও বিষয়বস্তর 
বিকৃতি ঘটেছিল। পসর্বাংগীণ বিকাশের আদর্শ তখন পরিত্যক্ত হয়েছিল 
এবং লাতিন ও গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ বহিরঙ্গের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
পরিচালিত হত। এমনকি কোন কোন স্থানে গ্রীক ভাষা শিক্ষা প্রায় 
পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং লাতিন ভাষা! ও সাহিত্য চর্চা মহান্‌ বাগী পিপারোর 
(01০০:০ ) লেখার আংগিকের চর্চায় পর্যবসিত হয়েছিল । 

ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগে প্রাথমিক ছ্যারের বিষয়বস্ততেই পরিবর্তন ঘটেছিল । 
দেশীয় ভাষায় বাইবেল পাঠের প্রয়োজনীয়তার জন্য দেশীয় ভাষা পঠনেক় 

৮ 
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উপর অত্যন্ত গুরুত্ব অর্পণ করা হত। কিন্তু উচ্চর স্তরের শিক্ষায় প্রাচীন 
ভাষা! ও সাহিত্য পাঠই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে করা হত। শিক্ষার 
উচ্চতর স্তরে নবজ।গরণের শিক্ষার বিকৃত বূপেরই প্রাধান্য ছিল এবং সেই 
প্রাধান্থ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পধন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল। 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয়বস্তু 

এই ছুই শতাব্দীতে সমাজজীবনের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তনের 
জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অন্তভূত 
হয়েছিল এবং সেইজন্য প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও নানাদিক 
থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। এই সমস্ত প্রতিবাদের মূল কথা ছিল শিক্ষার 
লক্ষ্যকে ও বিষয়বস্তরকে বাস্তবমুখী কর1। শিক্ষার এই বস্তবাদী আন্দোলন 
প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তবাদে, 
সামাজিক বস্তবাদে ও মানবতাবাদী বস্তবাদে। ইন্ট্রিয়নির্ভর বস্তবাদ বিষয়বস্তর 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তসমৃহকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিল। সামাজিক 
বস্তবাদ দেশভ্রমণ ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য পাঠের 
অপেক্ষা মূল্য দিত। মানবতাবাদী বস্তবাদ মহাকবি মিল্টনের মাধ্যমে 
এক স্ুবিস্তূত বিষয়বস্তর রূপাঙ্থণ করেছিল। এই বিষয়বস্তর অন্তর্গত ছিল 
প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন ভাষা, গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্য এবং নানা 
প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যার্দি। 


উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয়বস্ত 

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের (])87977668) 
্ যুদ্ধ খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল। শেষে হার্বার্ট ম্পেন্সর ও হাকঝলী গ্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের ও বিজ্ঞানসমর্থকদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে 
বিজ্ঞানের (প্রারতিক ) স্থান দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অষ্টাদশ 
শতাকীতে “নব্য মানবতাবাদ” (বত [78178088) নামে একটি 
আন্দোলনের আবির্ভাব হয়েছিল। এই মতবাদ লাতিন অপেক্ষা গ্রীক 
ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করত। তবে 
মানবতাবাদীর1 গ্রীক সাহিত্য পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করত গ্রীক 
জীবনেত্র মহৎ আদর্শের জন্য, শুধু গ্রীক ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে নয়। 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১১৫ 


প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ হাবার্ট এই মঙ্বাদের একজন সমর্থক ছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ উইলিয়াম হারিসও এই 
দলভুক্ত ছিলেন তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই মতবাদের শেষ 
রশ্মিও অস্তহিত হয় । তার পর থেকে পুনরায় মানসিক শৃঙ্খলাতত্বের উপর 
নির্ভর করে প্রাচীন ভাব শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে, যত 
দিন না পর্যস্ত এ তত্রটি থর্ণভাইক (0:01 ) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের 
পরীক্ষার ফলে পুর্ণভাবে পযুদত্ত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও 
প্রাচীন ভাষা ও সাহিতোর দ্বন্ব অনেকটা] প্রশমিত হয়েছে মানব জীবন 
সম্প্চিত নৃতন বিজ্ঞানসমূহের আবির্ভাবের জন্য । এই বিজ্ঞানগুলির নাম 
নুতন্ব, অর্থনীতি এবং সমাজতত্ব। মানব সম্বন্ধীয় এই বিজ্ঞানগুলি ছাড়াও 
ইতিহাস, ভূগোল ও আধুনিক ভাষাসমূহের স্থান শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে 
দ্বীকুত হয়েছে । ক্রমে চারুশিল্পসমূহ, দৈহিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (17216) 
990096101) ), পেশাগত শিক্ষাসম্পক্ষিত বিষয় ও কর্নাবলী ও সাধারণভাবে 
কর্মের (%০615165) স্থানও বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে । পাঠক্রমবহিত্ভূতি 
খেলাধূলা, নানাপ্রকারের আমোদ-প্রমোদ ও নানাপ্রকারের “হবি”-রও স্থান 
উনবিংশ ও বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে স্বীরূত 
হয়েছে । বিংশ শতাব্দীতে সামাজিকতা, নাগরিকত1 ও আতস্তর্জতিকতা- 
বোধের শিক্ষাসম্পকিত জ্ঞান ও কর্মাবলী ইতাদিও শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে 
স্বান পেয়েছে । স্বভীবতঃই এই সমস্ত পরিবতনের ফলে শিক্ষার বিষয়বস্ত 
সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করেছে । এই সমস্ত পরিবর্তনের পশ্চাতে প্রধানতঃ 
কাজ করেছে নবাবিভূ্ত চারটি সামাজিক শক্তি-_-জাতীয়তাবাদ, শিল্পবিপ্রব, 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ (9০০19115200 )। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিষয়বস্তর রূপাস্তর আমরা লক্ষ্য 
করলাম । কিন্তু বিষয়বস্তর মধ্যে শুধু নৃতন বিষয়বস্তর আবির্ভাবই হয় নি, তার 
মৌল প্রকৃতি সন্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তন হয়েছে এবং বিষয়বস্তর বিন্যাস সম্বন্ধে 
নানারকম স্যজনাত্মক জল্পনা-কল্পনা এবং প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। নিন়্ে 
এই সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচয় দানের চেষ্টা করা হল। 


বিষয়বন্ত সম্পকিত নৃতন ধারণার প্রবত'ন 
প্রায় প্রথম থেকে সমস্ত সভ্য দেশেই শিক্ষার বিষয়বস্ত বিভিন্ন বিষয় 


১১৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৪819196৪ ) রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । এই বিষয়গুলি হল অতীতের সঞ্চিত 
জ্ঞানের সমগ্টি এবং তর্কবিষ্াসম্মতভাবে বিন্যস্ত । অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা- 
সমূহের বিন্তাসের প্রয়োজন হয়েছিল সংহতি ও কার্ধকারিতার দিক থেকে 
এবং বিশ্ব সন্বন্বীয় এক বিশেষ ধ|রণার জন্য তর্কবিগ্যার নীতিগুলির উপর 
নির্ভর করে এই বিন্যাস সাধিত করা $য়েছিল। পূর্বে মনে কর হত বিশ্বের 
গঠনের মধ্যেই তর্কবিগ্ভার নীতিগুলির সমর্থন পাওয়। যায়, কেনন। বিশ্বের 
গঠনই (86:0০৪7০ ) হল যুক্তিসম্মত (10819%] )। এই অবস্থায় বিষয়বস্ত 
পূর্ব হতেই নির্ধারিত হত এবং তার মধ্যে একটা অনমনীয়তাও থাকত। 
বিশ্বের মৌল প্ররূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শিশুপ্ররুতির সংগে এর সংগতি 
প্রায় আদৌ থাকত নাঁ। বিষয়বস্তু সম্পকিত এই অবস্থা উনবিংশ শতাব্দী 
পর্যস্ত প্রায় অব্যাহতভাবে চলে এসেছে এবং বিংশ শতাব্বীতেও কিছুট] রয়ে 
গেছে । তবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিষয়বস্ত-সম্পক্িত এ ধারণ! 
ক্রমাগত বিরোধিতার সন্মুখীন হয়েছে এবং পরিশেষে প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
রূপাস্তরিত হয়েছে । এই পরিবগন সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ শিক্ষার গণতান্ত্রিক, 
মনস্তাত্বিক ও সমাজতাত্বিক আন্দোলনের সমথকদের সমবেত গ্রচেষ্টায়। 
এদের প্রথম পথ-প্রদর্শক হলেন রুশো এবং সর্বাপেক্ষা পরিণত তাত্বিক হলেন 
জন ডিউই। শেষোক্ত শিক্ষানায়কদের বিপুলভাবে গ্রভাবশীল মতাবলীর 
(বিষয়বন্ত সন্বপ্ধীয়) সংক্ষিপ্তপার নিয়ে প্রদত্ত হল। 


রুশোর বিষয়বস্ত সম্পকিত মতাবলী 

বৌখিক বিকাশের জন্ত রুশো যদিও শুধু “রবিনসন ক্রুশোঃ পাঠের ব্যবস্থ। 
করেছিলেন, তথাপি বহুমুখী কর্মকেই তিনি বিষয়বস্তর মৌল অংশ বলে মনে 
করতেন। কেন না, সংগীত, অংকন, দৌডঝখপ, শিকার, হাতের কাজ 
ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি শিশুর বনুমুখী বিকাশ সাধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
কৌতুহল উদ্রেকের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা এই দুইটি মুলস্ত্রের উপর নির্ভর 
করেই রুশো “বিষয়বস্তু” নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন । নৈতিক ও সামাজিক 
শিক্ষার জন্য অবশ্থ রুশে! পরোক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন । অর্থাৎ দৈহিক 
ইন্জ্িয়গত ও বৌদ্ধিক শিক্ষা! মূলতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংঘটিত হোক্‌ 
এমনি নির্দেশ যদিও রুশে! দিয়েছিলেনঃ তথাপি নৈতিক সামাজিক শিক্ষার 
বেলায় তিনি সেই মত পরিবত্তিত করেছিলেন। 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১১৭ 
জন ডিউইর বিষয়বন্ত-সম্পকফিত মতাবলী 


জন ডিউইর মতে বিষয়বস্তু ( ৪1919০6-10660: ) হল সেইসব বস্ত যেগুলি 
কোন উদ্দেশ্টপূর্ণ অবস্থায় লক্ষ্যপিদ্ধির জন্য জান] গ্রয়োজন। “পাঠ্যবস্ত' হল 
শিক্ষণীয় বিষয় (৪8101596) যেগুলিকে বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে শেখান হয়। 
আসলে বিষয়গুলি হল তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী বিন্যস্ত অতীত জ্ঞানের সমষ্টি। 
ডিউইর মতে শিক্ষার বিষয়বস্তকে তিনটি শ্ুরের মধ্য দিয়ে পরিবতিত করে 
নিয়ে যেতে হবে। সেই স্তরগুলি হল: ১। বস্তুকে আয়ত্তে আনার জ্ঞান, 
২। অপরের নিকট হতে লাভ করা তথ্য এবং ৩। বিজ্ঞান। অর্থাৎ 
প্রথমে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে । তারপর শিখতে হবে পরের 
অভিজ্ঞতা থেকে এবং সর্বশেষে অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করবার একটি উৎকুষ্ট 
পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনতে হবে। তবে প্রত্যেকটি স্তরের 
কাজ তার পরবর্তী স্তর ব1 স্তরগুলিতে চলবে এবং বিজ্ঞান হল স্পষ্টতঃ বিষয়- 
বস্র চরম পর্যায়। শেষের স্তরে অবশ্য সকল শিক্ষার্থী নাও পৌছাতে পারে । 


শিক্ষকের কাজ হল পাঠ্যবস্ত্রকে শিশুদের শিক্ষার বিষয়বস্ততে পরিণত 
কন্পণ$ কেনন] পাঠ্যবস্ত পরিণত বয়স্কদের বিষয়বস্তু হতে পারে, কিন্তু শিশুদের 
বিষয়বস্ত নয়। পাঠ্যবস্তর নির্বাচনে কৃত 'সামাজিক” ও “মানবীয় মাপকাঠি 
ব্যবহার কর! উচিত। অর্থাৎ দেখতে হবে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অপরিহার্য 
এবং সমাজের প্রয়োজন মেটায় ও তার অগ্রগতির পথ সুগম করে এবং কোন্‌ 
কোন্‌ বস্ত সমাজের সমস্ত মান্তষের প্রয়োজনে লাগে» কেবলমাত্র বিশেষ 
শ্রেণীর স্থার্থপিদ্ধির পথ স্থগম করে না। শিক্ষার বিষয়বস্তর শুধু বৌদ্ধিক ও 
সামাজিক দিকই নেই, "তার একটা মূল্যের দিকও ( ৪109 2809৫৮ ) আছে। 
মুল্যায়ন ছু' রকমের হতে পারে। এক প্রকারের মূল্যায়ন বস্তকে তার 
নিজের জন্ গ্রহণ করে, আর এক প্রকারের মূল্যায়ন হিসেব করে দেখে বস্তুটি 
কোন্‌ কোন্‌ গ্রয়োজনে লাগবে । 


শিক্ষার বিষয়বস্তগুলিকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়। তাদের এমনভাবে 
বিগ্স্ত করতে হবে যে, তারা যেন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পূক্ত হতে 
পাবরে। বিষয়গুলিকে এইভাবে দেখার স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, জীবন 
অখণ্ড ও অবিভাজ্য | 


১১৮ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে নূতন প্রয়াসসমূহ 

বর্তমানে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশেই শিক্ষার 
অন্তান্ বিষয়ের মত বিষয়বস্ত্ব সম্বদ্ধেও সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। 
স্থতরাং সেখানকার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রয়াস 
চলেছে তাদের সংগে কিছু পরিচয় বিশেষ প্রয়োজনীয় । নিম়্ে সেই পরিচয় 
প্রদান কর] হল। 


প্রাথমিক স্তর ূ 

অধ্যাপক ক্যাগ্ডেলের মতে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিষয়বস্তবর 
বিন্তাস সম্বঙ্ধে তিন প্রকারের মত ও গ্রচেষ্টা প্রচলিত রয়েছে । বিষয়বস্তুর 
এই তিন প্রকারের বিন্ধাসের নাম হল--(১) বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্ত, (২) 
শিশুকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু ও (৩) সমাজকেন্দ্রিক বিষয়বস্ত | 

বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্ত হল বিষয়বস্তর অতীতাগত রূপ। বর্তমানে এই 
প্রকারের বিষয়বস্তর প্রধান সমর্থক হলেন অধ্য।পক বেগলি (139£195 ) প্রমুখ 
“মূলবস্তবাদীরা” ('0887151211869” )। এরা বলেন যে, শিক্ষার মৌল কর্তব্য 
তল মানবজাতির অতীতের সঞ্চিত এ্রতিহাকে নবজাতকের মধ্যে সঞ্চালিত 
করে দেওয়া । এঁদের মতে, বিষয়গুলি হল মান্ঠযের “বৌদ্ধিক মূলধন? 
(11069119969) 08116] ) যার সাহায্যে মানষ নৃতন জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় 
এবং বিষয়গুলির মধ্যে মানুষের সেই সব মুল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে 
যেগুলি প্রয়োজনীয় বলেই কালের সম্মার্জনীর হাত থেকে বেঁচে রয়েছে। 
স্তরাং শিক্ষার বিষয়বস্তর ভিত্তিকূপে বিষয়গুলিকেই গ্রহণ কর] উচিত। 
এদের মতে শিশুর চাহিদা ও কোক এবং সামাজিক পরিবর্তন এগুলির 
কোনটার উপর নির্ভর করেই বিষয়বস্ত গঠিত হওয়া উচিত নয়। কেনন! 
তাহলে শিক্ষা পরিবত্তনের ঘৃ্টীপাকে পড়ে স্থির লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে। 

শিশুকেন্দড্রিক বিষয়বস্ত শিশুর ঝে।ক, চাহিদ।, প্রবণতা ও শক্তি ইত্যাদির 
প্রতি লক্ষ্য রেখে গঠিত হয়। শিশু তার ইচ্ছা, গ্রবণতা ও শক্তি অনুযায়ী 
নানা সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত হয় এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বিভিন্ন 
প্রকারের জ্ঞান ও নৈপুণ্য লাভ করে, এই সমস্ত জ্ঞান ও নৈপুণ্যকে স্থবিস্তস্ত 
করলে বিষয়গুলির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ এখানে বিষয়গুলি হল শিশুর 


শিক্ষার বিষয়বস্তব ১১৯ 


কর্মের উপজাত ফল, তার প্রধান উপজীব্য নয়। শিশুর বিভিন্ন কর্মই হল 
এখানের প্ররূত বিষয়বস্তু | 

সমাজকেক্জ্রিক বিষয়বস্তু (001007101165-961666 ) শিশুর সামাজিক 
কর্মাবলী ও অভিজ্ঞতাসমূহকে অবলম্বন করে গঠিত। এখানেও বিষয়গুলিকে 
সরাসরি গ্রহণ করা হয় না। স্থানীয়, জাতীয় বা আস্তর্জতিক কোন বিষয় 
অনুধাবন বা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মৌলিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসমৃহ শিশুরা 
আয়ত্ত করে। এই প্রকারের বিষয়বস্তবর সমর্থকেরা বলেন যে, বিদ্যালয়ের 
প্রধান কাজ হল সমশ্যাকীর্ণ বর্তমান জগতের সমস্তাসমূহের সমাধানের জা 
শিশুদের উপযুক্তভাবে গঠন করে তোলা । 


মাধ্যমিক স্তর 


প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মানবীয় সেই সব আদান-প্রদান ও প্রকাশের 
হাতিয়ার (০০015 ০£ 00107995101) 21)0. ০007700011)109,6101) ) আয়ত্ত করতে 
সাহায্য কর! হয় যেগুলির সহায়তায় তার! সমাজের সাধারণ অভিজ্ঞতাসমুহে 
যে/গ্যভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে । প্রাথমিক শিক্ষার এই ভিত্তির উপর 
মাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষার কাটামে! তৈরী কর! হয় তার উদ্দেশ্য ভল ছুটি : 
(১) শিক্ষার্থীর! যে সমাজের অংশীভূত সেই সমাজের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম অশ্তধাবন 
করতে এবং সেই সবের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে তাদের সাহায্য কর? এবং 
(২) পরবর্তী জীবনের বিশেষ কর্মের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন ও গ্রস্তত কর]। 
শিক্ষার এই স্তরে শিক্ষার্থীদের জীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিষয়বস্তব নির্ধারণের 
গ্রচেষ্টা প্রাথমিক স্তরের মত এখনও অগ্রসর হয় নি। এই স্তরের বিষয়বস্তুর 
মধ্যে এখনও বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির স্থান যথেষ্ট প্রকট রয়েছে । তবে বিষয়বস্তর 
নবায়নের জন্য প্রচেষ্টা নান! দিক দিয়ে চলেছে । একদিকে বিষয়বস্তর মধ্যে 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বেশী করে স্থান দেবার চেষ্টা চলেছে এবং 
বিষয়ব্স্তগুলিকে আরও জীবন-সক্ক্রিয় (181)06301)] ) করবার চেষ্টা চলেছে । 
অন্তদিকে সমাজ জীবনের নৃতন নৃতন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নৃতন নৃতন 
পাঠ্যবস্তর সন্গিবেশ করা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের “সাধারণ শিক্ষা, (£970079] 
৪0808্100 ) দেবার চেষ্টা চলেছে । এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধা দিয়ে যে সমস্ত 
প্রকারের বিষয়বস্তু আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে সাতটি হল প্রধান ঃ 
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(১) সম্পক্ত বিষয়বস্ত ( ০90:619660. ৫0:108100 ), (২) মিলিত বিষয়বস্তু 
(10890. ০100000]00) ), (৩) কেন্ত্রীয় বিষয়বস্তু (909 07010010000) 
(৪) একীভূত বিষয়বস্ত €0101590 ০8110111000 ), (৫) অভিজ্ঞতাভিত্তিক 
বিষয়বস্ত (60911977099 ০8500] ), (৬) কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্ত 
(90615165 901071000 ) ও (৭) চাহিদাকেন্ড্রিক বিষয়বস্তব (1)699- 
০001)97 001৮:1011]1710 )1| তবে সমস্ত প্রকারের নূতন বিষয়বস্তুর লক্ষ্য 
হল প্রধানতঃ একই--শিক্ষার বিষয়বস্তকে সংহত করা (17)6009%9 ) এবং 
শিক্ষার্থীদের জীবনে কার্ষকরী করে তোলা। বিষয়বস্তকে সংহত করার 
প্রয়োজন এই জন্য অনুভূত হয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত বস্ত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
এবং মান্ষের মন জ্ঞানকে সংহতভাবেই গ্রহণ করতে পারে । বাস্তবমুখী 
আধুনিক মান্তষের মন বিষয়বস্তকে শুধু সংহত করতে নয়» শিশুর জীবনের 
সঙ্গে আর 9 গভীরভাবে যুক্ত করতে চেয়েছে । নিয়ে অতি সংক্ষেপে উপরোক্ত 
বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া হল | 


(১) সম্পস্ত বিবয়বন্ত 


উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্ধীণ শিক্ষাবিদ্‌ হার্বাট ও তার শিষ্তুর1 বিষয়- 
বস্বকে সম্পংক্ত করে উপস্থাপিত করতে নিদেশ দিয়েছেন। বর্তমানেও 
নানাভাবে বিষয়বস্ত্রকে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপিত করবার প্রচেষ্টা চলেছে। 
হার্ট ও তার শিারা বিষয়বস্ত্রক সম্পৃক্ত করার দাবী প্রধানতঃ মনত্তত্বের 
দিক থেকে উপস্থাপিত করেছিলেন । বর্তমানে কিন্তু বিশ্বের ও তৎসম্বন্ধীয় 
জ্ঞানের অথগুতার উপরও সমান গুরুত্ব অর্পণ কর। হয়। 

সম্পুক্ত বিষয়বস্তরতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কাধকরী সম্পর্ক ( £0710610)2] 
01961011811] ) স্বাপনের চেষ্টা করা হয়। যেমন বাংলা-সাহিত্যের স'গে 
বাংলার সাধারণ ইতিহাসকে সম্পূক্ত করে পড়ান যায়। তবে যেহেতু সমস্ত 
বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত নিবিড় নয়, সেইহেতু সম্পৃক্ত বিষয়বস্ত সম্পূর্ণভাবে 
সার্থক হতে পারে না। 


(২) মিলিত বিষয়বস্ত 


বিচ্ছিন্ন বিষয়নির্তর বিষয়বস্তর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্ত এই 
প্রচেষ্টাটিও কর! হয়েছে । এখানে শুধু বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের: 
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চেষ্টা করা হয়নি, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিষয়ের পৃথক অস্তিত্বের অবসান ঘটিয়ে 
ব্যাপক বিষয়বস্তু সৃতি করা হয়েছে । যেমন, জীববিদ্যা, পদার্থবি্যা ও রসায়ন- 
বিগ্ভাকে সম্মিলিত করে সাধারণ বিজ্ঞানরূপ এক ব্যাপক বিষয়ের স্থষ্টি করা 
হয়েছে । অন্যান্য বিষয়ের বেলায়ও অনুরূপ প্রচেষ্টা কর? হয়েছে । ফলে 
শিক্ষার সমগ্র বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের স্থানে কয়েকটি 
ব্যাপক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, যেমন, মাতৃভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাঞ্জিক 
পাঠসমৃহ (৪০০12] 8680199 ) ইত্যাদি । তবে কতকগুলি পৃথক বিষয়কে 
মিলিত করলেই শিশুর জীবনের সংগে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে গা । 
এখানে যোগ্য শিক্ষকের রূতিত্বের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়-_-কেনন! 
শিক্ষকের রুচি, প্রবণতা ও শিক্ষা এই পরিবর্তনের অন্তকুল ন' হলে এই প্রচেষ্টা 
বার্থ হতে বাধা । 


(৩) কেন্দ্রীয় বিষয়বন্ত 

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্ সম্বন্ধে নানাবূপ ধারণা প্রচলিত আছে এবং নানাপ্রকারের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে । সুতরাং এর একটি সর্জনগ্রাহা পরিচয় দেওয়। 
ঠিক সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বোধ হয় সাধারণভাবে বল যায় যে, এই 
প্রকারের বিষয়বস্ততে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী ব্যাপক বিষয়নির্ভর 
ব্ষয়বস্ত বা সমস্তাসমূহকে কেন্দ্রে রেখে শিক্ষার্থীর পুণাঙ্গ বিষয়বন্ত্ব রচনা করা 
হয়। অনেকের খতে আদর্শ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে বিষরগুলিকে (58019০65 ) 
পূর্ভাবে অগ্রাহা করে বিষয়বস্তর কেন্দ্রে শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের 
সমস্যাসমৃহকে উপস্থাপিত কর] প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের সমগ্র সময়ের বেশ 
একট] বড় অংশ এর জন্য নির্ধারিত করা প্রয়োজন | 


(৪) একীভূত বিষয়বস্তত 

একীভূত বিষয়বস্তরতে বিভিন্ন বিষয়ের বেডা ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত বিষয়বস্তূকে 
এক করে তোলা হয়। বিষয়ের ব্যবধান নিরসনের প্রচেষ্টায় সাধারণতঃ 
বিষয়বস্তরকে উপস্থাপিত করবার জন্ত সংগঠনের “ইউনিট পদ্ধতি? (8216 
0866]00. 0£ 0172511828101) ) ব্যবহার কর হয় । এই ইউনিটগুলিকে নানা- 
প্রকারের ভিত্তির উপর নির্ভর করে গঠন করাযায়। কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির 
উপর গঠিত 'ইউনিট গুলির” মধ্যে অনেক সময় মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রজেক্ট 


১২৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(১) সম্পক্ত বিষয়বস্ত (০90:919590. ০200]00 ), (২) মিলিত বিষয়বস্ত 
(10560. 01117100101 ), (৩) কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু (90:98. 08::901000 ), 
(৪) একীভূত বিষয়বস্তু ( 1)1560. 001901010 ), (৫) অভিজ্ঞতাভিত্তিক 
বিষয়বস্ত (05:091891)09  900300]0070 ১ (৬) কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্ত 
(%06165 00160100)) ও (৭) চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্ত (70690- 
0906:60 ০0111001010) )1 তবে সমস্ত প্রকারের নূতন বিষয়বস্তুর লক্ষ্য 
হল প্রধানতঃ একই--শিক্ষার বিষয়বস্তকে সংহত করা (17066%8%9 ) এবং 
শিক্ষার্থীদের জীবনে কার্ধকরী করে তোলা । বিষয়বস্তরকে সংহত করার 
প্রয়োজন এই জন্য অন্তভূত হয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত বস্ত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
এবং মান্তষের মন জ্ঞানকে সংহতভাবেই গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবমুখী 
আধুনিক মানুষের মন বিষয়বন্কে শুধু সংহত করতে নয়, শিশুর জীবনের 
সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করতে চেয়েছে । নিয়ে অতি সংক্ষেপে উপরোক্ত 
বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া হল। 

(১) সম্প্ত বিষয়ব্ত 

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মাণ শিক্ষ/বিদ্‌ হার্বাট ও তার শিষ্ারা বিষয়- 
বস্বকে সম্পংক্ত করে উপস্থাপিত করতে নিদেশ দিয়েছেন । বর্তমানেও 
নান।ভাবে বিষয়বস্তকে সম্পক্ত করে উপস্থাপিত করবার প্রচেষ্টা চলেছে। 
হার্বাট ও তাগ শিশ্তরা বিষয়বস্ত্ক সম্পৃক্ত করার দাবী প্রধানতঃ মনম্তত্বের 
দিক থেকে উপস্থাপিত করেছিলেন । বত্মানে কিন্তু বিশ্বের ও তৎসহ্বন্ধীয় 
জ্ঞানের অথগুতার উপরও সমান গুরুত্ব অর্পণ কর] হয়। 

সম্পৃক্ত বিষয়বস্ত্রতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কাধকরী সম্পর্ক (£81706101)2] 
[012610118])179 ) স্বপনের চেষ্টা কর] হয়। যেমন বাংলা-সাহিত্যের সংগে 
বাংলার সাধারণ ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করে পড়ান যায়। তবে যেহেতু সমস্ত 
বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত নিবিভ নয়, সেইহেতু সম্পৃক্ত বিষয়বস্ত সম্পূর্ণভাবে 
সার্থক হতে পারে না। 


(২) মিজিত বিষয়বস্ত 


বিচ্ছিন্ন বিষয়নির্ভর বিষয়বস্তর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এই 
প্রচেষ্টাটিও কর! হয়েছে । এখানে শুধু বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১২১ 


চেষ্টা কর] হয়নি, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিষয়ের পৃথক অস্তিত্বের অবসান ঘটিয়ে 
ব্যাপক বিষয়বস্ত সৃষ্টি কর। ইয়েছে। যেমন, জীববিদ্যাঃ পদ্দার্থবি্যা ও রসায়ন- 
বিগ্ভাকে সম্মিলিত করে সাধারণ বিজ্ঞানরূপ এক ব্যাপক বিষয়ের সৃষ্টি কর! 
হয়েছে। অন্যান্ত বিষয়ের বেলায়ও অনুরূপ প্রচেষ্টা কর] হয়েছে । ফলে 
শিক্ষার সমগ্র বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের স্থানে কয়েকটি 
ব্যাপক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, যেমনঃ মাতৃভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সামার্সিক 
পাঠসমূহ (80০11 5600199 ) ইত্যাদি। তবে কতকগুলি পৃথক বিষয়কে 
মিলিত করলেই শিশুর জীবনের সংগে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে না। 
এখানে যোগ্য শিক্ষকের কৃতিত্বের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়-_-কেনন] 
শিক্ষকের রুচি, প্রবণতা ও শিক্ষা এই পরিবর্তনের অন্কুল না হলে এই প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হতে বাধা । 


(৩) কেক্দ্রীয় বিষয়বস্তত 

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্ত সন্বদ্ধে নানারূপ ধারণ! প্রচলিত অ।ছে এবং নানাপ্রকারের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে । স্তরাং এর একটি সবজনগ্রাহা পরিচয় দেওয়া 
ঠিক সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বোধ হয় সাধারণভাবে বল যায় যে, এই 
প্রকারের বিষয়বস্ততে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী ব্যাপক বিষয়নিভর 
ব্ষিয়বস্ত বাঁ সমন্যাসমূহকে কেন্দ্রে রেখে শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু রচনা করা 
হয়। অনেকের মতে আদর্শ কেন্দ্রীয় বিষয়বন্তুতে বিষয়গ্ুলিকে € 501919065 ) 
পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে বিষয়বস্তর কেন্দ্রে শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের 
সমস্যানমৃহকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের সমগ্র সময়ের বেশ 
একট] বড় অংশ এর জন্য নির্ধারিত কর] গুয়োজন | 


(৪) একীভূত বিবয়বস্ত 

একীভূত ব্ষরবস্ততে বিভিন্ন বিষয়ের বেডা ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত বিষয়বস্তরকে 
এক করে তোলা হয়। বিষয়ের ব্যবধান নিরসনের প্রচেষ্টায় সাধারণতঃ 
বিষয়বস্তরকে উপস্থাপিত করবার জন্য সংগঠনের “ইউনিট পদ্ধতি? (01016 
0)06100. 0£ 07080186100) ) ব্যবহার করা হয় । এই ইউনিটগুলিকে নানা- 
প্রকারের ভিত্তির উপর নির্ভর করে গঠন করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির 
উপর গঠিত 'ইউনিটগুলির+ মধ্যে অনেক লময় মিল লক্ষ্য কর যায়। প্রজেক্ট 


১২২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পদ্ধতি ও ভাণ্টন পদ্ধতির মত বিষয়বস্্কে গঠিত ও উপস্থাপিত করবার 
অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত পুরাতন পদ্ধতি থেকেই এই “ইউনিটের” জন্ম । 
ইউনিটের সম্বন্ধে ধারণ] অবশ্য কয়েকপ্রকারের আছে । এক রকমের ইউনিটে 
বিষয়বস্তর মধ্যেই একীকরণের ভিত্তি রয়েছে এবং বিষয়বস্তর বিন্তাস সেখানে 
যুক্তিনির্ভর | দ্বিতীয় গ্রকারের ইউনিটে একীকরণের ভিত্তি হল শিক্ষার্থীর 
মনোমত কোন কেন্দ্রীয়বস্ত্র (6906:9] €])9009 0? 00011 11)07686) | এখানে 
যেকোন বিষয় থেকে বিষয়বস্তকে সংগ্রহ কর! যায়। আর একরকমের ইউ- 
নিটের নাম হল “অভিযোজনের ইউনিট? (87016 0£ 90)0907590% )1 এই 
ইউনিটের বর্ণন। প্রসঙ্গে বল হয়েছে যে, এটি হল কতকগুলি পরিকল্পিত ও 
সশ্মিলিত ( ০০-0:01119.660.) কর্মের সমষ্টি যেগুলিকে শিক্ষার্থী কোন বাস্তব 
অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য সম্পাদন করে। এখানে একীকরণের ভিত্তি 
হল শিক্ষক্রিয়ার অভিলধষিত ফল। 


(৫) অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্ত 

অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তর কাজ শিশুকে নিয়েই সুরু হয় এবং তার সেই সব 
শক্তি, কেক, প্রবণতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যা্িকে অবলম্বন করে রচিত হয় যেগুলির 
মাধ্যমে শিশুর পৃর্ণাংগ বিকাশ সম্ভব । এই প্রকারের বিষয়বস্ত শিক্ষার যে 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণাহযায়ী শিক্ষা হল এমন একটি বিরামবিহীন 
প্রক্রিয়া যার মধ্য শিয়ে শিক্ষার্থী তার পরিবেশকে আপন পূর্ণাংগ বুঙ্ধির জন্য 
সার্থকভাবে ব্যবহার করে। এই বিষয়বস্তর সমস্তা হল এমন সব শিক্ষণীয় 
অবস্থার সৃষ্টি কর যেগুলির মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধি গ্রক্রিয়। সার্থকভাবে অগ্রসর 
হতে পারে । এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ঘুজনেরই সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষণীয় 
অভিজ্ঞতার নির্বাচন, বিকাশ ও পরিচালন! সাধিত হয়। এই বিষয়বন্তর 
মাধ্যমে শিশু আপন অনুভূত চাহিদার ( 4৫6] ০98৯) পরিতৃপ্তি সাধন করে 
এবং এর মধ্যে এমন কোন পূর্-পরিকল্পনার স্থান থাকতে পারে না যা কর্ম- 
পদ্ধতিকে জড়ধর্মী ও অনমনীয় করে তুলতে পারে। বলা প্রয়োজন, এই 
প্রকারের বিষয়বস্ত্র জন ডিউইর শিক্ষার বিষয়বস্ত দম্পফিত তত্ব থেকে সরাসরি 
উদ্ভৃত। এই বিষয়বন্ত সাধারণতঃ বিভিন্ন 'প্রজেক্ট' অর্থাৎ জীবনভিত্তিক কর্- 
সমশ্য[কে নিয়ে গঠিত হয়। তবে এই বিষয়বস্তকে সার্থকভাবে কার্যকরী করে 
তুলতে হলে অতি শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও স্থজনমূলক কল্পনা গ্রবণ শিক্ষকের প্রয়োজন 
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এবং যেহেতু এই রকম শিক্ষক এখনও খুব বেশী পাওয়। সম্ভব নয়, সেইহেতু 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এই বিষয়বস্ত্রকে ব্যবহার করণ বর্তমানে খুব কঠিন । 


(৬) কর্মকেক্দ্রিক বিবয়্বস্ত 

এই বিষয়বস্ত শিখনের কর্মভিত্তিক তত্র (80$151ঠ5 61760] 01 16801) 
11885) উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষায় বহুকাল ধরে বিষয় ও বিষয়পমদ্িত পাঠ্য- 
পুস্তকের প্রাধান্ত ছিল। এই প্রাধান্য খর্ব করবার জন্যই শিথখনের উপরোক্ত 
তত্বের উত্তব হয়েছে । তবে কর্মনির্তর শিখনতত্বের শ্বপক্ষে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন শিক্ষা্দীর্শনিক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন । এই যুক্তিগুলিকে 
মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; (১) তত্ববিদ্যাগত যুক্তি 
(07601091091 81700199700), (২) জীববিদ্যাগত (১1091981021) যুক্তি, মনস্তত্বগত 
(1)8% ০1১01091021) যুক্তি ও জ্ঞানতত্বগত (91)156970010010) যুক্তি | নিয়ে এই 
এই চারটি শ্রেণীর যুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয় হল। 

কে) তত্তববিষ্ভাগত যুক্তি 

সেণ্ট টম।স একুইনাস (5. 210075৪ &0011789) প্রথম এই শ্রেণীর 
যুক্তির অবতারণ1 করেন। পরে ফ্রোয়েবেল ও তার পরবর্তী অনেক 
ভাববাদী শিক্ষাবিদ, এই শ্রেণীর যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন। এদের 
বক্তব্যের মূল কথ] হল এই যে, মাগ্ষের জীবনের মৌল সত্তা হল সক্রিয়। 
সুতরাং শিক্ষালাভে শিশুকেই সক্রিয় হতে হবে । এদের মতে শিক্ষাক্রিয়।র 
মূল কথা হল শিশুকে জ্ঞানার্জনের জন্য বা শিক্ষালাভের জন্য তার জন্মগত 
শক্তিসমূহকে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত কর1। 


(খ) জীববিদ্যাগত যুক্তি 

এই যুক্তির উপস্থাপয়িতার1 বলেন যে, মানুষ অগ্ঠ প্রাণীর মত দেহবিশিষ্ট 
জীব এবং দৈহিক শক্তির প্রয়োগ তার বাচবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
শিক্ষণ তাদের মতে এই বাঁচার সহায়ক প্রক্রিয়া । সুতরাং শিক্ষাগ্রক্রিয়ায় 
মানবদেহের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । 

গ্রে) মনস্তত্বগ্ত যুক্তি 

অনেক মনভ্তাত্বিক বলেন যে, মানব মনের মৌলিক উপাদান হল কতকগুলি 
আদিম কর্মপ্রবণতা। এই প্রবণতাগুলির যোগ্য ব্যবহ্থারের মাধ্যমেই মানব- 
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মনের অর্থাৎ মানবাচরণের যোগ্য বিকাশ সম্ভব। স্বভাবতঃই একা যখন 
শিশুর শিক্ষা সঙ্গন্ধে মত প্রকাশ করেন, তখন তার] শিশুর সক্রিয়তার উপরই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেন । জেম্স্‌্, থর্ণডাইক, ম্যাকৃড়্যগ্যাল্‌, নান্‌, জন 
ডিউই প্রস্তুতি হলেন এই প্রকারের যুক্তির বিখ্যাত সমর্থকবুন্দ । 


€ঘ) জ্ঞানতন্তবগন যুক্তি 

শিখনের কর্মভিন্তিক তবত্বের সমর্থনে এই শ্রেণীর যুক্তি জন ডিউই-প্রনুখ 
গ্রয়োগবাদীর! উপস্থাপিত করেছেন । এদের মতে সক্ত্রিরতার মধ্য দ্রিয়েই 
সত্যজ্ঞনলাভ সম্ভব | এরা বলেন যে, সমস্ত সত্যই হল পরীক্ষিত (০৮116190?) 
সতা এবং সত্যের উদ্ভব ও পরীক্ষার জন্য পরিবেশকে ব্যবহার করে প্রাণবস্ত 
কর্মে নিযুক্ত হওয়। বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

কর্মকেন্ছ্রিক বিষয়বস্তর সমর্থনে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি উপস্থাপিত 
কর! হলেও তার ব্যবহারিক বূপায়ণে বিশেন পারথক্য দেখা যায় না। 
নানাপ্রচারের খেলাপুল!, ভ্রমণ, পন্ীক্ষাগণন্রের ৪ কর্মশালার (ব9:109170)) 
বিভিন্ন কাজ, কারুশিল্পগত কর্ম ইত্যাদির মধ্য দিরে এই বিষযবস্ত ক্ূপলাভ 
করে। অবশ্য প্রয়োগবাদাদের বেলায় কেন্দ্রীয় কর্ণ প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রজেক্টের 
মধ্য দিয়ে আম্মপ্রকাশ করে। বল! বাহুল্য কর্নকেক্দ্িক লিষয়বস্তুর সঙ্গে 
অভিজ্ঞতাকেন্ত্রিক ব্ষয়বস্তর ব্যবহারিক পার্থক্য প্রায় নেই বললেও চলে। 
চয়েরই মূল কথ! হপ শিশুর সক্রিরতা ও তার বিভিন্ন কর্ম। 


€) চাহিপাকেজ্দিক বিষয়বস্তু 


আমর! দেখেছি যে, বহুকাল ধরে শিক্ষার বিষয়বস্তব বিভিন্ন বিষয়কে কেক্ত্র 
করেই গঠিত হয়েছে। যেহেতু বিষয়গুলি হল একমাত্র পরিণত বয়স্কদেরই 
সরাসরি ব্যবহারেপযোগী এবং যেহেতু বিষয়গুলির নির্বাচনও সবসময়ে 
পরিণত বয়স্কদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই করা ভত, সেইহেতু একথা 
বোধ হয় খুব যৌক্তিকতার সঙ্গেই বলা যায় যে, এই বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্ত 
ছিল আললে বয়স্কদের চাহিদাকেন্দ্রিক | চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্ত হল কিন্তু 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত । এখানে শিশুর চাহিদাকে কেন্ত্র করেই বিষয়বস্তু গঠিত 
হয় এবং বয়স্কদের চাহিদাকে সম্পূর্ণ অপ্রানঙ্গিক বলে মনে হয়। বলা প্রয়োজন, 
গণতাপ্ত্রিক ও মনন্তাব্িক আন্দোলনের প্রভাবোদ্ভুত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অংশ 
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হিসাবে চাহিদ কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে। শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক 
বলেই এই বিষয়বস্ততে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি স্বভাবতঃই 
বিশেষ নজর দেওয়1 হয় । বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তর সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও 
শিশুর চাহিদাকে মনে রেখে বিষয়গুলিকে অনেক সময়ে এর মধ্যে স্থান দেওয়া 
হয়। তবে চাহিদাকেন্দরিক বিষয়বস্তর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ একমাত্র শিশুর কর্ম 
ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সম্ভব | 
গাঁ গ নং ক 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে গুচলিত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়ণস্বর 
কিছুটা পরিচয় উপরে দেওয়া হল। এই আলোচনা! থেকে নিশ্চয়ই গ্রকাশ 
পাবে যে, শিশুকেক্দিক, চাহিদাকেন্দ্রিক, সমাজকেঞ্জিক ও একীভূত বিষয়- 
বস্তগুলি শিক্ষাক্ষেত্রের অতি নবীন ভাবধারাসমহ দ্বার] বিশেষভাবে গ্রভাবিত। 
সম্পৃক্ত ও মিলিত বিষয়বস্তর উপরও নৃতন ভাবধারার প্রভাব পডেছে--তবে 
মধ্যম প্রকারের । একমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তর উপরই নবীন ভাব- 
ধারাসমূহের কোন প্রভাবই পড়েনি। এটি পুরাতন ভাবধারাসঞ্জাত ও 
পুরাতন ভাবধার।কে বর্তমানেও বাচিয়ে রাখতে চায় । 


গণতন্ত্র ও বিবয়বস্ত 

আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবন 
ও সমাজজীবনের পূর্ণাংগ বিকাশ । এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য পৃবেলিখিত সমস্ত 
গ্রকারের বিষয়বস্তকেই বাবহার করা যায় । তবে এ লক্ষ্যের সংগে সবচেয়ে 
বেশী সঙ্গতিপূর্ণ হল নবীন ভাবধারাগুলির দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত বিষয়- 
বস্তগুলি যেমন, শিশুকেন্দ্িক, চাহিদাকেন্ত্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, সমাজকেজ্টিক ও 
চাহিদাকেন্জ্রিক বিষয়বস্তসমূহ । এই সমস্ত বিষয়বস্তর মাধ্যমে শিশুগ্রকৃতির 
হথজনমূলক অংশের বিকাশের স্থযোগ খুব বেশী থাকে এবং সমাজের পরিবত্তন- 
শীলতার উপর গুরুত্ব অর্পণ করার জন্য এগুলি মমাজের গ্রগতিরও খুব বেশী। 
সহায়ক । তবে মনে রাখা উচিত কি ভাবে বিষয়ধস্তকে ব্যবহার কর] হবে 
তার উপরই খুব বেশী রকম নির্ভর করে বিষয়বস্তর চরম পরিণতি । স্থতরাং 
বিষয়বস্তর পরিচালক ও সন্সিবেশক শিক্ষকের উপরই শেষ পর্যস্ত নির্ভর ককে 
গণতন্ত্রের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে কিনা । 
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যে সব কর্মকে সহপাঠক্রমের অন্তর্গত বলে বর্তমানে মনে কর] হয় সেগুলির 
পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিতর্ক, খেলাধূলা ও অভিনয় ইত্যাদি 
প্রাচীন ম্পার্টাতে দেখা গিয়েছে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষার ইতিহাসেও 
নানাপ্রকারের খেলাধুল! ইত্যাদি দেখ! গিয়েছে । অন্যান্য প্রাচীন দেশে এবং 
সভ্যতার অন্যান্থ স্তরেও এই সব কর্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য কর গেছে । এধানতঃ 
এগুলি ছিল শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহসম্ভৃত। কখনও কখনও শিক্ষকরা 
ও বিছ্য(লয়-পরিচালকর। সভান্তভূতির সঙ্গে তাদের দ্রেখেছে। তবে বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি বদের মনোভ্ভাব ছিল বিবূপ এবং সময়ে সময়ে 
তাদের উৎসাদনের ব্যর্থ চেষ্টাও কর হয়েছে | কিন্তু যেহেতু এই কর্মগুলির 
ভিত্তি শিশুদের অপ্রতিরেপ্য গ্রাণধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হেতু সমস্ত 
বাধা ও বিরূপত সত্ত্বেও সেগুলির অস্তিত্ব সবসময়ে বজায় রয়ে গেছে । তবে 
কখনও তাদের পাঠক্রমের অস্তভূক্তি কর হয় নি, এমনকি পাঠক্রমের বিষয়গুলির 
সমমর্ধাদও দান করা হয় নি। সহাশভূতির সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন 
পাঠক্রমের বহিভূত কর্মাবলী (৫36৮-011700]27) বলেই তাদের গ্রহণ কর' 
হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার স্যষ্টি কেন হল? এই প্রসঙ্গে গ্রধানতঃ তিনটি 
কারণের উল্লেখ করা যায়। 


(১) দ্রেহ অপেক্ষা মনের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা 

আদর্শবাদী দর্শনের প্রভাবে মন ও তার বিকাশকে জীবন ও শিক্ষায় 
প্রধান স্থান দেওয়! হয়েছিল। তাই বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দৈহিক সম্পর্কযুক্ত 
সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীকে মর্ধদার স্থান দেওয়া হয় নি। 

(২) শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব 

গণতন্ত্পূর্ব সামাজিক ব্যবস্থায় জনমাধারণকেও শ্রদ্ধা করা হয় নি, তাদের 
শিশুদেরও নয়। তাই শিশুদের আগ্রহ ও উৎসাহউদ্ভৃত কর্মাবলীকে শ্রদ্ধার 
চোখে দেখা হয় নি। 

(৩) শিক্ষার ক্ষেঞ্জে বিষ্ভালয়ের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব 

পূর্বে বিষ্ঠালয়বহিভূত মামাজিক সংস্থাগুলির (যেমন পরিবার, ধর্ম, 
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ইত্যাদি) শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা অনেক ব্যাপক ছিল। তাই বিদ্ালয় একমাত্র 
বিষয়নির্ভর বৌদ্ধিক চর্চা ও বিকাশ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। 


গণতান্ত্রিক যুগে অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করা 
অশ্রদ্ধার বস্ত হয়ে উঠায় শ্রম ও দেহের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব কেটে গেছে। 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাজীণ বিকাশে বিশেষ 
উৎসাহ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় ভিন্ন সামাজিক সংস্থার শিক্ষামূলক 
কর্মের পরিধিও বর্তমানে অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। এইসব কারণে 
বতমানে পাঠক্রমবহিভূত কর্মাবলীকে আর পাঠক্রমবহিভূতি বল] হয় না। নৃতন 
নামকরণের ফলে সেগুলিকে শ্রেণীবহিভূতি (63:৮-০1889), পাঠক্রমপ্রতিম 
(80101-980101812৮ ), সমান্তরাল (০০-1869৮] ), সহপাঠক্রমিক (০০. 
0100110111৮ ) ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত কর হয়েছে । বর্তমানে 
শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে অনেকে এই সব কর্ণকে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষামূলক কর্মগুলির 
মতই মূল্যবান মনে করেন। আবার অনেকে শ্রেণীকক্ষের প্রচলিত কর্মাবলী 
ও শ্রেণীর বাইরের ছাত্র-পরিচালিত কর্মগুলির মধ্যে ব্যবধান দুর করে দিয়ে 
দুই-প্রকারের কর্মকে একত্রিত করে সমগ্র কর্মধারাকে কর্মমূলক পাঠক্রম বা 
জীবনভিত্তিক পাঠক্রম বলে অভিহিত করেছেন। তবে এদের মত তত্বের 
দিক থেকে যদিও নিভূল, তথাপি অন্য মতের শিক্ষাবিদ্দের তুলনায় প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে এখনও এদের প্রভাব সীমিত । 


সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর মূল্য 

(১) সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর মাধ্যমে সহযোগিতা ও ন্ায়পর।য়ণতার 
(291 11%5 ) অভ্যাস গঠন করা যায় । 

(২) সাধারণ সৎ নাগরিকতা ও নেতৃত্বের শিক্ষা! লাভ হয়। 

(৩) কর্মবিরতির সময়ের সত্ব্যবহারের শিক্ষালাভ হয়। 


(৪) দৈনন্দিন পাঠক্রমিক কর্মাবলীর সংগে যুক্ত করলে এগুলি থেকে 
দায়িত্ববোধ, কর্মোৎসাহ। কর্মে আনন্দ ও গৌরববোধ ইত্যাদি মানসিক 
বৈশিষ্ট্য গুলি প্রথমোক্ত কর্মাবলীতে সহজে সঞ্চারিত ( 6:80815790 ) হতে 
পারে । 


১২৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৫) এই কর্মাবলী বিগ্যালয়-চেতন1 ( 8০1১001-8]116 ) জাগরণের বিষয়ে 
খুব কার্ধকরী হয়। 

(৬) পারিপাশ্থিক সমাজ-জীবনে এই সব কর্মকে প্রসারিত করলে সমাজের 
লোকের শ্রন্ধ, গ্রীতি ও আশ্তকুল্যলাভ করা যায় । 

(৭) সমাজ জীবনে প্রসারিত করলে এই সব কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর! 
সমাজের সেবার মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের আস্বাদ পেতে পারবে । 

(৮) যুব শিক্ষার্থীদের কাছে এগুলির ব্যবহারিক মুল্যও আছে। কেননা 
এগুলির মধ্য দিয়ে পেশাগত আসক্তির উদ্ভব ও পেশা-নিবাচন অনেক সময়ে 
সহজ হয়। 

(৯) এগুপির উপাশ্থতি বিদ্যালয় জীবনকে প্রাণৰস্ত, আগ্রহদীপ্ত ও তাই 
সার্থকতর করে তুলতে সাহায্য করে। 

(১০) বহুমুখী বিকাশরূপ শিক্ষার আদর্শকে বাস্তব জগতে বূপায়িত করতে 
এই কর্নাবলী নান দিক থেকে সাহাধ্য করে। 


সহপাঠক্রমিক কর্মপরিচালন! সম্পকিত তন্তুসমুহ 

নুটুভাবে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালিত করতে হলে নিয়লিখিত 
তব্বগুলির অনুসরণ প্রয়োজন £ 

(১) সমস্ত প্রকারের কদই বিদ্যালয়ের আদর্শান্যায়ী হওয়া উচিত 
এবং বিছ্যাালয়-পরিচালকদের অনুমতিতে ও পরিচালনায় অনষ্ঠিত' ও গঠিত 
হওয়া উচিত। 

(২) সমস্ত কর্মেরই কাম্য সামাজিক, নাগরিক এবং নৈতিক আদর্শের 
রূপায়ণে সহায়ক হওয়া] উচিত। 

(৩) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার একটি সুষম, 
বহুবিচিত্র ও হ্থজনমূলক কর্মস্চী গঠন করণ প্রয়োজন । এই কর্মহুচীর প্রয়োগও 
উভয়ের সহযোগিতায় হওয়া প্রয়োজন । 

(৪) কর্মন্থচী শিক্ষার্থীদের শিক্ষ।র স্তর ও ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী হওয়া 
উচিত। 

(৫) সমস্ত কমই গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়? উচিত। 
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(৬) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোন না কোন কর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ দান 
করা উচিত। 

(৭) কর্মগুলি এমনই হওয়া! উচিত যাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও পাঠ ক্ষতিগ্রস্ত 
না হয়। 

(৮) যতন্ুর সম্ভব বিষ্ঠালয়ের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কর্মগুলি সম্পন্ন 
হওয়। উচিত । 

(৯) প্রত্যেকটি কর্মের জন্ত সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়! উচিত। 

(১*) কর্মপরিচালকদের (৪০615165 1950578) শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও 
বাক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচনে 
ছাত্রদের যতদূর সম্ভব যোগদান করতে দেওয়া উচিত। 

(১১) সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের এলাকাতেই এই কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হওয়া 
উচিত। এতে বিপদ্দের সম্ভাবনা কম থাকে । 

(১২) টাকাকড়ির তত্বাবধান শিক্ষকদের কর! উচিত। 

(১৩) অর্থের অভাবের জন্ত কোন শিক্ষার্থীকে কোন উপযোগী কর্মে 
অংশগ্রহণ কর। থেকে বঞ্চিত কর উচিত নয় । 


সহুপাঠক্রনিক কর্মাবলীর শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয় 

সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর নানা প্রকারের শ্রেণী বিভাগ সম্ভব। নিয়ে 
একপ্রকারের শ্রেণীবিভাগের পরিচয় দেওয়া! হল। 

(ক) বিষ্যালয়েব শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ । 

(খ) বিষ্ভালয়ের সাধারণ কর্মাবলীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ। 

(গ) সাংস্কৃতিক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ । 

(ঘ) স্বোমূলক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ । 

(ও) আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়াসম্পকিত কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ | 

(চ) স্কাউট, গাইড্‌ ও এন্‌. সি. সি. জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ । 

€ক) বিষ্ভালয়ের শাসনব্যবন্থায় অংশ গ্রহণ 

বিগ্ভালয়ের শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের 
সামাজিকতা ও গণতান্ত্রিক নাগরিকতার শিক্ষা দেওয়1 সম্ভব হয়। এই জন্য 


প্রগতিশীল বিদ্ভালয়ে শিক্ষার্থীদের বিষ্তালয়ের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে 


৬৩৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


দেওয়। হয়। তবে বিদ্যালয় শাসন-ব্যাপারে শেষ অধিকার থাকে বিদ্যালয়ের 
পরিচালকদের | সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরী 
করণ হয় এবং সেই সংগঠনটিকে পরিচালনা করে নির্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধি 
এবং শিক্ষকদের ছার! গঠিত “ছাত্র মন্ত্রণাসভা” (99976 0০962] )। 
এই মন্ত্রণাসভা বিগ্ভালয়ের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। 
বি্ভালয়ের দৈনন্দিন কাজের বেশীর ভাগই ছাজ্জ নেতা ও শিক্ষকদের ছ্বার' 
পরিচালিত হতে পারে। ছাত্রমন্ত্রণাসভার কর্তব্য স্বভাবে সম্পাদন করতে 
হলে নিয়ের কর্তব্যসমূহ পালন করা প্রয়োজন £ 

১। গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হবার শিক্ষাদান করা । 

২। গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে সব কাজ কর] 

৩। বিগ্যালয়ে উন্নত নৈতিক আবহাওয়1 সৃষ্টি কর]। 

৪ | বিছ্যার্জনে উতৎ্সাহদান কর1। 

৫| শিক্ষার্থীদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া । 

৬। সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর বিষয়ে উত্সাহদান করা ও সেগুলিকে 
যোগ্যভাবে পরিচালিত কর1। 

৭। বনুবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে সঙ্ব-চেতনাকে জাগান। 

খে) বিগ্ভালয়ের সাধারণ কর্মাবলীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ 

বিষ্ভালয়ের কোন কোন কার্ষের পরিচালনায় বোধ হয় বরাবরই ছাত্রদের 
সাহায্য নেওয়া হত। তবে সংগঠিতভাবে ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণের প্রথা 
বর্তমান কালেই প্রচলিত হয়েছে । এই প্রথার স্থফল নিয় প্রকারের 
হয়ে থাকে £ 

১। যেছাত্রর1 বিগ্ভালয়ের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাদের দলভুক্ত 
হওয়ার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়। 

২। তার] কর্মপরিচালনার কারণসমূহ জানতে পারে । 

৩। তারা বিছ্যালয়ের আদর্শরক্ষায় তৎপর হয়। 

৪। তার] অপর শিক্ষার্থীদের বিগ্ভালয়ের কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ কমতে 
সাহায্য করে। 

দলবঞ্জভাবে শিক্ষার্থীর নিয়মত কর্ধাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে-- 

১। বিবরণ দানের সময়ের কার্ধাবলী' ( ৩0০7৮ 0980. ৪০6157615৪ )। 


সহপাঠক্রমিক কর্মাবলী ১৩১ 


বিবরণ দানের সময়ে পাঠদান ভিন্ন অন্তান্ত কাজ করা হয়ে থাকে যেমন, 
বিজ্ঞপ্তি পাঠ, দৈনিক উপস্থিতি পরীক্ষা ইত্যাদি । 

২। সাধারণ সভাসমূহের (88৪60201195 ) কর্মাবলী । 

৩। বিদ্যালয়ের অর্থ সঞ্চয়াগার (%7] ) সম্পকিত কর্মাবলী। 

৪। €লাক-চলাচল নিয়ন্ত্রণ। 

€গ) সাংস্কৃতিক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ 

বিদ্যালয়ে বিতর্ক, অভিনয়, সাময়িকপত্রে লেখা ও সম্পাদনা, আবৃতি, 
সংগীত, নৃত্য ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের বৌদ্ধিক ও সৌন্দর্যবোধ- 
মূলক বিকাশ সংঘটিত হতে পারে। 


€ঘ) সেবামূলক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ 
সমাজ সেবার বহুপ্রকারের প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর! করতে পারে 
এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিকত] শিক্ষা সার্থকতর হয়ে উঠতে পারে। 


(ও) আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া সম্পকিত কর্মাবলীতে 

ংশগ্রহণ 

উদ্যান রচনা, ভ্রমণ, হাইকিং (00101) ), চড়ুইভাতি ইত্যাদিতে 
অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষা" 
ঘাঁদের টাহিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রকারের বিকাশ সাধিত হতে পারে । 


চে) বয়স্কাউট, গার্শশীইভ ও এন. লি. দি. ইত্যার্দিতে 
অংশগ্রহপ 

বয়স্কাউট? ও 'গার্লগাইড” দলে যোগদান করে এবং এন, পি. পি-র 
মত আধা-সামরিক দলের কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে 
দৈহিক ও সামাজিক এবং অন্যান্ত আরও বছুদিকের বিকাশ সংঘটিত হয় । 

বল] বাহুল্য, সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর মধ্যে স্বতঃম্ফুর্তত1, স্জনশীলতা। 
ও আনন্দবোধের প্রকাশের প্রচুর অবকাশ থাকায় এগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের 
আগ্রহ থাকে অসীম এবং তাই তার্দের মাধ্যমে বুদ্ধিও হয় সহজ। সুতরাং 
এগুলি সংখায় ও বৈচিত্র্যে বেশী হলে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী বিকাশ সহজপাধ্য 


হ্য়। 


শিখন ও শিক্ষণের মুলতত্বসমূহ 


শিক্ষণের তত্ব সমাজদর্শন ও শিখন সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে 
নির্ধারিত হয়। যেহেতু চলমান জগতে সমাজদর্শন-_( যা প্রধানতঃ শিক্ষার 
লক্ষ্য নির্ধারণ করে ) পরিবর্তনশীল, সেই হেতু শিক্ষণের মূলনীতিগুলিও স্থাণু 
নয়, পরিবর্তনশীল । বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে ( মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ) 
শিখনের স্বরূপ ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হচ্ছে । এর ফলেও শিক্ষণের মূলতত্বগুলিও 
পরিবত্তিত হচ্ছে । অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিখনের মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত তত্বগুলিও সমাজদর্শনের তত্ব দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। 

শিক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে আমর পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। 
এখন গণতান্ত্রিক শিক্ষণের মূলতত্বগুলির নির্ধারণের পূর্বে গণতান্ত্রিক পরিবেশে 
গণতান্ত্রিক দর্শন প্রভাবিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিখনের মৃূলতবব- 
গুলির সংগে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । কেনন1 শিক্ষণ ত শিখন পরিচালন! 
ভিন্ন আর কিছুই নয় | নিয়ে সেই তত্বগুলির সংক্ষি্ধ পরিচয় দেওয়া হল। 

এখানে বল! প্রয়োজন যে, মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে শিখনের মৌলগ্রকৃতি 
সম্বন্ধে মতৈক্য নেই। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের (৪০1090]8 ) 
মতাবলম্বীরা শিখনের গ্রকৃতি সম্বদ্ধে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছেন । 
নিয়ের তত্বগুলি তাদের মতগুলির মধ্যে যেখানে যেখানে মিল রয়েছে 
তার উপর নির্ভর করে নির্ণীত হয়েছে। 


শিখনের মুূলতত্স মু 

১। জ্ঞানেক্ডরিয়গুলির মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে 
জীবের আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে তারই নাম শিখন । 

২। শিখনের অর্থ হল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা। 

৩। শিখন বলতে বোঝায় বৃদ্ধি ও বিকাশ, কেননা শিখনের মধ্য 
দিয়েই প্রধানতঃ মানুষের অস্তনিহিত শক্তিসমূহের বহুমুখী বিকাশ সাধিত হয়। 

৪। শিখনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সংগঠিত হয়। শিখনের 
ফলে শিক্ষার্থীর জান, নৈপুণ্য, অভ্যাস, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ ইত্যাদি 
অবিরত পরিবতিত হয়। 


শিখন ও শিক্ষণের যূলতদ্বসমূহ ১৯৩ 


৫। সার্থক শিখন সর্বসময়েই উদ্দেন্ঠপূর্ণ হয়। উদ্দেপ্তহীন শিখন 
প্রারই শিক্ষার্থীর কাজে আসে না। 

৬। শিখন সব সময়েই বুদ্ধি-নির্ভর ও স্থজনধর্মী। শিখনের সমস্ত 
ক্ষেত্রেই উপস্থিত অবস্থার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় এবং 
প্রয়োজন হয় প্রতিক্রিয়1 (798000৪6 ) নির্বাচন । 

৫। সার্থক শিখনে শিক্ষার্থী সন্রিয় থাকে। এই সক্ক্রিয়তা দৈছিক ও 
মানসিক ছুই স্রেই প্রকাশ পায়। 

৮। শিখন একদিক থেকে একটি ব্যক্তিগত এবং অন্তদ্িক থেকে একটি 
সামাজিক প্রক্রিয়া । প্রতোকের শিখন এক দিক থেকে একাস্তভাবে তার 
নিজন্ব ব্যাপার, কেনন? তার হয়ে কেউ শিখতে পারে না, কিন্তু অন্থদিক থেকে 
সেই শিখনই হল আবার সামাজিক । কেননা একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই 
মানুষের শিখন সংঘটিত হয়। 

৯। শিখনের মাধ্যমে সংঘটিত আচরণিক পরিবর্তনের স্বরূপ জীব ও তার 
পরিবেশ উভয়ের উপরই নির্ভর করে। 

১০। অর্থহীন বস্ত অপেক্ষা! অর্থপূর্ণ বস্তকে শেখা সহজ । 

১১ উদ্দীপক ( ৪61000]05 ) ও প্রতিক্রিয়া! (£9800708 ) দুই-ই জটিল 
ও বিন্যস্ত । অর্থাৎ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া কোনটাই সহজ, একক বা অবিন্স্ত 
অবস্থায় থাকে ন1। 

১২। শিখনের মধ্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয়েরই স্বান রয়েছে। 

১৩। শিখন তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন ব্যপ্তি উপস্থিত অবস্থার মধ্যবর্তী 
দম্পর্কনিচয়কে ভাল করে বোঝে এবং কোন মূর্ত ( 90709$5 ) সমস্যার 
মৌলতত্বকে আয়ত্তে আনে । 

১৪। সাংকেতিক (859০1109] ), প্রক্ষোভগত এবং সামাজিক আচরণ 
পরম্পরের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ভাষাগত শিখন প্রক্ষোভগত ও 
সামাজিক শিখনের সঙ্গে সম্পকিত। 

১৫। এক অবস্থার সঙ্গে অন্ত অবস্থার গঠন (৪৮:৪০৮০:৪) ও অর্থের 
€(009%0010% ) সঙ্গতি থাকলে শিখনের সঞ্চ। লন ( 6520869চ ) সহজ হয় । 

১৬। শিখন প্রক্রিয়া চলার সময়ে ফলের দ্বার! প্রতিক্রিয়া! প্রভাবিত ও 
পরিবতিত হয় । 


১৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১৭। শিখনে সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃশ্ঠ দুই-ই লক্ষ্য করা প্রয়োজন হয়। 

১৮। যেকাজ আয়ত্ব করতে হবে, তার উপর শিখনের প্রকৃতি নির্ভর 
করে। সম্পাঞ্চ কর্ম নান] প্রকারের হয় বলে শিখনও নাল! প্রকারের হয়, 
যেমনঃ সংযোগমূলক (28800186159 ) শিখন, পর্যবেক্ষণমূলক ( 098৫]ঘ৪- 
6190%] ) শিখন, গতিমূলক শিখন (20060: 1০97০0106 ), সমস্যা সমাধা নমূলক 
(0:019170-80117)% ) শিখন, পরীক্ষামূলক শিখন (62097170001068] 
192:727 ), ক্জনমূলক €0£9261৮ ) শিখন এবং সৌনর্যাহুভূতিমূলক 
( %100:50156156 ) শিখন । 

১৯। শিখনের বিভিন্নত। যদিও আছে, তথাপি কোন জীবস্ত (115০) 
শিক্ষামূলক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের শিখনের উপাদান যুক্তভাবেই থাকে, 
তাই সার্থক শিখন হল একটি সমগ্র ও সংশ্লিষ্ট পূর্ণ প্রক্রিয়া ( 1176628690 
ঘ1)019 ) 


সার্থক শিক্ষণের তত্্াবলী 
১। সার্থক শিক্ষনের অর্থ হল শিখন পরিচালন] কর1। সার্থক শিক্ষায় 


শিক্ষার্থীকে শিখনে উৎসাহিত কর হয় এবং যোগ্য অবস্থা শ্ুষ্টির মাধ্যমে 
শিখনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোল। হয়। 

২। সার্থক শিখনের জন্য স্থপরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। 

৩। সার্থক শিক্ষণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক লক্ষ্য- 
সিদ্ধির জন্য শিখনকে পরিচালিত করে। 

৪। সার্থক শিক্ষণ শিক্ষার্থীর স্থজনীশক্কিকে মুক্তিদান (1106:869 ) করে 
ও বিকশিত করে । সার্থক শিক্ষণের চরম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে আত্মশিক্ষণের 
€ ৪611-9010086107 ) উপযুক্ত করে তোলা । 

৫1 সার্থক শিক্ষণের জন্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাবের 
প্রয়োজন । 

৬। সার্থক শিক্ষণের জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উদ্দীপনাপূর্ণ প্রভাবের 
প্রয়োজন । 

৭। সার্থক শিক্ষণ আদেশের ব্যবহার না করে ইঙগিতের ( ৪02986101) ) 
বাবহার করে। সার্থক শিক্ষণের জন্য শিক্ষককে কর্তৃতব্যপ্রক ব্যবহার ত্যাগ 
করে পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। 


শিখন ও শিক্ষণের মৃলতব্বসমূহ ১৩৫ 


৮। সার্থক শিক্ষণ অবিরত উন্নতির প্রয়াসী | সার্থক শিক্ষণ শিক্ষণপদ্ধতির 
অবিরত উন্নতি কামন! করে । 

৯। সার্থক শিক্ষণের জন্য অতীতের অভিজ্ঞতার সহ্যবহার প্রয়োজনীয় । 

১০। সার্থক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের অস্াবিধাসমূহ জেনে প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে। 

১১। সার্ক শিক্ষণ একটি শিল্পকর্ম । শিক্ষকের শক্তি ও প্রকৃতি, 
শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের যোগ্য ব্যবহারের 
উপর শিক্ষণ-শিল্পের সার্থকতা] নির্ভর করে । 

১২। সার্থক শিক্ষণ প্রয়োজনবোধে মুক্তমনে যে কোন শিক্ষাপদ্ধতি বা 
কৌশলকে ব্যবহার করে। 

বিভিন্ন প্রকারের শিখনে শিক্ষকের কতব্য 

আমর] দেখেছি যে, শিখন এক প্রকারের নয় । স্তরাং শিক্ষণের সাধারণ 
তত্বগুলি সর্বপ্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব ও উচিত হলেও 
বিভিন্ন প্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে কিছুট বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষণের প্রয়োজন 
হয়। বিভিন্ন প্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে প্রষোজ্য শিক্ষণের তত্বগুলির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল । 


ক। পর্ধবেক্ষণমূলক শিখন ও তার পরিচালন! 

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি ইন্ট্রিয়ের সাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ 
করে। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের এইটিই হল সবচেয়ে সহজ উপায়। 
সমস্ত প্রকারের পাঠ্য বিষয়ে ও শিক্ষার সমস্ত ভ্তরেই এর প্রয়োজন বয়েছে। 
পর্যবেক্ষণ খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও তার পরিচালনার প্রয়োজন আছে, 
কেনন। পরিচালনাবিহীন পর্যবেক্ষণ ভাল ফল প্রসব করে না। উদ্দেশে 
দ্বারা চালিত হলেই পর্যবেক্ষণ সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়। পধবেক্ষণমূলক 
কর্মাবলীতে শিশুদের আগ্রহ, বিষয়বস্তর নৃতনত্ব, সজীবতা ও সামাজিক 
প্রয়োজনীয়তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। অভিগ্তার অভাবের জদ্ 
শিশুর] পর্যবেক্ষণে ভূল করে । পর্যবেক্ষণ পরিচালনার সময় শিক্ষকদের এই 
সব বিষয়ে অবহিত হতে হয় এবং নিম্নমত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করতে হয় £ 

১। পর্ধবেক্ষণকে সযত্বে পরিচালিত করা । 


১৩৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


৩। প্র্ণ পদ্ধতি' ( 1019 178661290. ) ব্যবহারের মাধ্যমে পুনঃপুনঃ 
অভ্যাসের ব্যবস্থা করা। ( পূর্ণ পদ্ধতিতে সম্পাদ্য কর্কে সামগ্রিকভাবে 
সমাধানের চেষ্টা কর] হয়।) 


৪। স্বয়ংগতিশীল সংযোগমূলক শিখনের জন “অতি-শিখনের? (০৪৮ 
19971011006 ) ব্যবস্থা করা । (অতি-শিখন বলতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাক্রার 
শিখনকে বোঝায় । ) 


৫ | অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভাবের বিকাশ ঘটে । সুতরাং ভাবগুলির 
সঠিক অর্থ আয়ত্তীকরণের জন্য নৃতন নৃতন অবস্থা ও পরিবেশে তাদের 
প্রয়োগের ব্যবস্থা কর]। 


৬। সামান্ঠীকরণের বিকাশও নুতন সমস্যামূলক অবস্থায় প্রয়োগের 
মাধ্যমে সংঘটিত হয় । সুতরাং এরপ প্রয়োগের ব্যবস্থা! করা । 


€ঘঘে) অন্ুধ্যানমূলক চিন্তানির্ভর শিখন বা মন্যা সমাধান 
মুলক শিখন ও তার পরিচালন 

সমস্যা সমাধান বা অন্ধ্যানমূলক চিস্তনকে (701906156 6107)058206 ) 
অনেকে অন্য সমস্ত প্রকারের শিখনের চরম পরিণতি বলে মনে করেন। 
এই প্রকার চিস্তনে যুক্তি করার শক্তির প্রয়োজন হয় । বিগ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়* 
গুলির মধ্যে গণিত এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসমুহে যুক্তি প্রয়োগের 
বিশেষ সুযোগ থাকে । সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ও বেজ্ঞানিক পদ্ধতি মূলতঃ 
একই এবং শিখন ও চিন্তার এটি হল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, কেননা 
সমন্তা সমাধানের মাধ্যমেই মানুষ নিজ কন ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে । 
শিশুদের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি বা চিস্তন শেখান শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান 
ও কঠিন কর্তব্য । সমশ্তার উদ্ভব তখনই হয় যখন কোন কাজ করতে গিয়ে 
বাধার সম্মুখীন হতে হয়। চিন্তাকারী এই বাধার বিষয়ে পূর্ণভাবে সচেতন 
থাকে। বাধাটি সম্পূর্ণভাবে মানসিক হতে পারে কিন্বা বস্তজগৎসম্পকিতও 
হতে পারে। সমস্তার প্রধান লক্ষণ হল এই যে, যেব্যক্তি তার সম্মুখীন 
হয় সে সমন্তাটির সমাধান বিশেষভাবে চায়। সমস্যার সঙ্গে 'গ্রজেক্ট বা 
কমমুলক সমস্যাকে অনেক সময়ে এক 'করে দেখা হয়, কিন্তু তা ঠিক নয়। 
সমন্তার সমাধান শুধু চিন্তার মাধ্যমেই হতে পারে, কিন্তু কর্মমূলক সমস্যা 
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সমাধানের জগ্য বস্তজগৎ সম্পকিত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়। শিক্ষায় 
ভাল সমস্যা তাকেই বলা হয় যা নুম্পষ্ট, স্থনির্দিষ্ট, চিত্তার্কক, বোধ্য» 
উপযোগী, বাবহারিক দিক থেকে মুল্যবান এবং যাচিস্তার উদ্রেক করে। 
যদ্দিও বুদ্ধির সঙ্গে সমস্ত! সমাধানের শক্তির নিবিড সম্পর্ক রয়েছে তথাপি 
মনে করলে ভূল কর হবে যে, উন্নত ধরণের মানসিক প্ররক্রিয়াগুলি আপনা 
হতেই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠে। পুর্ণ সাফল্যের জন্ক সমস্যা-সমাধানের 
পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পৃথক শিক্ষণের প্রয়োজন । সমন্থা-সমাধানের শক্তির 
বিকাশের জন্থ নিষ্নপ্রকারের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন £ 

১। ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ সকলের জন্য 
এক প্রকারের সমস্যা নির্ধারণ করলে ঠিক হবে ন1। 

২। শক্তির বিকাশের স্তরানুযায়ী সমস্যা নির্বাচন করতে হবে। 

৩। নানা ক্ষেত্রে নানাগ্রকারের সমন্যা-সমাধানের সুযোগ দিতে হবে। 

৪। সমন্তাসমূহ সমাধানের সময় সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং পরবর্তা শিখনের সময়ে পূর্বের 
অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে শেখাতে হবে। 

৫। প্রমাণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের উদ্রেক করতে হবে। 

৬। জটিল সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ভাল করে তথ্য আহরণ করার অভ্যাস 
গডে তুলতে হবে । 

৭। তথ্যের উৎস নির্বাচন, উৎসের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ, পাঠ থেকে 
সঠিক অর্থ সংগ্রহ এবং তথ্যসমূহ থেকে সুবিন্তস্ত ভাবরাজি সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় 
সম্পর্কসমূহকে দেখার জন্য স্শৃঙ্খল প্রয়াস এবং প্রকল্প নির্ধারণ ও তার মূল্যায়ণ-_ 
এই সমস্ত বিষয়েই শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে । 

৮। সংকেতসমূহের স্্যবহার, পরিবর্তনশীল মনোভাব রক্ষা করা এবং 
আপন আপন . গ্রক্ষোভগত ভ্রাস্ত ধারণাকে পরীক্ষা করতে শেখা ইত্যাদি 
বিষয়েও শিক্ষার্থীদের ভালভাবে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে । 

৯| চিস্তাপন্ধতির সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের ও ভাবের প্রতিও শিক্ষার্থীদের 
শ্রন্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, কেননা! যোগ্য তথ্য ও ভাব না থাকলে 
এককভাবে পদ্ধতি সার্থক কিছুই গড়ে তুলতে পারে ন1। 
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১*। মুলসমস্তারে ভাল করে বুঝতে, চিন্তার সময়ে সমস্যাটি সম্বন্ধে সব 
সময়ে সচেতন থাকতে ও আসল প্রশ্নটি মনে রেখে সমস্ঠামূলক জঅবশ্থাটির 
উপাদানগুলিকে বিশদভাবে বিঙ্লেষণ করতে শিক্ষাদান করতে হবে। 

09৮87) ও 81000807. বলেছেন সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যদিও ফোন 
নির্ধারিত প্রণালী নেই, তথাপি নিক়্লিখিত সোপানগুলিকে মনে রাখলে 
সমশ্য। সমাধান ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের কিছুটা ভালভাবে পরিচালিত কর? 
সম্ভব হবে। 

১। সমস্যাকে উপস্থাপিত করা । 

২। সমন্যাটিকে ব্যাখ্য। করণ। 

৩। তথ্য সংগ্রহ করা ও তাদের মূল্য নির্ণয় কর1। 

৪। পরীক্ষামূলক সমাধানসমূহ নির্ধারণ কর] । 

৫ | ফল পরীক্ষা কর1। 


জন ডিউইও সমস্যা সমাধানমূলক শিখন পরিচালনার জন্য পাচটি সোপানের 
উল্লেখ করেছেন । তবে সেগুলিকেও মোটামুটিভাবেই প্রয়োগ করা যেতে 
পারে এবং সব ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য নয়, এ কথা মনে রাখা দরকার । 
ডিউই নির্দেশিত পাচটি সোপান হল £ 

১। অনুভূত অস্থবিধ1 (1০16 010000165 )। 

২। সমন্যাটির অবস্থান ও ত্বরূপ নির্ণয়। 

৩। সম্ভাব্য সমাধানের উপস্থাপন । 

৪। যুক্তির দ্বারা সমাধানের প্রভাব ও ফল নির্ণয় । 

৫। আরও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরে নির্ধারিত সমাধানটিকে গ্রহণ 
ঘ] বর্জন কর]। 


একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ০৪৮ ও 54000807 নির্দেশিত 
পাঁচটি সোপান মূলতঃ ডিউই নির্দেশিত পাচটি সোপান হতে অভিন্ন । 
€$) গঠনমূলক শিখন ও ভার পরিচালন1-_সেই শিখনকেই গঠন- 


মূলক শিখন বল হয় যার মধ্য দিয়ে কোন নৃতন চিন্তা, প্রক্রিয়া বা বন্তর উদ্ভব 
হয়। গঠনমূলক শিখনে উন্তাবনী-শক্কি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়। এই 
শিখন উদ্দেশ্তপূর্ণ এবং সংগঠনমূলক | এই প্রকার শিখনে নূতন কিছু উদ্ভাবন 
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কর] যেতে পারে কিন্বা পূর্বে উদ্ভাবিত কোন বস্তর পুনকুস্তাবন কর হয়। 
গঠনমূলক শিক্ষণের উপাদানগুলির বর্ণন! দেওয়া কঠিন কেনন] উন্তাবনী ক্রিয়ার 
সোপানগ্ুলিকে বিশ্লেষণ কর1 কঠিন এবং ব্যক্তিগত বৈষম্যও থাকে প্রচুর | 
বিষ্ালয়ের গঠনমূলক কর্ম দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকারের কর্ম 
হয় স্বতউৎসারিত এবং অন্ত প্রকারের কর্ম প্রথমে পরিচালিত হলেও পরে 
স্বতউৎসারিত হয়ে উঠে। গঠনমূলক শিখনপরিচালন! ব্যাপারে নিম্নের 
তত্বগুলিকে মনে রাখা প্রয়োজন । 


১। গঠনমূলক শিখনকে শিশুর গঠনমূলক আত্মপ্রকাশ বলে শিক্ষকের 
মনে করা উচিত, শুধু নানা প্রকারের নৈপুণ্যের বিকাশের সহায়ক বলে মনে 
করা উচিত নয়। 

২। বিগ্যালয়ের প্রত্যেক বিষয়েই নৃতন কিছু করবার স্থযোগ থাকে । 
তবে সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানে গঠনমূলক শিখনের সুযোগ সর্বাপেক্ষা 
বেশী। 


৩। গঠনমূলক কর্ণ আপনা থেকেই শিশুদের খুব আগ্রহান্থিত ককে 
তোলে । 

৪। গঠনমূলক কর্মে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্ধের প্রস্তাব করতে পারে। 

৫| এই প্রকারের শিখনে শিশুর] স্বেচ্ছায় কাজ করতে চায়। 

৬। স্থপরিকল্লিত প্রস্তাব ও ইঙ্গিতের দ্বারা শিশুদের মৌলিক কমে 
উৎসাহিত কর] যায়। 


৭। এই প্রকারের শিখনে শ্রেণীকক্ষের কাজ ভাবের আদান-প্রদান, 
সহান্ভূতিশীল বিচার এবং লমবেত পরিকল্পন1 ইত্যাদিতে পর্ধবসিত হওয়। 
উচিত । 


৮।| গঠনমূলক শিখনে প্রায়ই চারটি সোপান লক্ষ্য করা যায়। সোপান 
কয়টিকে যনে রাখলে এই প্রকারের শিখন পরিচালন! সহজ হয়ে পড়ে। 
সোপান কয়টি নিয়মত £ 


€কে9 প্রস্ততি (076০9786195 )--এই সোপানে শিক্ষার্থী নানাদিক 
থেকে তথ্য আহরণ করে। 
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€খ) গোপন বিকাশ (17795986100 )--এই সোপানে শিক্ষার্থীর 
মন অজ্ঞাতসারে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে পরিবর্ধিত করে। 

(গ) চকিতে প্রকাশ (10801786100 )--এই সোপানে শিক্ষার্থী 
সমাধান সম্পর্কে সহসা সচেতন হয়। 

(ঘ) সত্যতানির্ণয় (:11198601 )--এই সোপানে শিক্ষার্থী 
উদ্ভাবিত ধারণাকে বা বস্তুকে যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করে । 

€) উপভোগমূলক শিখন ও তার পরিচালনা--উপভোগের ছুটি 
দিক আছে-_-বৌদ্ধিক ও সৌন্দর্গত। বৌদ্ধিক উপভোগ প্রধান'তঃ অর্থবোধ ও 
ভাবগ্রহণের সহিত সংশ্লিষ্ট, যদিও এর প্রক্ষোভের দিকও আছে । সৌন্দর্ধগত 
উপভোগ সৌন্দর্বোধের সহিত সংশ্লিষ্ট । এখানে যা পর্যবেক্ষণ কর! হয় তার 
অর্থ, মূল্য ব প্রয়োজনের কথ। ন! ভেবে তার নিছক গঠনকে উপভোগ কর! 
হুয়। -সৌন্দর্যগত উপভোগের কথা সাধারণতঃ সেই সব কর্মের বিষয়েই উঠে, 
যেগুলিকে ব্যবহারের দিকে না চেয়ে তাদের নিজেদের জন্তাই মূল্যবান মনে 
করা হয়। কোন বিষয়ের সৌন্দর্গত উপভোগ অবশ্ত তার পরবর্তী বৌদ্ধিক 
আলোচনার সহায়ক হতে পারে । এই প্রকারের শিখনপরিচালনার সময়ে 


নিম্নের তত্বগুলির কথ মনে রাখ প্রয়োজন £ 
১। সাহিত্য, শিল্পি ও সঙ্গীতে সৌন্দধগত উপভোগের অবকাশ সর্বাপেক্ষা 


বেশী। 

২। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক ইত্যার্দি বিষয়ে বৌদ্ধিক 
উপভোগের স্থযোগ খুব বেশী। 

৩। সমস্ত প্রকারের বিষয়েই উভয় প্রকারের উপভোগের অবকাশ 


রয়েছে। 

৪। কোন বিষয়ের সৌন্দর্ষগত উপভোগের জন্ত যোগ্য প্রক্ষোভগত 
ভূমিক রচনায় প্রয়োজন রয়েছে। 

৫ | উপভোগের জন্য প্রথম ধারণা ( 556 300))7999101) ) ভাল হওয়। 
প্রয়োজন । 

৬। পূর্বস্থিত আগ্রহ উপভোগকে সহজ করে তোলে। 

দ। পসৌন্দ্যগত উপভোগের বিষয়ে শ্রেণীকক্ষের বাইরের কাজের মূল্য 
হুল শ্রেণীকক্ষের ভিতরের কাজের উপভোগবৃদ্ধির দিক থেকে। 
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৮। লৌন্দ্গত উপভোগসম্পকিত শ্রেণীকক্ষের কাজ অনেক সময়ে 
শিল্পকর্মে অংশগ্রহণ করায় পরিণত হয়। 
৯। বৌদ্ধিক উপভোগের বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে ভাল করে ব্যাখ্যা, গ্রশ্ন, 
অস্তব্য ও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। 
১০। সৌন্দ্গত উপভোগ শিল্পকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষভাবে 
বুদ্ধি পায়। 
১১-। উপভোগ ব্যাহত করে এমন সমস্ত বাধার অপসারণ প্রয়োজনীয় 
১২। ব্যাখ্যা, তুলনা, ইত্যাদি বৌদ্ধিক কর্মের দ্বারা অপরিণত 
উপভোগকে উন্নত কর] প্রয়োজন | 
১৩। কবিতা উপভোগ বিষয়ে সুন্দর কবিত৷ আবৃত্তির মূল্য আছে। 
১৪ | কবিতার বেলায় কিছু কিছু মুখস্থ করার মূল্য আছে। 
১৫। বৌদ্ধিক আলোচন। ও অর্থ-ব্যাখ্যার স্থযোগ থাক! প্রয়োজন । 


সংশ্লিষ্ট শিখন ও শিক্ষণ (17066618650 168771716  217৫ 
£6801817)0 ) 

উপরে আমরণ সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন দিকের 
আলোচন1 করলাম। শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনার সময়ে এই রকম 
বিশ্লেষণের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমর পূর্বেই বলেছি যে সবচেয়ে 
স্বভাবিক ও সার্থক শিখনের রূপ হল সংশ্লিষ্ট ও সামগ্রিক। তাই বর্তমানে 
প্রগতিশীল বিচ্যালয়সমূহে ন।না প্রকারের সংশ্লিষ্ট শিখনমূলক কর্মের ব্যবস্থা 
করা হয়। এই প্রকারের কর্মাবলীতে দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও 
সৌন্দ্গত দিকগুলি এক সমগ্র অর্থপূর্ণ অবস্থার উপাদান হিসাবে বর্তমান 
থাকে এবং সেগুলি পারিপাস্থিক জীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকে না। শিখনের 
এই সামগ্রিক রূপে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পিত ও উদ্দেস্ঠপূর্ণ কর্ণের সম্পাদনের 
মাধ্যমে জ্ঞান, নৈপুণ্য, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদি অর্জন করে এবং পুস্তককে 
তথ্য ও ভাবের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। 

সংশ্লিষ্ট শিখন সাধারণতঃ চার প্রকারের কর্মের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে-_ 
কর্মসমন্তামূলক একক (:০1০০6 81016), সমস্যামূলক একক (0:01010হ0 801০), 
বিষয়মূলক একক ( ৪81১1906 016 ), এবং কর্মমূলক একক (৪5০৮1565 ৮1016) 
কর্ম-সমস্যামূলক এককের আলোচনা আমরা পরে একাধিকবার করব। 


১৪৪ উন্নত শিক্ষাততত্ব 


লমন্ামূশলক একক বলতে মুখ্যতঃ কোন বৌদ্ধিক সমস্যাসমাধানফে যোবায় । 
বিষয়মূলক এককে বিভিন্ন বিষয়কে অর্থমুলক এককে বিভক্ত কর] হয়, কিন্ত 
সব সময়ে অন্তান্য বিষয়ের সঙ্গে তাদের সম্পকিত করে দেখা হয় না। এই 
বিষয়মূলক এককগুলিকে অনেকে পূর্ণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষণমূলক কম বলে মনে করেন 
না। তবে এখানে বিষয়গুলিকে সামগ্রিকভাবে আয়ত্ত করবায় চেষ্টা কর। 
হয়। কর্মমূলক এককে শিশুদের কোন ন্বাভাবিক জীবনক্রিয়াকে স্থান দেওয়া 
হয়। এখানে শিশু তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে কর্মের মাধ্যমে 
অনুধাবন করতে চেষ্টী করে। অনেকে এই প্রকারের এককেই প্ররুত 
সংশিষ্ট শিখনের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেন । 


শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের বিচারের তন্বাবলী 

বিষয়বস্ত ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সার্থক সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক যে ভাবে 
অগ্রসর হন তাকে শিক্ষার পদ্ধতি বল! হয়। অভিজ্ঞত। ও গবেষণার সাহায্যে 
মাচ্ছষ অনেক প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে । সেই সবের মধ্যে 
নিয়লিখিত পদ্ধতিগুলি বর্তমানে বহু আলোচিত ও প্রচলিত। বলা 
নিশ্রয়োজন, সমস্ত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির মূল্যায়ন সার্থক শিখন ও শিক্ষপের 
তত্বগুলির নিরিখে কর] উচিত। 
প্রধান প্রধান পদ্ধতিসমূহ 

১। বক্ত্‌তামুলক পন্ধতি-_এই পদ্ধতিতে প্রধানতঃ বক্তৃতার মাধ্যমে 
শিক্ষাদান কর] হয়। 


২। আলোচনামুূলক পদ্ধাতি--এই পদ্ধতিতে প্রধানত: প্রশ্নোত্বর 
ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান কর' হয়। 

৩। অভ্যাসমুলক পন্ধতি-_পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা অভ্যাস করার 
মাধ্যমে এই পদ্ধিতিতে শিক্ষাদান কর] হয়। 

৪। প্রদর্শনমূলক € 06509718686107) ) পন্ধতি--এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষক সমহ্যাটিকে সমাধান করে প্রথমে দেখিয়ে দেন। তারপর শিক্ষার্থীর 
তার পদ্ধতি অন্থসরণ করে সমস্যাটির সমাধান করে । 


৫। গাবেষণাগারের বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতিসমৃহ হল উদ্ভাবন (91890ঘগঃ ) ও সত্যতা নির্ণয়ের 
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( ৮9186086101 ) পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে মূল্যবান যন্ত্রপাতির চেয়ে মুক্ত মন 
ও প্রত কৌতূহলের মূল্য অনেক বেশী। 


৬1 কর্মসনন্যামূলক € 2:০০) পদ্ধতি--বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই 
পদ্ধতির বিভিন্ন ব্যাথ্যা দান করেছেন। প্রথম গুচলিত (কিছুটা সন্কীর্ণ ) 
অর্থে এর দ্বারা বোঝায় বাস্তব সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিকে । পরে বিখ্যাত 
শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতিকে অনেক ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহার করেছেন। তার মতের সঙ্গে আমরা পরে পরিচিত হুব। 


৭। অভিনয়মূলক পদ্ধতি (1191000 01 7)79718610 770)798- 
৪8072) 

এই পদ্ধতিতে শিশুদের স্বাভাবিক অভিনয়গ্রীতি ও প্রবণতাকে শিক্ষণের 
কাজে ব্যবহার করা হয়। 

৮। আত্মসক্রিয়ভার পদ্ধতি 

আত্মসক্রিয়তামূলক পদ্ধতিসমূহের উদ্দেশ্য হল শিশুর স্বাধীন শিখনের 
ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা কর1। 


৯। ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ (চ185-58) 11910009) 

এই পদ্ধতিসমূহে শিশুদের স্বাভাবিক খেলার প্রবণতাকে কাজে লাগান 
হয়। এই পদ্ধতিতে স্বতঃক্ফৃর্ত ও আনন্দপূর্ণ কর্ষের মাধ্যমে শিক্ষাদান কর! 
হয়। বলা বাহুল্য, কর্মসমস্যামূলক পদ্ধতি ও অন্যান্ত আধুনিক পদ্দতিসমৃহও 
মূলতঃ ক্রীড়াভিত্তিক। 

১০। ব্যক্তিগত কর্মনির্ভর পদ্ধতি 

শিক্ষার্থীর! কিছুটা বড হয়ে উঠলে 1)2160) পদ্ধতি বা অনুরূপ ব্যক্তির 
স্বকর্মনিততর পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রস্থ হয় । 


১১। হজনমুলক কর্মনির্ভর পদ্ধতি (0:9961%9 চয ০:]. 1598809) 
এই পদ্ধতিতে স্থজনমূলক করের মধ্য দিয়ে শিক্ষাান কর] হুয়। 


১২। সমন্তামূলক পদ্ধতি 
এই পদ্ধতিতে সমস্যাসমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাদান কর] হয়। এই সমস্ত! 
মানসিক বা বস্তুজ্গৎসম্পর্কিত উভয় প্রকারেরই হতে পারে । 


১৩ 


নিয়মান্ুবাতিতা ও শাস্তিবিধান 
দার্শনিক ও এতিহামিক পটভূমি 


যেখানেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে সেখানেই নিয়মানুবৃতিতা! ও 
শৃঙ্খলার গ্রয়োজন হয়। এদের অনুপস্থিতিতে যে সব কণ্নের উপর লমাজের 
অস্তিত্ব নির্ভর করে তাদের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, সমাজজীবন বিধ্বস্ত হয়। 
তবে নিয়মানুবতিতা ও শৃঙ্খলার রূপ ও প্রক্কতি সামাজিক আদর্শের ( অর্থাৎ 
জীবনদর্শনের ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অগণতান্ত্রিক সমাজের নিয়মানু- 
বততিত ও শৃঙ্খলার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজের নিয়মান্ুবতিতা ও শৃঙ্খলার 
মৌলিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগের পুর্বে 
নিয়মান্থবতিতা ও শৃঙ্খল] ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হত, নিয়মপালন ও 
শাস্তিরক্ষ1! করতে তাকে বাধ্য করাহত। এর কারণস্পষ্ট। অগণতান্ত্রিক 
সমাজে সাধারণ মানষের উপর কোন শ্রদ্ধা থাকে না তাই তার মতামতের 
উপর কোন গুরুত্ব অর্পণ করা হয় না। গণতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়ের ফলে 
কিন্ত অন্যান্ অনেক ধারণার মত নিয়মাশবতিতা ও শৃঙ্খল|র ধারণাও পরিবতিত 
হয়েছে। সমস্ত ব্যাক্তর উপর শ্রদ্ধাভাবের উদ্ভবের ফলে ধলপুর্বক নিয়মপালন 
ও শান্তিরক্ষার উপর এখন আর জোর দেওয়া হয় না। এখন ব্যক্তির ম্বতঃ- 
প্রবৃন্ত শিয়মপালন ও শান্তিরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইতিপূর্বে 
পুন; পুনঃ বল। হয়েছে যে, বিদ্য[লয়-জী'বনে বাইরের সমাজ-জীবন প্রতিফলিত 
হয়। তাই অগণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষালয়ে নিয়মানবতিতা ও শৃঙ্খল ছিল 
বাধ্য তামুলক ও বাহিক এবং যুগান্ুযায়ী বপাস্তরের ফলে গণতান্ত্রিক যুগে 
এগুঙ্সি হয়ে দাডিয়েছে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও আভ্যন্তরীণ । 


নিয়মান্ুবতিত। ও শৃঙ্খল। (10186101106 8190 07997) 


আধুনিক কালের অনেক শিক্ষাবিদ পিয়মান্ঠবতিতা ও শৃঙ্খলার প্রকৃতির 
মধ্যে পার্থক্যের কথ। বলেছেন । তাদের মতে নিয়মানুবতিত] হল আভ্যন্তরীণ, 
কিন্তু শৃঙ্খলা হল বাহাক। নিয়মান্তবতিতার ফল হুদ্বরগুসারী, কিন্তু শৃঙ্খলার 
ফল সাময়িক 


নিয়মাভবতিতা ও শান্তিবিধান ১৪৭ 


তাদের এই মত যুক্তিসহ। সতাই শৃঙ্খল! বলতে বোঝায় বাইরের 
আচরণগত সঙ্গতিকে এবং নিয়মান্বত্তিতা বলতে বোঝায় মনের সেই 
আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে যেখানে সে স্থ্বিন্ততস্ত ও স্থসংহত । একথাও সত্য যে, 
মনের স্থায়ী আভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসাবে নিয়মান্থবতিতার ফল ও প্রভাব সুদুর- 
গ্রসাৰী এবং বাঁছ্িক আচরণের (িশেষ অবস্থ। হিসীবে শৃজ্খলবর ফল সাঁময়িক। 
নিয়মান্ুবতিত1 ও শৃঙ্খলার মধ্যে বিরোধও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে 
পারে, কেননা বহিরাচরণের সঙ্গতির সাথে সাথে অনেক সময়ে চরম আভ্যস্তরীণ 
বিশঙ্খলাও উপস্থিত থাকতে পারে । এখানে বলা প্রয়োজন যে, নিয়মানুবতিতা 
সব সময়ে আভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থাকে বোঝালেও অগণতান্ত্রিক সমাজে 
তার প্রধান উত্স থাকে বাইরে (অপরের বাধ্যতামূলক পরিচালনায় ) এবং 
গণতান্ত্রিক সমাজে তার প্রধান উৎস থাকে মনের ভেতরে (মনের স্বতঃপ্রবৃতত 
আত্মনিয়ন্ত্রণে)। আরও বল প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক নিয়মাশবতিতাসঞ্তাত 
শৃঙ্খল! ও অগণতান্ত্রিক নিয়মান্ুবতিতাসঞ্জাত শৃঙ্খলার মধ্যে মোঁলিক পার্থক্য 
আছে 'এবং এই পার্থক্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি কখনও এড়ায় না। অগণতাপ্ত্িক 
শৃঙ্খলার মধ্যে একটা শুষ্ক প্রাণহীনতা প্রকট হয়ে উঠে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার 
মধধা দিয়ে সুস্পষ্টভবে আনন্দপূর্ণ প্রাণোচ্ছাসের সংযত প্রকাশ দেখতে পাওয়। 
যায়। 


নিয়মানুবতিত। ও স্বাধীনতা 


'অগণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল না। সুতরাং সেখানে 
শিয়মান্বতিতা ছিল বাধ্যতামূলক বা স্বাধীনতাবিরোধী । পক্ষান্তরে গণ- 
তাস্ত্িক সমাজ হল ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সেখানের 
নিয়মানুবতিতা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে শ্বীকার করেই আত্মপ্রকাশ করে। 
গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি শ্বাধীনভাবে নিজের ও সমাজের অন্তান্য ব্যক্তির 
মঙ্গল ম্মরণ করে নিয়ম-কাচ্ন প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করে এবং ম্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
সেই সব পালন করে । সুতরাং সেখানে নিয়মান্বত্িতা ও শ্বাধীনতার মধ্যে 
কোন দ্বন্দ নেই। বরঞ্চ গণতন্ত্রে এই ছুটি হল পরস্পরের প্রতিপুরক ধরণ] । 
সেখানে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মানবর্তিতার এবং নিয়মাচবন্তিতার 
জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীনতার । অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তির ও অন্ঠান্ত সকলের 


১৪৮ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মান্ভবন্তিতার এবং প্রাণবস্ত 
নিয়মাহুবর্তিতার জন্য প্রয়োজন হয় শ্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন নিয়মনির্ধারণ ও 
নির্বাচনের ক্ষমতা । 


নিয়মানুবতিতা ও নৈতিক শিক্ষা 

নিয়মাচবতিতার সংগে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়, কেননা নিয়মান্- 
বন্তিতা হল স্থগঠিত ও সংহত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য 
হল সুষ্ঠু ও সংহত ব্যক্তিত্ব গঠন । অর্থাৎ নিয়মান্ুবত্তিতা হল নৈতিক শিক্ষার 
উপর নির্ভরপীল। বিভিন্ন সমাজে নিয়মানুবতিতা যেমন বিভিন্ন রূপ ধারণ 
করে, তেমনি নৈতিক শিক্ষাও বিভিন্ন কপে আত্মপ্রকাশ করে । এর কারণ 
আমরণ পূর্বেই দেখেছি । সমাজের জীবনাদর্শ সমাজের সমস্ত কিছুর মধ্য 
দিয়েই ফুটে উঠে। অগণতান্ত্রিক সমাজে মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব হল কর্তৃত্বভীত ও 
নিয়মালবতিতা হল বাধ্যতামূলক এবং গণতান্ত্রিক সমাজে মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব 
হল হ্বনিয়ন্ত্রিত এবং স্বাধীনচিস্তা ও কর্নপরায়ণ এবং নিয়মানগুবত্তিতা হল 
স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বনিয়ন্ত্রিত। 


গণতান্ত্রিক নৈতিক শিক্ষার তন্তবাবলী 

গণতান্ত্রিক সমাজে স্ষ্ঠ নৈতিক শিক্ষার জন্য নিয়লিখিত তত্বাবলীর উপর 
নির্ভর করা প্রয়োজন । 

১। নীতিশিক্ষা হল মূলতঃ সামাজিকতা শিক্ষা । অর্থাৎ সমাজবহিতভূত 
অবস্থায় কোন নীতিগত গ্রশ্ন উঠে ন]। 

২। মানব-জীবনের সমস্ত কিছুই নীতির আওতায় পড়ে। অর্থাৎ 
নীতির ক্ষেত্র জীবনের কোন বিশেষ দিকে সীমিত নয়। 

৩। নীতিশিক্ষার লক্ষ্য হল মজলময় সামাজিক পরিবেশে মঙ্গলময় মানব- 
ব্যক্তিত্বের গঠন । 

৪। এইরূপ ব্যক্ভিত্ব-গঠনের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ । 

৫। নীতিশিক্ষ।য়ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের স্থান রয়েছে । অর্থাৎ মঙগজময় 
ব্যক্তিত্বের একটি সাধারণ আদর্শ থাকলেও ব্যক্তিভেদে তার গ্রকাশ হয় ভিন্ন। 

৬। নীতিশিক্ষার আশু লক্ষ্য হবে যোগ্য নৈতিক জ্ঞানদান কর, নৈতিক 
মনোভাব তরী করা এবং নৈতিক অভ্যাসসমূহ গঠন করণ। 


নিয়মানুবতিতা ও শাস্তিবিধান ১৪৯ 


৭। নৈতিক শিক্ষায় বিগ্যালয়-সমাজের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
মঙ্গলময় সামাজিক জীবনের যোগ্য আদর্শ, মনোভাব ও অভ্যাস বিদ্যালয়- 
সমাজে যোগ্য জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই শিশুরা শিখবে । স্বতরাং বাইরের : 
সমাজ-জীবনের এটি হবে একটি পরিশুদ্ধ রপ। তবে বাইরের সমীজ- 
জীবনের সমস্ত প্রাণবস্ত ধারার সমাবেশ এর মধ্যে হওয়া উচিত। বাইরের 
জীবনের সঙ্গে এইরূপ যোগ না থাকলে এখানে মঠস্থলভ এক কৃত্রিম ও প্রাণহীন 
জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে । 


৮| বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম ও সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার কাজ 
চলবে, যদিও নীতিশিক্ষার জন্য বিশেষ পাঠের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। 


৯। নীতিশিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নয়। সমাজের সমস্ত কিছুর 
প্রভাবই পড়ে মানব-ব্যক্তিত্বের উপর | স্থতরাং বিদ্যালয়কে এই দিক দিয়ে 
বিশেষ অবহিত হতে হবে । 


গণতান্ত্রিক নিয়মামুবতিতার তন্বীবলী 

আমর] দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্কেচ্ছায় সমাজের মঙ্গল স্মরণ 
করে নিয়মগঠন ও পালন করে। এইরূপ নিয়ম গঠন ও পালন স্পষ্টতঃ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের (9০1£-০07৮:01) ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং গণতান্ত্রিক 
নিয়মান্তবত্তিতা বলতে বোঝায় মূলতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণকে। বল! নিশ্রয়োজন, 
সমস্ত অবস্থায় এই আত্মনিরন্ত্রণকে সার্থক হতে হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাংগ 
ও সংহত বিকাশের প্রয়োজন | তাই বলা হয়েছে যে, সার্থক নিয়মানবতিত] 
সার্থক নৈতিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল । স্থৃতরাং নৈতিক শিক্ষার তত্বগুলি 
নিয়মাস্থবপ্তিতা শিক্ষার বেলাতেও প্রযোজ্য । উপরের নীতিশিক্ষার তত্বাবলীর 
সঙ্গে নিয়ের তত্বাবলীকে যোগ করে দিলে বিদ্যালয়ে নিয়মানুবতিতা শিক্ষা সার্থক 
রূপলাভ করবে, এমনি আশা করা যায়। 


১। শিক্ষার্থীকে বিদ্াালয়-জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বসময়ে এমন সৰ অবস্থার 
মধ্যে রাখতে হবে যার মধ্যে সদাচরণের বিকাশ সহজ হয়ে উঠবে। 

২। আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজপাধ্য করে তোলে এমন সব অভ্যাস ও নৈপুণ্য 
শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত ভাল করে আয়ত্ত করিয়ে দিতে হবে। 

৩। শ্রেণীকক্ষে বা বাইরে সর্বপময়ে শিক্ষকদের সেই সব কর্মের উপর 


২৫০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে যেগুলি সামাজিক জীবনযাপন ও শিক্ষার পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

৪1 আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাইরের কর্তৃত্বের ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে 
দিতে হবে। 

৫। মাঝে মাঝে গোলমাল হলেও উদ্দেশ্টপূর্ণ আত্মসক্রিয়তাকে শিক্ষকদের 
সর্ববময়ে সমর্থন করতে হবে । 

৬। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, শক্তি ইত্যাদির 
দিকে চেয়ে বিদ্যালয়ের কর্মাবলী নির্বাচিত করতে হবে । 

৭। শিক্ষার্থীদের সমবেত ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। 

৮। নিয়মানুবতিতাশিক্ষা শুধু দমনমূলক হবে না। তার শেষ লক্ষ্য 
হবে আত্মনিয়ন্ত্রণ। 

৯। সদ্াচরণের মাপকাঠি সহস। খুব উন্নীত করা উচিত নয়। 

১০ । নিয়মপালনের মধ্যে ধারাব।হিকতা রক্ষার খুব প্রয়োজন 
রয়েছে । 

১১। পিতা-মাতার মধ্যে এবং বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে আস্তরিক 
সহযোগিতার প্রয়োজন । 

১২। শিশু যেন কোন অবস্থাতেই না মনে করে তাকে কেউ 
ভালবাসে না। শিশুর মানসিক নিরাপত্তাবোধকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে । 


১৩। যেখানে পরিবেশের গরভাবে শিশুর আচবরণিক ক্রটির উদ্ভব হয়, 
সেখানে শিশুর উপর অযথ] চাপ ন। দিয়ে পরিবেশকে প্রভ।বান্বিত করবার 
প্রচেষ্টা কর] উচিত। 


শৃঙ্খলা রক্ষার তত্বাবলী 

আমরা দেখেছি যে, শৃঙ্খলারক্ষা নির্ভর করে নিয়মান্ভবর্তিতার উপর এবং 
নিয়মানবতিতা নির্ভর করে নৈতিক বিকাশের উপর । সুতরাং নৈতিক 
বিকাশ ও নিয়মান্ুবতিতাসম্পকিত তত্বাবলী পরোক্ষভাবে শৃঙ্থলারক্ষার 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তবে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ তত্বেরও 
উল্লেখ কর] যায় যেগুলি অনুসরণ করলে শৃঙ্খলারক্ষা সহজ হয়ে পডে। 
নিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পকিত বিশেষ তত্বাবলীর উল্লেখ করা হল । 
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১। শিক্ষকদের দ্রেখাতে হবে যে, তারা! শিক্ষার্থীদের নিকটে পূর্ণ 
শৃঙ্খলারক্ষা আশ! করেন। 
২। শিক্ষার্থীদের নামগুলি জানতে হবে এবং নাম ধরে ভাকতে হবে। 
৩। নির্দেশ (01:696101) ) ও আদেশ ( 90209800. ) সুস্পষ্টভাবে 
দিতে হবে এবং সেই নির্দেশে ও আদেশ মানা হবে এমনি আশা! প্রকাশ 
করতে হবে। 
৪ | প্রত্যেক দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । 
৫। শ্রেণীকক্ষের পরিচালনাকার্ধ সহজ করে তুলতে হবে । 
৬। শিক্ষার্থীদের কর্মব্যস্ত রাখতে হবে । 
৭। শিক্ষককে নিজের গ্রক্ষোভসমূহকে নিয়ন্ত্রিত কবতে হবে। 
৮।| শাস্তি ও শৃঙ্ঘলাভঙ্গকারীকে অন্তসন্ধান করে বার করতে হবে। 
৯। ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তিবিধান কর] উচিত নয়। 
১০। ভীতিপ্রদরর্শন করলেই তার লিখিত বিবরণ রাখা উচিত এবং পরে 
সেই ভীতি প্রদর্শন যথাসম্ভব কম করে দেওয়। উচিত । 


নিয়মান্ুবতিভাজম্পকিত দমন্যাসমূহ 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা প্রকারের নিয়মানুবতিতাসম্পফিত 
ক্রটি দেখা যায়। এই ক্রটিগুলির গুরুত্ব এক প্রকারের নয় এবং এদের 
নিরাকরণের পন্থাও এক প্রকারের নয়। নিয়ে সাধারণ কতকগুলি ক্রটির 
উল্লেখ কর] হল 2 

১। বিন৷ অনুমতিতে অনুপস্থিতি | 

২। সঈ্থতা | 

৩। বিগ্যালয় থেকে পালান। 

৪। শ্রেণীকক্ষে বসে পাঠবহিভূর্তি বস্তু সন্বন্ধে লেখা। 

৫ | ফিস্‌ ফিস করা৷ 

৬। অন্যমনস্ক তা । 

৭। সাধারণ নিয়মাবলী ভঙ্গ করা। 

৮। আদেশ অমান্য করা। 

৯। অস্থিরতা । 


১৫২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


১০। অপবিত্ত বা অঙ্গীল ভাষা! ব্যবহার । 
১১। অহেতুক ভীতি । 

১২। ইচ্ছা করে কর্মে ত্রুটি করা। 

১৩। বদ মেজাজ। 

১৪। গিনিসপত্র ফেলে দেওয়া । 

১৫। জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেল।। 

১৬। মার-ধোর করা। 

১৭। নৈতিক অবনতি । 


আচরণগত এক একটি ক্রটির নান! প্রকারের কারণ থাকে । সেই 
কারণগুলির মধ্যে কোনটি হল বংশধারা-উদ্ভূত, আবার কোনটি হল পরিবেশ- 
সঙ্জাত। উৎপত্তির এই জটিলতার জন্য ক্রুটগুলির জন্য সাধারণ কোন 
ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মনস্তাত্বিকর। আচরণগত ক্রুটির 
কারণ নির্ণয়, গ্রতিষেধ ও নিরাকরণের জন্য যে সব সাধারণ ব্যবহারিক 
নির্দেশ (08061921 5020086101) ) দিয়েছেন সেইগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকলে 
এঁ সমস্ত ক্রটকে আয়ত্তে আনা কিছুট1 সহজসাধ্য হতে পারে। নিয়ে 
মনস্তাত্বিকদের সেই সব সাধারণ নিদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়1 হল £ 


আচরণগত ত্রর্টির কারণসমূহ 

আচরণগত ক্রটির কারণসমুহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ কর] যায় (১) 
জীববিদ্যাসম্পকিত কারণসমূহ, (১) ব্যক্তিত্ব সম্পকিত কারণসমূহ, (৩) 
সামাজিক কারণসমূহ ও (৪) অবস্থার আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ | 


১। জীববিস্ভাসম্পকিত কারণসমূহ 

অনেক আচরণগত ক্রটির কারণ শুধু দৈহিক হতে পারে । চোখ খারাপ, 
কানে কম শোনা, সাধারণ দুর্বলতা, গ্রন্থিগত গোলমাল (18000197 
0860087)098 ) ইত্যাদি নানাপ্রকারের আচরণিক ক্রটির মূলে থাকতে 
পারে। 


২। ব্যক্তিত্বসম্পকিত কারণসমূহ 
ব্যক্কিত্বসম্পঞ্কিত ক্রাটর জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থীদের আচরণিক ক্রটি 
দেখা ষায়। উগ্র স্বার্বোধ, মানসিক শক্তির অভাব, মানসিক অপরিণতি, 
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খারাপ ব্যবহারের অন্করণ, অত্যধিক আত্মলচেতনতা৷ ইত্যাদি কারণে অনেক 
সময় আচরণগত ক্রুটির উদ্ভব হয়| 

৩। সামাজিক কারণসমূহ 

বাইরের সামাজিক জীবনে এবং বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে যদি 
ক্রুটি থাকে তাহলে তার প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণে ত্রুটির উদ্ভব হয়। 
সামাজিক উচ্ছজঙ্খলতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মিথ্যা, শাঠ্য, নির্দয়তা, 
জনন্বার্থবিরোধী কার্ধকলাপ ইত্যাদি শিশুদের নমনীয় ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ 
কুপ্রভাব বিস্তার করে। বিগ্ালয়েও এ জাতীয় ক্রটির উত্তব হলে শিশুর 
আচরণিক বিকৃতি ঘটে । 

(8) শিখন-অবস্থার মধ্যে নিহিত কারণসমূহ 

শিক্ষকের ব্যবহার, কর্মস্থচি, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের পূর্বপ্রস্ততি, শ্রেণী- 
কক্ষের অবস্থা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের আচরণকে প্রভাবিত করে । শিক্ষকের 
ব্যবহার খারাপ হলে, কর্মস্থচী শিক্ষার্থীদের শক্তি, রুচি ও গ্রবণতা নিরপেক্ষ 
হলে, শিক্ষণ-পদ্ধতি ক্রটিযুক্ত হলে, শিক্ষার্থীদের প্রস্ততি না থাকলে এবং 
শ্রেণীকক্ষের ক্রটি থাকলে শিক্ষার্থীদের আচরণে ত্রুটির উদ্তব হতে পারে । 


প্রতিষেধক উপায়সমুহ 

শিক্ষার্থীদের আচরণিক ক্রটির প্রতিষেধকরূপে নিয়ের উপায়গুলির উল্লেখ 
করা যেতে পারে । 

০) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহযোশিতা 

শিক্ষক যদি ছাত্ুদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হন এবং তার যদি প্রক্ষোভগত 
স্থির, মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকে, 
তাহলে বেশীর ভাগ ছাত্র আচরণগত ক্রটিমুক্ত হবে। 

৫২) যোগ্য পাঠক্রম ও শিক্ষাপন্ধতি 

পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বয়স, ক্ষমতা, রুচি, প্রবণতা 
ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত হলে শিক্ষার্থীদের আচরণগত ক্রটি 
অনেকট। কম হবে । 

€৩) স্ুুসাধ্য লক্ষ্য 

পাঠের লক্ষ্য যদি ছাত্রদের সাধারণ চেষ্টা দ্বার সিদ্ধ হয় তাহলেও কম 
ক্রটির উদ্ভব হবে। 
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৫) শিক্ষকের উদ্দীপন! 

শিক্ষক যদি পাঠদানে উৎসাহী হন তাহলে ছাত্ররাও সচরাচর উৎসাহী 
হয়ে উঠে এবং তখন আচরণগত ক্রটিও কম ঘটে । 

৫৫) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস 

শিক্ষকের যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তিনি যদি ছাত্রদের সর্ধবিষয়ে বিশ্বাস 
করেন, তাহলে ছাত্রর] খারাপ আচরণে কম প্রবৃত্ত হবে। 

€৬) বিদ্ভালয়ের পরিচালন। ও শাসনে ছাত্রসহযোশ্িত। 

বিগ্ভালয়ের পরিচালনা ও শাসন ব্যাপারে ছাত্রদের সহযোগিতা করতে 
দিলে ছাব্রর। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিয়মভঙ্গে কম উৎসাহ বোধ করবে। 

(৭) সহযোগিত। ও প্রতিহ্বম্িত। 

বিদ্যালয়ে যেমন সহযোগিতামূলক ব্যবহাবের সুযোগ থাকা প্রয়োজন, 
তেমনি প্রতিদ্বন্বিতামূলক ব্যবহারের সুযোগ থাকা প্রয়োজন, কেননা তার 
মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের সুযোগ কিছুটা! মেলে । তবে প্রতিদ্বন্থিতা দলগত 
৪ নিজের সঙ্গে যতটা হয় ততটাই ভাল । নিজের সমশক্তিসম্পন্ন ছাত্রের 
সঙ্গে প্রতিত্বন্বিতারও যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে সবসময়েই প্রতিঘ্বন্বিতা সপ্তাবের 
দ্বার] গপ্রণোর্দিত হওয়! উচিত । 

(৮) শিক্ষক-অভিভাবক সহযোশিত। 

ছাত্রদের মাচরণের উপর বিগ্যালয়ের প্রভাব সর্বজয়ী হয় না এই কারণে 
যে, পরিবার ও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব এই বিষয়ে বিশেষ 
কার্যকরী হয়। বলা বাহুল্য, অন্যান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা এখনও এই 
বিষয়ে পরিবারের প্রভাব (অস্থতঃ শৈশবে ) অনেক বেশী কার্ধকরী। সুতরাং 
অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের নিবিড সংযোগ থাকা গ্রয়োজন । 

৫৯) সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে সংযোগ 

শিক্ষাদানের সমস্ত প্রভাবশীল সংস্তার সহোও ব্যাপক সংযোগ থাকা 
প্রয়োজন, কেননা এককভাবে কিম্বা শুধু অভিভাবকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও 
বিদ্যালয়ের সাধ্য নেই আজকের শিক্ষার্থীদের আচরণকে শিষ্টাচারের পরিধির 
মধ্যে সীমিত রাখার । সরকার, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, 
টেলিভিপন, রেডিও, ক্রীড়ামূলক সংস্থা ইত্যাদির বিপুল প্রভাব স্বীকার করে 
নওয়া ভিন্ন কোন উপায় নেই। বলা বাহুলয, এই সব সংস্থার প্রভাব 
শিক্ষাথীদের বয়স বেশী হওয়'র সঙ্গে সঙ্গে বেশী কার্যকরী হয়। 
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শাস্তিবিধান 


শীস্তিবিধান-সম্পকিত তত্বসমূহ 


ত্রুটি নিরাকরণের জন্য বিদ্যালয়ে নান। প্রকারের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থার 
উদ্ভব হয়েছে । কিন্তু সব ছাত্রের ক্ষেত্রে সব ব্যবস্থা সমান কাধকরী হয় না, 
আবার সব শিক্ষক সমান দক্ষতার সঙ্গে একই কৌশলকে ব্যবহার করতে 
পারেন না। তথাপি শান্তিবিধান সম্পর্কে এমন কতকগুলি তত্বের উল্লেখ 
করা যায় যেগুলিকে মনে রাখলে শাস্তিবিধানের কৌশলগুলিকে বিশেষ 
কার্ধকারিতার সঙ্গে ব্যবহার করাযায়। নিয়ে সেই তত্বগুলির মধো যেগুলি 
প্রধান সেগুলির উল্লেখ কর! হল : 


১। ছাত্ররা শান্তিবিধানের কারণ যেন বুঝতে পারে । 

২। নৈব্যক্তিকতার সঙ্গে শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। 
৩। শিক্ষককে যুক্তিবাদী হতে হবে। 

৪ | যথাসস্তব গোপনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 

৫। শিক্ষককে ক্রুদ্ধ হলে চলবে না। 

৬। অপরাধীকে ঘ্বণা কর] উচিত নয়। 

৭। শাস্তির ব্যবস্থ(র কাষকারিতা দেখতে হবে। 

৮। একজনের জন্য সকলকে শান্তি দান করা ঠিক নয়। 

৯। শান্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা! থাকলে চলবে না। 
১০। শাস্তিবিধানের অপরিহাধতা সম্বদ্ধে নিশ্চিত হতে হবে। 


১১। অপরাধীকে যতশঘ্ব সম্ভব সাদরে পুনঃগ্রতণ করবার জন্য ওস্তত 
থাকতে হবে। 

১২। শান্তিবিধন ব্যাপারে ছাত্রদের সহযোগিতা চাওয়া! উচিত। 

১৩। শিক্ষকদের মধ্যে মতৈকায গুয়োজন । 

১৪। প্রয়োজনমত অভিভাবকদের সমর্থন প্রয়োজন । 

১৫। গৃহীত ব্যবস্থার আশু ফল অপেক্ষা দরের ফলের দিকে বেশী লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 


১৬। শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইতিবাচক । 
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১৭। শিক্ষার্থীদের অপরাধকে সাধারণতঃ স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতার 
ফলন! মনে করে অভিযোজন-সম্পকিত ক্রটির বহির্পক্ষণ বলে মনে করা 
উচিত। 

১৮। যেখানে অপরাধ স্পষ্টতঃ পরিবেশের প্রভাবে ঘটে সেখানে বিশেষ 
সহান্টভূতির সঙ্গে অপরাধীকে দেখতে হবে এবং তাই শাস্তিবিধান ও তার 
প্রকাশ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হতে হবে। 

শিক্ষকের যদি ছাত্রদের প্রতি অরুত্তিম ভালবাসা ও সহাম্ভৃতি থাকে 
এবং তিনি যদি কল্পনাশক্তিপ্রবণ (1708102615০) হন তাহলে উপরোক্ত 
তত্বগুলির প্রয়োগে বিশেষ সুফল হওয়1 সম্ভব | 


বিভিন্ন প্রকারের শাস্তিবিধানের মুল্যায়ন 

বি্যালয়ে ছাত্রদের আচরণগত ক্রটির জন্য নানাপ্রকারের ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! হয়ে থাকে । নিম্ষে শান্তিদানের কতকগুলি সাধারণ পদ্ধতির 
মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হল। 


€১) ক্ষম। চাওয়। 

অপরের অধিকার সন্ধে সচেতনত! উদ্রেক কর বিদ্যালয়ের অন্যতম 
কাজ। সেইজ্য অপরের অধিকার খর্ব করলে শিক্ষার্থীদের ক্ষমা চাওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হয়| কিন্তু দেখতে হবে ক্ষমা চাওয়া] যেন আস্তরিক হয়, অর্থাৎ 
ক্ষমা চাওয়! যেন কোন প্রকারে শুধু মৌখিক ভাষায় পর্যবসিত না হয়। 


€২) স্থান পর্বত 
অপরাধী শিক্ষা যদি বোঝে যে তার আচরণ সংশোধনের জন্তই এই 
ব্যবস্থা কর। হয়েছেঃ তাহলেই কেবল স্থফল আশা করা যায়। 


€৩) অধিকার খর্ব 
এই পদ্ধতির কার্ধকারিতা আছে। তবে দেখতে হবে যেন অধিকারহরণ 
কোনরপে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটায় । 


(8) বিস্তালয়ে আটক 
অন্য ছাত্রর। ষখন বিগ্যালয়ের বাইরে যায় তখন কোন কোন ক্রটির জন্য 
পরাধী ছাত্রকে বিদ্যালয়ে আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়। তবে দেখতে 
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হবে সে সময়ে কিছু কাজ যেন দেওয়া? হয় এবং সেই কাজ যেন অপরাধী 
ছাত্রের উপকারে আসে । 

(৫) অগ্রাহ্া কর। 

অপরাধী ছাত্রের উপস্থিতিকে অগ্রাহ করা (তার অপরাধকে নয়) এক. 
প্রকারের শাস্তিবিধান। 

(৬) ব্যক্তিগত আলোচন। 

আচরণিক পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা ভাল এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হুল এইটি। 
অপরাধী ছাত্রের সঙ্গে তার ক্রটি সম্বন্ধে আলোচন। কর? এবং শিক্ষকের 
মনোভাব সম্বন্ধে তাকে পূর্ণভাবে সচেতন করণ হল এই পদ্ধতির মূল কথা। 

(৭) ভগুসনা কর। 

সব সময়ে ভত্্সনা করা খুব খারাপ। তবে কখনও কখনও বিশেষ ক্ষেে, 
ব্যবহার করলে ভত্র্পনা খুব কার্ধকরী হয়। 

৮। লজ্জা দেওয়। 

ছোট ছেলেদের বেলায় এই পদ্ধতি বিশেষ কাধকরী হয়, কিন্তু 
বডদের বেলায় এতে কোন ফল হয় না কিম্বা ভেতরে ভেতরে বিক্ষোভের 
স্থষ্টি হয়। তবে বডদের বেলায় অন্য ছাত্রদের বিরূপতা ও নিন্দার 
উদ্রেককরণ বিশেষ কারধকরী হয়। 

৯। প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রেরণ 

এই পদ্ধতির ব্যবহার সহজে করা উচিত নয়, কেনন ছান্রর? 
তাহলে শিক্ষকের উপর শ্রথ্ধা হারাবে । তবে প্রকৃত সাহায্যের গরয়োজন 
হলে প্রধান শিক্ষকের সাহাযা চাওয়া উচিত । 

১০। অভিভাবকদের জানান 

এই পদ্ধতিরও ব্যবহার সহজ্জে করা উচিত নয় তবে প্রয়োজন হলে 
করা উচিত এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করলে এই পদ্ধতি খু 
কাধকরী হয়। 

১১। দৈহিক শাস্তি 

এই ব্যবস্থা খুব হিসাব করে গ্রহণ করলে কার্করী হয়। তবে 
এর ব্যবহার ন1 করাই ভাল, কেননা সঠিকভাবে একে প্রয়োগ করা খুক 
কঠিন এবং টৈহিক কষ্টদান মনস্তাত্বিক দিক থেকে ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়। 


১৫৮ উন্নত শিক্ষাততত্ব 
পুরক্কার প্রদান 


শাস্তিবিধানের কথা উঠলেই পুরস্কার প্রদানের কথা উঠে, কেনন] 
মন্দ কাজের জন্য যেমন সাধারণতঃ শান্তিদান করা হয়ঃ তেমনি ভাল 
কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। বস্তরূপে (1086908]  ০016০৮ ) 
ব1 অবস্তরূপে সাধারণতঃ পুরস্কার দেওয়া]! হয়ে থাকে । পুরস্কারের বিরুদ্ধে 
শিক্ষার উচ্চতর আদর্শের দিক থেকে নান! প্রকারের আপত্তি কর হয়ে 
থাকে । তবে যেহেতু বাইরের জগতে পুরস্কারের প্রচলন যথেষ্ট, সেইহেতু 
বিগ্ভালয়েও তার প্রচলন বন্ধ হয় নি, যদিও বর্তমানে বস্ত অপেক্ষ। 
অ-বস্তরূপেই তার প্রকাশ বেশী ঘটছে । পুরস্কারের বিরুদ্ধে প্রধানত: 
নিম্নের যুক্তি কয়টি উপস্থাপিত কর হয়েছে £ 

১। পুরস্কারদানের দ্বার! হিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থষ্টি কর] হয়। 

২। উচ্চ উদ্দেশ্টের স্থানে নিম্প্রকারের উদ্দেন্ঠকে স্থাপন করা হয়। 

৩। জন্মগত উচ্চাংগের গুণাবলীকে পুরস্কৃত করা তয়। 

৪ | থুব অল্পসংখ্যক ছাত্রের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে । 


উপরের যুক্তিগুলি অনেকাংশে সমীচীন হলেও নিমের তত্বগুলির কথা 
ভাল করে স্মরণ রাখলে পুরক্ষারের কাধকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায় ঃ 


১। পুরস্কার দূরের ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়] উচিত। অর্থাৎ 
পুরস্কার সহজে দেওয়া উচিত নয়। কেবলমাত্র ধারাবাহিক প্রয়াসের 
ফপরূপে এর প্রকাশ হওয়া উচিত । 

২। দেখতে হবে প্রত্যক্ষভাবে যেন পুরস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
শিশুর] কাজ না করে। অর্থাৎ পুরস্কার অতফিতভাবে আসা উচিত। 

৩।. সাধারণ আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেই পুরস্কার দেওয়] উচিত। 

৪। উচ্চ নীতিগত বিষয়ে পুরস্কারের ব্যবহার করা উচিত নয়। 
০ ক্ষেত্রে ফলনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। 

€ | সার্থক চেষ্টার জন্য পুরস্কার দেওয়া উচিত । জন্মগতভাবে 
প্রাপ্ত মানসিক গুণাবলীর জন্ত কখনও পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়। এই দিক 
থেকে 4, 0. এর উপর নির্ভর করে পুরস্ক। রপ্র্দানের কথা উঠে। 

৬। মুল্যব।ন বস্তমূলক পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়। 


নিয়মাস্ুবত্িতা ও শাস্তিবিধান ১৫৯ 


৭। অবস্তমূলক পুরস্কারের উপর জোর দেওয়। উচিত । 

৮| যেখানে সম্ভব দলগত পুরস্কারের ব্যবস্থা কর] উচিত। 

৯। শিক্ষার্থীর বিকাশের শুরান্ষায়ী পুরস্কারের প্রকৃতি বদলান উচিত। 
১০ | বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার কর্মের জন্যই পুরস্কার প্রদান কর 


উচিত। তার ফলে প্রায় সমস্ত শিক্ষার্থীই কোন না কোন বিষয়ে পুরস্কৃত 
হবে। 


দার্শনিক মতবাদসমূহ ও নিয়মান্ুবতিভা 

নরম্যান্‌ ম্যাক্ম্যুন্‌ ( 07008) [19000010) ) ছাত্রদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের 
জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমৃহকে তিনটি শ্রেণীর অস্তর্গত করেছেন £ (১) অবদমন- 
মূলক (7610:9351%9). (২) ব্যক্তিত্বের গ্রভাবমূলক (17710698101)1860 ) ও 
(৩) বহিঃপ্রকাশমূলক ( 60:3810038610 )। নিষ্ে এই তিন শ্রেণীর পদ্ধতির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল । 

(১) অব্দমনমূলক 

অবদমনবাদীরা সর্বপময়ে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার দাবী করেন এবং এই 
শাস্তি ও শৃঙ্খলার জন্য শাস্তিবিধানে সর্বসময়ে বিশেষ তৎপর হন। 


(২) ব্যক্তিত্বের প্রভাবমুলক পদ্ধতি 

শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর যে সব শিক্ষাবিদ্‌ গুরুত্ 
অর্পণ করেন তাদের মতে শৃঙ্খল] রক্ষার প্রধান অস্ত্র হওয়া! উচিত শিক্ষকের 
ব্যক্তিত্ব । এদের মতে ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দ্বার] এবং তার নৈতিক উপদেশ 
৪ উদ্ভাবিত ব্যবস্থ।র দ্বার শিক্ষক বিদ্যালয়ে শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। 


(৩) বহিঃপ্রকাশনূলক পদ্ধতি 

যে সব শিক্ষাবিদ্‌ এই পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেন তাদের মতে শিশুগ্রকৃতির 
বাধাহীন প্রকাশের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্ি কর প্রয়োজন। একা 
মনে করেন যে, শিশুর আদিম প্রকৃতি হল সৎ এবং তাই তার বল্পাইন 
বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

উপরে তিনটি শ্রেণীর পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অবদমনমূলক পদ্ধতিগুলি প্রায় 
সর্ধাংশে বর্জনীয়, কেননা এগুলি নৃশংস, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির বিরোধী 
৪ ভয়ের মতন শ্থজনবিরোধী প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের 


১৩০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান কর] উচিত নয়, কেনন] উন্নত ধরণের 
ব্যক্তিত্বের শিক্ষক খুব বেশী নেই এবং শিশুদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তারও 
তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে 
শিশুর আভ্যস্তরীণ শক্তিনিচয়ের বল্পাহীন বিকাশও কাম্য হতে পারে না» 
কেনন সমাজবদ্ধ মানুষকে কিছুটা! (এবং আজকের দিনে অনেকটা] ) ব্যক্তিগত 
স্বাবীনত] ত্যাগ করতেই হবে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার শৃঙ্খলা ও নিয়মান্তবতিত? 
অবশ্যই গ্রধানতঃ স্বাধীনতানির্ভর হওয়া উচিত। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 
পরিমিত প্রভাব এবং অতি সামান্ত হলেও কিছুট1] অবদমনেরও প্রয়োজন 
রয়েছে। 

আমর] দেখেছি যে সমস্ত সমস্যাই হল মূলতঃ দার্শনিক সমস্যা এবং বিভিন্ন 
দার্শনিক মতবাদ বিভিন্ন সমস্য] সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মত উপস্থাপিত করেছে। 
শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতার বিষয়েও বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন মত উপস্থাপিত, 
করেছে। নিয়ে এই সব মতের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়] হল। 


(১) ভাববাদ 

প্রাক আধুনিক ভাববাদ দেহের চেয়ে মন ও আত্মার উপর বেশী গুরুত্ব 
প্রনান করত বলে দমনমূলক মতবাদের সমর্থক ছিল। আধুনিক ভাববাদ 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর বেশী জোর দেয়, কিন্তু এখানেও মন ও 
সঞ্চিত মানসিক সংস্কৃতি শিক্ষকের প্রভাবের মাধ্যমে প্রাধান্যলাভ করে। 
রূপাস্তরের পরেও ভাববাদের মৌল প্রেরণা এইভাবে অক্ষুপ্ন রয়েযায়। 


২। প্রকৃতিবাদ 

প্ররৃতিবাদীর1 প্রকাশমূলক পদ্ধতিসমূহের সমর্থক, কেননা তারা শিশুর 
আদিম প্রকৃতির পবিত্রতার উপর বিশেষভাবে আস্থাশীল । তারা বহিঃগ্রকৃতিক 
(1)90079 ) পক্ষপাতহীন শান্তিদানের দৃঢ় সমর্থক, মান্ষের শাস্তিবিধানে 
তাদের আস্থা নেই। 

৩। প্রয়োগবাধ 

প্রয়োগবাদীশ্রেষ্ঠ ডিউইর মতে সামাজিক পরিবেশে সামাজিকভাবে, 


গ্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ আগ্রহসঞ্চারক করনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শৃঙ্খল ও. 
নিয়মাজবতিতা। শিক্ষা দেওয়া সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । শিক্ষকের প্রভাব এখানে, 


পুরস্কার প্রদান ১৬১ 


মূলতঃ পরোক্ষভাবে কাজ করে। সার্থক পরিবেশ-পরিচালনার মাধ্যমেই 
এখানে শিক্ষক শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেন। স্পষ্টতঃ এই 
মতবাদ অনুপারে শৃঙ্খলা ও নিয়মান্থবতিতার ভিত্তি হল শিশুর স্বাধীনত', 
আত্মসক্রিয়তা ও আগ্রহ এবং সামাজিক পরিবেশ। একটু পূর্বেই বহিঃ- 
প্রকাশমূলক পদ্ধতিসমূহের আলোচনার সময়ে আমরা ভাববাী ও প্রকৃতিবাদী 
মতের মুল্য নিরপণ করেছি । স্তরাং এখানে শুধু প্রয়োগবাদী মতের মূল্য- 
নিরূপণ প্রয়াসে কিছু মন্তব্য কর] হবে। ব্যক্তি ও সমাজ এবং স্বাধীনতা ও 
নিয়মান্ুবতিতা এই সবেরই দাবী স্বীকার করার জন্ত প্রয়োগবাদীদের মত 
আজকাল সর্বাধিক প্রচলিত। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে এই মতে 
খুব বেশী সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দমনমূলক পদ্ধতি ও 
প্রয়াসকে একেবারে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । এই সব খুব 
যুক্তিসঙ্গত নয় । 


১১ 


স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা 
_ ধৈহিক ও মানজিক স্বান্থ্যশিক্ষার দ্বপ ও উপকারিতা 


উত্তম শিক্ষক, উত্তম উপকরণ, প্রাসাদদোপম বিষ্যালয়ের বাড়ী, উত্তম 
বিষয়বস্ত ও শিক্ষণপদ্ধতি সব কিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না সেগুলির দ্বারা 
শিশুর দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভগত হ্বাস্থ্য যোগ্যভাবে রক্ষিত হয়। 
বৌদ্ধিক শিক্ষা নিরর্থক, এমন কি ক্ষতিকারকও হয়ে পাড়ে, যদি না সেই 
শিক্ষার ধারক ও বাহক (শিশ্ত) দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভগত দিক দিয়ে 
সুরক্ষিত হয়। সেইজন্য দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের মূল্য সর্বাধিক। 

বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মই শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভাল বা 
মন্দ গ্রভাব বিস্তার করে। তাই সমস্ত শিক্ষকই হলেন একদিক দিয়ে দৈহিক 
ও মানসিক স্বাস্থ্যের শিক্ষক। তবে সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্ভালয়েই আজকাল 
দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রত্যক্ষ 
্বস্থ্য শিক্ষার উদ্দে্ট হল সুস্থ ও সবল দেহ ও মন গঠন এবং সেই উদ্দেস্ঠ 
সাধনের জন্য উপযোগী জ্ঞান এবং যোগ্য মনোভাব ও অভ্যাস গঠনের উপর 
গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। মানুষের স্বাস্থ্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভর করে। 
এই উপাদানগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ ১। ব্যক্তিও ২। 
পরিবেশের নান! প্রভাব। স্বাস্থ্যশিক্ষার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করতে হলে 
বিগ্ভালয়ে এই ছুই শ্রেণীর উপাদানের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। 

আমরা দেখেছি যে, বর্তমানকালে স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে দেহের স্বাস্থ্য ও 
মনের স্বাস্থ্য ছুইকেই স্থান দেওয়া হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ব্যবস্থার 
পিছনে যুক্তিবিদ্ত/ ও মনোবিদ্ঠ| দুয়েরই সমর্থন রয়েছে, কেননা দেহ ও মন 
অঙ্গার্গিভাবে জড়িত। এদের একের স্বাস্থ্য অপরের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । যেমন মানসিক ও প্রক্ষোভগত বিপত্তির জন্ক নানাগ্রকারের 
দৈহিক ক্রেটির উদ্ভব হতে পারে তেমনি দৈহিক ক্রটির জন্য মানসিক অস্থাচ্ছন্দ্য 
ও বিপতিও ঘটতে পারে। দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের এই নিবিড় সম্পর্কের 
কথা মনে রেখে নিয়ে আমরা! উভয়ের পৃথক আলোচন1 করব, কেনন! এরূপ 
আলোচনার মাধ্যমেই উভয়ের দিকে যোগ্য লক্ষ্য রাখা. এবং উভয়ের প্রকৃতির 
উপর যোগ) আলোকপাত কর। সম্ভব হয়। 


্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় শিক্ষা ১৬৩ 
দৈহিক স্বাক্থ্যের জঙ্ভ শিক্ষা 


দৈহিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণের জন্ত বিষ্ভালয়কে ্থাস্থ্যরক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা, 
নানাপ্রকারের দ্বাস্থ্যপ্রদ কর্ধাবলীর ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসন্ব্বীয় জ্ঞানদান, 
্বাস্থ্যসম্পিত উপযোগী মনোভাব ও অভ্যাসগঠন ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। নিয়ে সংক্ষেপে এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচন। করা 
হল। 

(১) দৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা! (21058108) 73681) 96751668) 


বর্তমানে দেহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গ্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলি দেশের রাস্্ীয 
্বাস্থ্যবিভাগ ও জনহিতকর গ্রতিষ্ঠানগুলির সংগে সহযোগিতা করে নানা- 
প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে । এই ব্যবস্থাগুলি নানাপ্রকারের হয় 
এবং সংখ্যাও হয় বু । যে সব ব্যবস্থা! গ্রহণ কর] হয় তাদের মধ্যে প্রধান হল 
উত্তম গৃহ ও উপকরণ, আলো-বাতাসের ভাল ব্যবস্থা, সাধারণ স্বাস্থ্যকর 
অবস্থার ব্যবস্থা, মধ্যে মধ্যে স্থাস্থ্যপরীক্ষা, দ্বিগ্রহরে জলপান ও আহারের 
ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি 


(২) স্বাস্থ্য প্রদ কর্মাবলীর ব্যবস্থা? 

দেহের শক্তি-সামর্য এবং মানসিক রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে 
দৈহিক চর্চার ব্যবস্থা কর] যায় তার দ্বার! সাধারণতঃ উত্তম স্বাস্থ্য লাড কর! 
এবং ব্যাধি দূর করা সম্ভব হয়। কিছুদিন পূর্ব পর্যস্ত দেহচর্চার জন্য নানা- 
প্রকারের বিশেষ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা খুব বেশী করে কর! হত, কিন্তু বর্তমানে 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত না হলেও বেশী জোর দেওয়] হয় 
স্বতঃদ্কৃর্ভ খেলা, সংগঠিত খেলাধূলা, সম্তরণ, ছন্বোময় অঙ্গসঞ্চালন এবং গণনৃত্য- 
গীত ইত্যাদির উপর । বর্তমানে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, হুর্যালোকে ও মুক্ত 
স্থানে দেহইচর্চার উপরও খুব বেশী জোর দেওয়া হয়। যাদের দেহ দুর্বল বা 
যার দৈহিক ক্রুটিযুক্ত তাদের জন্ত উপযুক্তভাবে পরিবতিত দেহচর্চার ব্যবস্থাও 
কর] হয়। 


(৩) স্বাস্থ্যসম্থন্ধীয় জঞানদান 
্বাস্থাসদ্বন্বীয় জানদানের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বরয়েছে। উপযুক্ত জানের 
ভাবে সমস্ত সাধু ইচ্ছা! ও প্রচেষ্টা বার্থতায় পর্ধবসিত হতে পারে। এই 


১৬৪ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


জান স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হবে এবং তার মধ্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও 
জনস্থাস্থ্য দুই বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞান সন্নিবেশিত হবে । 


€৪) ন্বাস্থ্যন্থন্ধীয় যোগ্য মনোভাব গঠন 

প্রক্ষোভজনিত উদ্দীপন ব্যতীত শুধু জ্ঞান মোটেই কার্ধকরী হয় না। 
তাই স্বাস্থ্যের প্রতি যোগ্য মনোভাব গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
অর্থাৎ উত্তম স্থাস্থ্কে ভালবাসতে এবং অস্থাস্থ্যকে ঘ্বণা করতে শিক্ষাদান 
করতে হবে। 


৫) স্থাস্থ্যসন্থন্ধীয় যোগ্য অভ্যাস সমষ্টি 

বিশেষ বিশেষ স্বাস্থ্যকর টনপুণ্য ও অভ্যাস স্টিও স্থাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্যবস্ত 
হওয়। উচিত। এই অভ্যাসগঠনের জন্য যোগ্য জ্ঞানদান ও সেই জ্ঞানের 
প্রয়োগের ব্যবস্থাও উত্তমরূপে করতে হবে । এই প্রয়োগের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে 
এবং বিদ্যালয়ের বাইরে করতে হবে । এই বিষয়ে গৃহের সঙ্গে সহযোগিতার 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । 


যৌনশিক্ষ। 


যৌনশিক্ষ। দৈহিক স্থাস্থ্যশিক্ষার অন্তর্গত | যৌনশিক্ষ] সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের 
কর্তব্য কি এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ এখনও রয়েছে । তবে যদি প্রকৃতিগতভাবে 
এবং শিক্ষার দিক থেকে যোগ্য শিক্ষক পাওয়1 যায় এবং শিক্ষার্থীরা যদ্দি এই 
শিক্ষ/লাভের জন্য সম্যকৃভাবে মানপিক প্রস্ততি (0091)69] [99.011)688) লাভ 
করে থাকে তাহলে বিদ্যালয় যৌনশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু 
এই সর্ত ছুটি রক্ষা করা সাধারণতঃ কঠিন হয়ে উঠে বলে জীববিদ্যাপাঠের 
মাধ্যমে জীবনের আরম্ভ ও বৃদ্ধির বিষয়ে যে শিক্ষা বর্তমানে দেওয়া হয় তাই 
যৌনশিক্ষার জন্তও উপযোগী বলে মনে কর! হয়। যৌন আচরণগত ত্রুটি 
নিরাকরণের জন্য উত্তমরূপে শিক্ষিত ও প্রক্ষোভগত স্থৈধসপ্থলিত শিক্ষকের 
প্রয়োজন। 


মানসিক স্বাস্থ্যের জন্ত শিক্ষা 
ছেলের যখন বিদ্যালয়ে প্রথমে আসে তখন কতকগুলি প্রক্ষোভনির্ভর 
'আচরণিক অভ্যাস সঙ্গে নিয়ে আসে। এই অভ্যাসগুলির মধ্যে কতকগুলি 


স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা ১৬৫ 


ক্ষতিকারকও হতে পারে, যেমন, অত্যধিক লঙ্জ1, ভয়, আবেগ এবং 
সংঘরপ্রিয়তা ইত্যার্দি। ক্ষতিকারক অভ্যাসগুলির শোধনের জঙ্য বিচক্ষণ 
পরিচালনার প্রয়োজন । যে সব শিশু ক্ষতিকারক অভ্যাস নিয়ে আসে ন! 
তাদেরও বিগ্তালয়ের নূতন জীবনের সঙ্গে সম্যক অভিযোজনের জগ্য হুষ্‌ 
পরিচালন! প্রয়োজন ৷ বিদ্যালয়-জীবনের নিয়তম স্তর থেকেই শিক্ষার্থীর 
সাহায্য প্রয়োজন । শিশুদের যদি ভালভাবে আত্ম-জ্ঞান (€ ৪০1-01006৮- 
৪881)010£ ) দান কর] হয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যসম্পকিত আচরণিক ক্রি 
অনেকট। এড়ান যায়। বস্ততঃ মানসিক স্বাস্থ্য হল আত্মজ্ঞানের উপরেই 
নির্ভরশীল । এরই ভিত্তির উপর সুষম, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। মানুষ তার 
ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে তুলতে পারে প্রধানতঃ নিজের দোষ-ক্রুটির স্বরূপ 
জেনে এবং তাদের যুক্তিসঙ্গতভাবে দূরীভূত করার প্রচেষ্টা করে। প্রক্ষোভ- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখান খুব অল্প বয়স থেকেই যায় এবং শেখান 
উচিতও, কেননা অতি শৈশব থেকেই ব্যক্তিত্বের গঠন সুরু হয়ে যায় এবং 
অতি শৈশবের ভূল-ক্রটির ফল বহুকাল পরেও অনুভূত হয়। বিখ্যাত মানসিক 
স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ জে, জে, বি, মর্গ্যানের মতে বেশীর ভাগ সামাজিক অভ্যুত্থান 
গ্রক্ষোভজনিত শিশুত্বের (467706107)9] 10176111900”) জন্যেই সংঘটিত হয়। 
সামাজিক জীবনের এই অতি-মনস্তাত্বিক সংব্যাখ্যান গ্রহণ না করেও একথা 
মেনে নেওয়া যায় যে, প্রক্ষোভের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক এবং 
এই শিক্ষা এযাবৎ খুবই অনাদূত হয়ে এসেছে । মর্গ্যান ঠিকই বলেছেন যে, 
সমাজ এযাবৎকাল নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করেছে, নৈতিক ক্রটি-বিচ্যুতির 
জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থাও করেছে, কিন্তু নৈতিক আদর্শানুষায়ী বাচবার 
জন্য যোগ্য প্রক্ষোভগত শিক্ষা দেয়নি । 

মানপিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যই বর্তমানে স্থাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে 
মানসিক স্বাস্থ্যশিক্ষার স্থান বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে । দৈহিক স্বাস্থ 
রক্ষার মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও পরোক্ষভাবে বিগ্ভালয়ের প্রত্যেক 
শিক্ষকই হলেন শিক্ষক) কেনন! প্রত্যেক শিক্ষকেরই লক্ষ্য হওয়া! উচিত শিশুদের 
যোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য গঠন করা । তবে এখানেও বিশেষ শিক্ষার যথেষ্ট 
প্রয়োজন রয়েছে এবং এই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ আচরণ নিয়ন্ত্রণ- 
ক্ষমতা সটি করা । সুস্থ আচরণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা গঠন করতে হলে বিশেষভাবে 


১৬৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


দেখা প্রয়োজন শিক্ষার্থীর! যেন কোন অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশল আয়ত্ত না করে 
বসে। অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশলগুলির মধ্যে দিবাস্বপ্র, অযৌক্তিক ভয় ও 
উদ্বেগ স্থষ্টি, পরকে ছোট করে বা পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ 
আ্বালনের চেষ্টা, নিজের অবাঞ্ছিত কর্মের ব্যাখ্যার জঙন্ত সদ্যুক্তিসমূহের 
অবতারণ1, অতীতের সাফল্যের কথা ভেবে বর্তমানের দুরবস্থার কথা ভোলবার 
চেষ্টা, নিজের মনের জোর বজায় রাখবার জন্য অত)ধিক এবং অযৌক্তিক 
লড়াই বা তর্ক কর, অবাঞ্ছিত কিন্তু বাহক ওুঁজ্জল্যসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 
একাত্মবোধ (1997615086107 ) ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যায়। 

ধৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়ের মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও প্রতোক বিদ্যালয়ে 
ব্যবহারিক ব্যবস্থাসমৃহ গ্রহণ কর উচিত। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ 
সন্থদ্ধে জ্ঞানদানই যথেষ্ট নয়। মানসিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য যথাযোগ্য স্থযোগ 
বিছ্যালয় জীবনে থাক] উচিত। শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরে বিচক্ষণ 
পরিচালকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের এমন সব কর্মে অংশ গ্রহণ করতে 
দেওয়1 উচিত যেগুলির মাধ্যমে তার! ভাল খেলোয়াড়ের মনোভাব, অপরের 
সঙ্গে সহ্যবহার, বাঞ্ছিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও গ্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণ, অপরের জন্য চিন্ত 
ও স্থবিবেচন1, আত্মশ্রদ্ব1, জয়-পরাজয়কে ধীরভাবে গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি 
মানপিক গুণাবলী সহজেই অর্জন করতে পারে । 


যৌন শিক্ষ। 


দৈহিক স্থাস্থ্যশিক্ষায় যেমন যৌনশিক্ষার স্থান আছে, তেমনি মানসিক 
ত্বাস্থ্য শিক্ষায়ও যৌনশিক্ষার স্থান আছে, কেনন। যৌন বিষয়ের দৈহিক দিকের 
মত মানসিক দ্িকও আছে। যৌনসম্পর্কের মনস্তাত্বিক দিক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত 
পরিণত শিশু ও কিশোরদের অবহিত করে তোলা যায়। যৌনশিক্ষার এই 
দিকে পুরুষ ও নারীর সুস্থ সম্পর্ক, উত্তম প্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণের স্বরূপ, বিবাহিত 
জীবনের জন্য যোগয প্রস্ততির শ্বরূপ, বালক-বালিকাদের পারস্পরিক মনোভাব 
ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সহযোগিতায় বড়দের তত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে মেলা-মেশ! ও 
কাঁজ করার গ্রচুর স্থুযোগ দেওয়! প্রয়োজন । ফলে তার] পরস্পরের সম্বন্ধে 
জানলাভ করে পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে ফিশতে ও কাজ করতে শেখে। 


স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় শিক্ষা ১৬৭ 


এট সহজেই বোধ্য যে, এই মেলামেশার স্থযোগ শিশুদের মানদিক স্বাস্থ্যের 
উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে । 


্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পকিত তত্ত্াবলী 

্বভাবতঃই বিভিন্ন বিগ্ভালয়ের এবং বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থার 
মধ্যে পার্থক্য থাকবে । কিন্তু প্রায় সর্ব অবস্থাতেই কতকগুলি মৌলিক নীতি 
অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । সেই নীতিগুলি হল নিয়রূপ £ 

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের কাজে যেসব শিক্ষক ব্যাপৃত থাকবেন তাদের 
প্রক্ষোভগত স্থূর্য ও উপযোগী বিশেষ শিক্ষা থাক! প্রয়োজন । 

(২) বিছ্যালয়ের অভ্যাসসমূহ যাতে গৃহে ও চারপাশের সমাজে সঞ্চারিত 
হয় তার প্রতি অবহিত হতে হবে। এর জন্য গ্রয়োজন গৃহ ও চারপাশের 
সমাজের সঙ্গে নিবিড সহযোগিতা । 

(৩) যতদুর প্রয়োজন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শ্রেণী-শিক্ষাদানের সঙে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

(৪) উত্তম চারিত্রিক গুণরাজির বিকাশের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ থাকা! 
উচিত। 

(৫) প্রত্যেক শিশুর দৈহিক বিকাশ নানা প্রকারের সহপাঠক্রমিক 
কার্যাবলীর মাধ্যমে সাধিত করা প্রয়োজন । 

(৬) শিশুদের বয়স, চাহিদ1, রুচি, ট্দহিক ও মানসিক বিকাশের শুর 
ইত্যাদির দ্রিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়বন্ত ও তার প্রয়োগ নির্ধারিত 
কর। উচিত। 

(৭) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের কার্য সংহত হওয়া প্রয়োজন | স্থাস্থ্য- 
শিক্ষার পরোক্ষ দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষকেরই সচেতনভাবে গ্রহণ কর] গ্রয়োজন। 

(৮) স্থস্থ দৈহিক ও গ্রক্ষোভগত বিকাশের জন্ত স্থস্থ জীবনদর্শন নির্ধারণের 
বিশেষ গুয়োজন রয়েছে । 

(৯) স্বাস্থ্যশিক্ষা আদৌ কেতাবী হওয়1 উচিত নয়। এই বিষয়ের কেতাবী 
শিক্ষাকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত কর! প্রয়োজন । 


মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার ত্বজপ 
প্রাথমিক শিক্ষার অজিত জ্ঞান ও অভ্যাসকে এই স্তরে আরও বধিত ও 


১৬৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বিকশিত করে তুলতে হবে। ম্বভাবতঃই বিষয়বস্ত হবে ব্যাপকতর এবং 
ব্যবহারিক দ্িকও শিক্ষার্থীদের পরিবতিত শক্তিগ্রবণতা ও কুচির সঙ্গে 
সামগ্ন্যপূর্ণ হবে। সর্বদিকের বর্ধিত শক্তির সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষার্থীদের 
উপর অধিকতর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ন্যস্ত কর হবে । ১৯৪৪ সালে আমেরিকার 
নিউ-ইয়র রাষ্ট্রে এই স্তরের শিক্ষার জন্ত যে সব বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 
সেগুলি বিশেষ লক্ষণীয় । কেনন1 মোটামুটিভাবে সেগুলিকে সমস্ত প্রগতিশীল 
বিচ্যালয়ই গ্রহণ করতে পারে £ 


(১) স্থাস্থ্যশিক্ষায় শুধু ব্যক্তিগত জীবনের স্থান থাকবে ন।, দলগত ও 
সামাজিক জীবনেরও স্থান তাতে যথাযোগ্যভাবে থাকবে । 

(২) স্থাস্থ্যশিক্ষার বিষয়বস্ত বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। অর্থাৎ তাতে তুল 
লৌকিক ধারণ! ও কুসংস্কারের স্থান থাকবে ন]। 

(৩) স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুদের উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের জন্ত উদ্ব্ধ 
করে তুলতে হবে এবং এই শিক্ষায় আবৃত্তি পদ্ধতির ( 79০1686107 ) উপর 
বেশী নির্ভর করা উচিত নয়। 

(৪) শ্থাস্থ্যশিক্ষার সাফল্যের পরিমাপ জ্ঞান, প্রচেষ্টা ও আচরণ এই তিন 
দিক থেকেই করতে হবে । 


্বাস্থ্যশিক্ষার পাঠ্যসূচী 

অনেকটা প্রতিভূ স্থানীয় ( £910:9597788615৪ ) বলে নিউ-ইয়র রাষ্ট্রের 
্বাস্থ্যশিক্ষার পাঠ্যস্থচীতে যে সব বিষয়ের উল্লেখ কর] হয়েছে সেগুলির পরিচয় 
নিয়ে দেওয়৷ হল। 


কমের একক সমু (00365 ০: চ্৮০11) 
(ক) তোমার ব্যক্তিগীত তাজিক। 
কর্মের এককের জন্য নির্ধারিত 
সময়ের মোটামুটি হিসাব 
(১) স্বাস্থ্যসম্পকিত অবস্থা ৫ 
(২) ব্যক্তিগত আকৃতি ৭ 


স্বাস্থ্যসত্বন্ধীয় শিক্ষা ১৬৯ 


কর্মের এককের জন্য নির্ধারিত 
সময়ের মোটামুটি হিসাধ 
(€খ) তোমার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য 


(১) খাছ ও পুষ্টি ১৫ 
(২) দৈহিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা 

€৩) বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদন 

(৪) দাতের স্বাস্থ্য 


(৫) বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি প 
(৬) সুরা, তামাক ও নিদ্রার গুঁষধ সমূহ ৫ 
€৭) মানসিক স্বাস্থ্য ২০ 


(গ) (তোমার বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজে স্বাস্থ্যের অবস্থা 
€১) স্বাস্থ্যপ্রদ বিচ্যালয়ের পরিবেশ- আলো, উত্তাপ 


ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ৬ 
(২) গৃহে স্বাস্থ্য, শিশুদের যত ও রোগীদের সেবা ১৫ 
(৩) সমাজে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ১৫ 
(৪) ব্যাধির প্রতিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ১৫ 


(ঘ) নিরাপত্তা ও তোমার গৃহ, বিষ্ভালয় এবং সমাজে 
প্রাথমিক সাহায্য 

(১) নিরাপত্ত। ১৫ 

(২) প্রাথমিক সাহায্য ২০ 


দ্বাস্ছ্য শিক্ষার ইতিহাস 


মানুষ খুব আদিম অবস্থা থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
সচেতন হয়েছে । আদিম সমাজে মানুষ দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানা- 
প্রকারের নিয়মপালন করত | প্রাচীন সভ্যদেশসমূহে যেমন, গ্রীস, রোম, 
ভারতবর্ষ, চীনদেশ, মিশর ইত্যাদিতে দৈহিক স্বাস্থ্যের আদর্শ বিপুলভাবে 
গ্রভাবশীল ছিল এবং নানাপ্রকারের ব্যবহারিক কর্মের মধ্য দিয়ে এই আদর্শ 
আত্মপ্রকাশ করত। আদিম সমাজ ও প্রাচীন সভ্যদেশসমূহে দৈহিক স্থান্থ্যের 


১৭৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


উপর গুরুত্ব প্রদান কর1 হত এই কারণে যে, পূর্বে জীবনধারণের অপরিহার্য 
কার্ধাবলীর জন্য দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। 

শিল্পবিপ্লব ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্র ও শহরের প্রসারের ফলে বাইরের ক্ষেত- 
ধামারের দৈহিক কাজের স্থানে ক্রমে গৃহাভ্যস্তরের মানসিক কর্ণের প্রাছুর্ভাব 
অনেক বেশী ঘটল । এই বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দৈহিক শক্তি ও 
সস্থতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়ত। ক্রমেই অনুভূত 
হতে লাগল । আধুনিক যুগের শিক্ষাবিদ্দের পুরোধাদিগের মধ্যে তাই দেখা 
ধায় শিশুদের টৈহিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখবার অবিরত প্রচেষ্টা । প্রথম 
দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে দেহগঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়! হত। 
তবে ক্রমেই দৈহিক স্বাস্থ্যচর্চার লক্ষ্য সমগ্র শিশুর উপর পড়তে লাগল এবং 
দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে শক্ত-সমর্থ মানুষ তৈরী করার জন্য যা-কিছু 
প্রয়োজন সবকিছুকেই স্বাস্থ্যশিক্ষার অস্ততুক্ত করা হল। তাই আজকের 
স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ছুয়েরই স্থান সমানভাবে 
কর! হয়েছে। 


উপসংহার 

শিক্ষার অনেক লক্ষ্য আছে, কিন্তু তার সর্বাপেক্ষা মৌলিক লক্ষ্য হল 
স্বান্্যসম্পকিত। বন্ততঃ অন্ত সব প্রকারের লক্ষ্যই সহজসাধ্য হবে যদি এই 
্বাস্থ্যপম্পকিত লক্ষ্যটি সিদ্ধ হয়। যেহেতু ব্যাপক ও উত্তমন্ধপে নিধারিত 
্বাস্থ্যশিক্ষাসম্পঞ্চিত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টির পক্ষে 
অপরিহার্য, সেইহেতু জাতির প্রত্যেকটি শিশুর জন্য নিয়মত ব্যবস্থাসমৃহ গ্রহণ 
কর? উচিত। 


(১) চোখ, কান ও দাতের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রেখে বৎসরে অস্ততঃ 
দুইবার বাপক দৈহিক পরীক্ষার প্রয়োজন । 


(২) দৈথিক পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় সমস্ত সংশোধনমূলক ও রক্ষণ" 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর] উচিত । 

(৩) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্বের উপর নির্ভর করে এমন শিক্ষাদান করতে 
হবে যাতে করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বাঞ্িত অভ্যাসসমূহ, মনো- 
ভাব ও ভালমন্বোধ গড়ে উঠতে পারে । 


্বস্থ্যস্বস্বীয় শিক্ষা ১৭১ 


(8) খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা্ান এবং পুষ্টিকর খাহের ও জলযোগের 
ব্যবস্থা । | 

(€) খেল! ও দেহচর্চার এমন সব বন্দোবস্ত করা যার সাহায্যে গ্রয়োজনীয় 
দৈহিক কর্ণের ব্যবস্থা হয় ও উত্তম পেশীগত নৈপুণোর বিকাশ সম্ভব হয়। 

(৬) অবসর বিনোদনের জন্ত এমন এক পূর্ণাঙ্গ কার্ধধারার ব্যবস্থা করা 
যাঁর গ্রভাব বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনেও অনুভূত হবে। 

(৭) বিদ্যালয়, গৃহ, স্থানীয় সমাজ, সংগ্লি্ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও 
রাষ্ট্রের উচিত যতদুর সম্ভব প্রত্যেক শিশুর স্বাস্থাসংরক্ষণ একযোগে কর]। 

(৭) গ্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট আস্তর্জাতিক সংস্থার (ড/70) সংগে যোগ্য 
সংযোগ সাধন প্রয়োজন | জগতের সমস্ত গ্রগতিশীল রাষ্ট্রের সঙ্গে, তথ্য, তত 
ও বাবহারিক কৌশলাদির জ্ঞান বিনিময়ের ব্যবস্থা স্থাপন | 


শিক্ষায় পরিচালন। 
ভূমিক। 


শিক্ষায় পরিচালন], ধারণ! ও কর্ম হিসাবে, অপরিণত ও অগোছালো” 
ভাবে বহুদিন ধরে চলে আসছে । তবে স্থুবিন্তস্তভাবে পরিচালনার জন্ম 
হয়েছে ১৯০৮ পালে। 1308600. ড০০৪৪০০ 7301690-র (আমেরিকার 
একটি সংস্থা) মাধ্যমেই এই প্রকাশ ঘটেছে এবং এর কর্মন্গেত্র গ্রথমে 
পেশার জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে বিগ্যালয়ের অভ্যন্তরে এর অনুপ্রবেশ 
ঘটে, কিন্তু পেশীসম্পফিত সাহায্যদান এখানেও প্রথমে লক্ষ্য ছিল। 
পরবর্তী কালে জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রের সমস্তা সমাধানের প্রচেষ্টা এর 
অস্ততুত্ত হয়। 

পরিচালনা-আন্দোলনের সমর্থকও আছেন, আবার বিরুদ্ধবাদীও আছেন। 
তবে শিক্ষাক্ষেত্রে আজকাল সমস্ত বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্ই পরিচালনার অপরিহাধ 
প্রয়োজনীয়তার কথা শ্বীকার করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ অবনত 
4001081)00, শবটির পরিবর্তে 17:8001)91 0:৮১ কিংবা 4০001881176 
শব দুটির ব্যবহার পছন্দ করেন । এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরিচালন। 
আন্দোলনের সমর্থকরাও সকলে এর কর্মপরিধি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একমত নন। 


পরিচালনার প্রক্কৃতি ও প্রয়োজনীয়তা 


খুব ব্যাপক অর্থে পরিচালনা প্রায় শিক্ষার মতই পরিব্যাঞ্চ। যখনই 
কোন ব্যক্তিকে কিছু শিখতে সাহাযা কর! হয়, তখনই পরিচালনার উদ্ভব 
হয়। তবে পরিচালন] ও শিক্ষ1 ঠিক সমার্থক নয়) কেনন] শিক্ষণ! আত্মশিক্ষারও 
রূপ নিতে পারে, কিন্তু পরিচালনা বলতে সবসময়েই পৃথক পরিচালকের 
উপস্থিতিকে বোঝায় । ব্যাপক অর্থে শ্রেণীকক্ষে বা তার বাইরে ব্যবহৃত 
যে-কোন কৌশল বা পদ্ধতিকে পরিচালনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায় 
এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রকারের কর্মই পরিচালনার স্যোগ দান করে। 
সুতরাং বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যক্তিরই পরিচালনার মূল্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত 
হওয়া! উচিত এবং সব সময়েই প্রয়োজনীয় সাহাষ্যদানের জন্ত প্রস্তুত থাকা 


শিক্ষায় পরিচালন ১৭৩ 


উচিত। এই অর্থে শিক্ষকর।, উচ্চতর পরিচালকরণ ( 800710186:86918 ), 
তত্বাবধায়কঝ ( ৪009:5180৪ )১ বিষয়বস্তব নির্মাতারা এবং পরিচালনাকার্ষের 
জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির! সকলেই হলেন পরিচালক । 


পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা 


সার্থক শিখনের জন্ত বাল্যে পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
অন্ত আর একদিক থেকেও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অন্ভূত হয়েছে। 
শিক্ষার লক্ষা পিদ্ধির উদ্দেশ্টে বিদ্যালয়ের জীবনধার1 নির্ধারিত হয়। কিন্তু 
আধুনিক জীবনের জটিলতা ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য শিশুর জীবনে 
সংগতিবিধানের এমন সব সমশ্তার উদ্ভব হয় যেগুলির জন্ত গ্রয়োজন 
হয় বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির । সাধারণতঃ এই বিশেষ পরিচালনাকেই 
পরিচালনার একমাত্র ব্ূপ বলে মনে কর] হয়। 


মনে রাখ প্রয়োজন, পরিচালনার প্রয়োজন একটিমাত্র ক্ষেত্রে অনুভূত 
হলেও ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের কথাই সর্বদ1 ম্মরণ রাখতে হয়, কেননা, 
বাক্তির সত্তা হলবাস্তবে অবিভাজ্য এবং তাই একদিকের সমস্যা সমাধান 
অন্যান দিকের উপরও নির্ভর করে। সাধারণ পরিচালনার প্রয়োজন বিদ্যালয়ে 
সর্ব সময়েই হয়, তবে বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজনও খুব কম হয় না। 
শুধু বড বড় সমন্তাসম্পর্কেই পরিচালনার প্রয়োজন হয় না। বাইরের দিক 
থেকে দেখতে অতি নগণ্য সমস্যা সমাধানের জন্তও বিশেষ পরিচালনার 
প্রয়োজন হয়, কেননা, বাহাতঃ নগণ্য অনেক সমগ্তাই ব্যক্তির অস্তজণবনের 
দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ হতে পারে । পরিচালনা-সন্বস্বীয় সমস্যাসমৃহ 
নানা আকারে উপস্থিত হয় এবং সমশ্যাসমাধানের উপায়ও নানা প্রকারের 
হয়। বস্ততঃ প্রত্যেকটি বিশেষ সমস্যার জন্য বিশেষ সমাধানের প্রয়োজন হয় 
এবং তাই পরিচালনার পদ্ধতির ওন্থ কোন বাধাধর1 নিয়মাবলীর শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভব হয়। 


[০১0 0076৪ বলেন, সার্থক পরিচালনা তিনটি ক জ কল্পতে পারে-- 
(১) ব্যক্তিকে বিশেষ প্রকারের তথ্য সরবরাহ করতে পারে, (২) ব্যক্তিকে 
এমনভাবে আত্মজ্ঞান ও সাহস দিতে পারে যার দ্বার! সে নিজ শক্কিসমূহের 
ও পরিবেশের সম্ভাবনাসমূহের যোগ্য ব্যবহার করতে পারে এবং (৩) 


১৭৪ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পরিচালন! প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পায়ে। 

পরিচালনার কার্য সম্বন্ধে 4. ৫. 09768 বলেন, “পরিচালনা বল্টই গ্রন্থ 
উঠে অপরের ছার] প্রদত্ত সাহায্যের; পরিচালনার কাজ হল ব্যক্তিকে 
কোথায় সে যেতে চায়, কি সে করতে চায়, কিংব1 কেমন করে সে সব- 
চেয়ে ভালভাবে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে 
আসতে সাহায্য করা; পরিচালন] তার জীবনের সমশ্যাসমূহের সমাধানে 
সাহায্য করে ।” 


শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা! 
প্রাকৃ-প্রাথমিক বিষ্ভালয়ে পরিচালন। 


বাড়ী থেকে সুরু করে নার্পারী কিংবা কিগারগার্টেন বিষ্ভালয়ে প্রত্যেক 
শিশুকেই কতকগুলি মৌলিক অভ্যাস ও মনোভাব গঠনে সাহায্য কর! 
প্রয়োজন । এদের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ে পরিচালনা পরোক্ষভাবে 
চলবে। নুদৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে এবং তাদের সঙ্গীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যে 
নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত আচরণে উৎসাহিত করে তাদের 
পরিচালিত করতে হবে। বড় ছেলেদের মত বা বয়হ্কদের মত এদের জীবনে 
সচেতনভাবে সমস্যা উপস্থিত থাকে না, কেননা এই সময়টা! হল পরনির্ভর- 
শীলতার সময় এবং তাই শিশুর! খুব যৌক্তিকতার সঙ্গেই বড়দের কাছ থেকে 
সাহায্য আশ করে । তবে পরবত্তা জীবনের অনেক সমন্তা-সমাধানের ভিত্তি 
এখনই স্থাপিত হয়। বন্ততঃ পরবর্তী কালের বহু আচরণিক সমস্যার মূলসুত্র 
এই সময়ের পরিচালনার মধ্যেই নিহিত থাকে । 

প্রাথমিক স্তরে পরিচালন। 

এই স্তরের শিশুর] উত্তম স্থাস্থ্যসন্বন্ধীয় অভ্যাস, জগৎ সম্বন্ধে উন্নতর 
জ্ঞান, লেখা-পড়ার মাধ্যমে প্রকাশের শক্তি এবং সামাজিক সম্পর্বাবলী 
সম্বন্ধে জান আয়ত্ত করতে পারে যদি তাদের প্রাত্যহিক জীবন ন্সেহগ্রবণ ও 
সুশিক্ষিত শিক্ষকদের হ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাক্‌-প্রাথমিক পর্যায়ের 
আচ্ছাদিত জীবন থেকে এসে অনেক শিশুই আচরপিক সমন্তার সম্মুখীন 
হয়। তখন প্রয়োজন হয় শিক্ষকের দক্ষত1! এবং আগ্রহ-উদ্রেককারী ক্রমিক 


শিক্ষায় পরিচালনা . ১৭৫ 


ভাবে বিশ্বস্ত কর্ণাবলীর ব্যবস্থা । এগুলিই তখন পরিচালনার মাধ্যম পে 
কাজ করে। প্রাথমিক স্তরের শেষে উচ্চ বিচ্ভালয়ে গমনের সময়ে শিশুদের 
পাঠক্রম-নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচালিত করার প্রয়োজন হয়। 


উচ্চ বিস্তালয়ের স্তরে পরিচালন। 


প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার সময়ে যাতে আচরণিক সমস্যার 
উদ্ভব না হয় তার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক পরিচালনার | প্রাথমিক 
ও উচ্চ বিছ্ালয়ের পরিচালকদের মধ্যে তাই সংযোগের বিশেষ প্রয়োজন 
রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে পরিচালনায় গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং কারণ 
খুব ন্ুষ্পষ্ট। কেননা, যৌবনোদগমের সময় হল সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ 
দবন্ব ও সংক্ষোভের সময় | এই সময়ে সহসা দৈহিক পরিবর্তনের ভন্য শিশুর 
মানসিক জগতে নৃতন সমস্তাসমূহের উত্তব হয়, ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে 
লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমে বিষয়সমূহের অবতারণার জন্য বিষর নির্বাচনের সমস্যা 
দেখা দেয়, পেশাগত নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে এবং বয়স্ক অবস্থার জন্য 
সামাজিক ও নাগরিক প্রস্ততির প্রয়োজনও বিশেষভাবে অন্গভূত হয়। এই 
সব কারণে আচরণিক অভিযোজনগত বছ সমন্তা দেখা দেয় এবং সেগুলির 
সমাধানের জন্য দক্ষ পরিচালনার প্রয়োজন হয়। তবে শৈশবে ও প্রাক্‌- 
বয়ঃসন্ধির সময়ের পরিচালন1 সার্থকভাবে সংসাধিত হলে বয়ঃসন্ধিকালের 
পরিচালন]-কার্ধ অনেকট]1 সহজসাধ্য হয় । 

মাধ্যমিক স্তরে শিশুদের আত্মজ্ঞানলাভের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের 
'আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রস্তত করার প্রয়োজন হয়। বিগ্ভালয়ের পরিচালনার 
লক্ষ্য হল বিদ্যালয়ের পরবর্তা কালে শিশুদের আত্মনিয়ন্্রণ ও আত্মপরিচালন]। 
যে আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন! সম্ভব হয়, সেই 
আত্মজ্ঞানের জন্ প্রয়োজন নিয়লিখিত ছয় প্রকারের তথ্য £ 


১। নিজ সাধারণ ও বিশেষ শক্তি নিচয়ের সম্বন্ধে জান। 

২। অবসর বিনোদন ও পেশাসম্পকিত নিজ অভ্যাস ও অনুরাগ সম্বন্ধীয় 
ব্চান। 

৩। দৈহিক শক্কিসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান। 

৪। আধিক সম্ভাবন! ও ত্রুটি সম্বন্ধে জান। 


১৭৬ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


€| মানসিক অভ্যাস ও সাধারণ ব্যক্তিত্ব সন্বন্ধীয় জ্ঞান । 
৬। স্থবলয়িত জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিজ জ্ঞানের পরিমাণ 
সম্বন্ধে জ্ঞান । 


মাধ্যমিক স্তরের পরিচালন সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখ! বিশেষ প্রয়োজন । 
শিশুর ভবিষ্যতের পেশা! বা শিক্ষাসম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছবার 
চেষ্টা কর! মোটেই উচিত নয়, কেনন', অনমনীয় লক্ষ্যনির্ধারণ বিজ্ঞজনো চিত 
নয়। ভবিষ্ততের নিজ ও জাগতিক সম্ভাবনাসমূহকে বর্তমানে সম্পূর্ণভাকে 
উদ্ঘাটিত করা কোন মতেই কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। 


মহাবিদ্ভালয়ের স্তরের পরিচালন! 

মহাবিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রদের পরিচালনা সম্পকিত সমস্তাগুলি উচ্চ 
বিগ্ভাালয়ের ছাত্রদের এঁ জাতীয় সমন্তাগুলি থেকে পৃথক ধরণের । এই স্তরের 
ছাত্ররা যৌনসম্পর্কজনিত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং পাঠক্রম নির্বাচন ও 
নূতন পরিবেশের সহিত অভিযোজন সম্পকিত সমস্তাসমূহ্ের সম্মুধীন হয়। 
পড়াশুনার চাপের জন্য বা একসঙ্গে অনেক প্রকারের কাজে ব্যাপৃত হওয়ার 
জন্ত ছেলেদের এই সময়ে দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির উদ্তব হতে পারে। 
উচ্চ বিগ্ভ'লয়ের গ্রের মত এই স্ভরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুই প্রকারের 
পরিচালনার প্রয়োজন । শ্বভাবতঃই এই স্তরের পরিচালনাসম্পফকিত কর্মস্থচী 
ছাত্রদের সমশ্তাবলীর পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই রচিত হওয়া উচিত। 
পরিচালনাকার্ষে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের ছাত্রদের অভিযোজন সম্পকিত ক্ষুদ্রতম 
ক্রটির লক্ষণের প্রকাশের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সমস্যার 
উদ্ভবের প্রথম স্তরেই সাহায্যদানের চেষ্টা করতে হবে। 

পরিচালন! সম্পকিত তত্্বাবলী 

কে) জাংগঠনিক তন্বাবলী 

পরিচালনাকার্ষের সু পরিণতির জন্য বিচক্ষণ সাংগঠনিক পরিকল্পনার 
গ্রয়োজন। নিম্নের সাংগঠনিক তত্বাবলীকে অন্থনরণ করলে পরিকল্পানাকার্ধের 
সার্থক ফূপার়ণ সম্ভব হয়। 

১। পরিকল্পনা সম্পকিত সমস্ত কার্ধ সংহৃতভাবে সম্পন্ন কর1 উচিত। 
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২। পর্িচালনাকার্ষে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের সমগ্র বর্ষের 
নেতৃত্ব গ্রহণ কর] উচিত। 

৩। যোগ্য ব্ক্তিত্বসম্পকিত গুণাবলী সমন্বিত ও বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ব্ক্তিদেরই পরিচালক হওয়]! উচিত । 

৪ | পরিচালকদের উচিত যে সমস্ত সংস্থা পরিচালন কার্ষে নিযুক্ত তাদের 
সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া । 

৫। পরিচালন! সম্পফ্িত সাহায্য শুধুমাত্র অভিযোজন প্রক্রিয়ায় 
ক্রটিযুক্ত (70815019690. ) ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত নয়। যেই এ প্রকার 
সাহায্য চাইবে তাকেই সাহাষ্য দেওয়া উচিত। 

৬। বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কর্মীদের প্রত্যেককেই পরিচালন] সম্পর্কে 
আস্থ(বান ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে। 

৭। বিশেষ সমস্তাসমাধানের ভার বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাঞ্ধ ব্যক্তিদের 
উপর ন্যস্ত কর উচিত । 

৮ | পরিচালনাকার্ধের জন্য বিশেষ প্রকারের সংগঠন প্রয়োজন । তবে, 
এই সংগঠন বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মস্থচী ও পরিকল্পনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
যুক্ত হবে । 


খে) পরিচালনাকার্ধ সম্পকিত তন্ত্বাবলী 


স্ষ্ঠুভাবে পরিচালনাকার্ধ চালাতে হলে কতকগুলি তত্ব অনুসরণ কর! 
উচিত । নিয়ে সেই তত্বাবলীর উল্লেখ কর? হল £ 

১। সব সময়ে শিশুর সামগ্রিক সত্বাকে মনে রেখে পরিকল্পনাকার্য সম্পন্ন 
করতে হবে। 

২। যে ব্যক্তিকে পরিচালিত করতে হবে তার সগ্বদ্ধে যত তথ্য আহরণ 
কর! সম্ভব তা সংগ্রহ করতে হবে । 

৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যকে সর্বদা মনে রেখে পরিচালনা-কার্ধ চালাতে 
হবে। 

৪। ব্যক্তির অর্থ নৈতিক অবস্থা, প্রবণতা ও আগ্রহের পরিবর্তনশীলতার 
জন্ তার বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পরিচালনাগত সাহায্যদান করতে হবে। 

৫ | পেশ ও উচ্চ স্তরের বিদ্যালয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সঠিক তথ্য অবিরত 

১২ 
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সরবরাহ করতে হবে, কেননা তা না হলে ভবিষ্যতের কর্মধার] নির্ধারণ 
করা কঠিন হয়ে উঠে। 

৬। €েলেরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি বা আগে পেশ! নির্বাচন না কৰে 
তা দেখতে হবে। 

৭। ভবিষ্যতের পরিকল্পনাসমূহকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পুনবিবেচনা 
করতে হবে । 


পরিচালনাকার্ধে ব্যবহৃত কতকগুলি প্রচলিত কৌশল? প্রক্রিয়। 
এবং উপকরণ 

€ক) ৫১) ব্যক্তিগত পরিচালনার কৌশল 

এই কৌশলটি খুব অভিজ্ঞ, বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাঞ্চ ও গ্রক্ষোভগত সংগতি 
বিশিষ্ট (7101) 80 809061918] 258007:০6৪ ) ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রযুক্ত হওয়া 
উচিত। এদের শুধু বিজ্ঞতা ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা থাকলেই অবশ্ত চলবে না, 
পরিচালিত ছাত্রদের সঙ্গে এদের পরিচয় খুব নিবিড় হওয়া! উচিত। 
অভিযোজন সম্পর্কে বিশেষভাবে ক্রটিযুক্তদের বেলায় এই কৌশলটি বিশেষভাবে 
কার্ধকরী হয়। 


৫২) দলগত পরিচালনার কৌশল 

ব্যক্তিগত পরিচালন] খুব কার্করী হলেও অর্থ ও সময় সংক্ষেপের ভন্য 
কতক বিষয়ে দলগত পরিচালনার কৌশল প্রযুক্ত হয় এবং অপরিহার্ধও হয়ে 
উঠে । তবে লজ্বের পরিবেশেও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদার কথা সব 
সময়ে মনে রাখতে হবে এবং দলগত সমাবেশের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত 
আলোচনার ব্যবস্থাও করতে হবে। 

খুব ব্যাপক অর্থে বিদ্যালয়ের সমস্ত দলগত কর্মের মধ্যেই এই কৌশল- 
প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত সন্কীর্ণ এবং বিশেষ অর্থে এই 
কৌশল কোন বিশেষ ক্ষেত্রের অভিযৌজনের বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। যেমন, 
অনেক আমেরিকান বিদ্যালয় ও মহাবিষ্ভালয়ে ভর্তির পূর্বেই ছাত্রদের সঙ্গে 
সম্পর্ক-স্থাপন কর! হয় এবং নূতন ছাত্রদ্দের পুরাতনদের পূর্বেই বিদ্যালয়ে যোগ 
দিতে আহ্বান কর! হয় নৃতন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য । পেশ 
সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে এই কৌশল অবলম্বন কর1 হয় এবং 
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ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনস্তাত্বিক প্রস্তুতির জন্তও এই কৌশল প্রযুক্ত হয় 
প্রয়োজনীয় মনস্তাত্বিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে | 
খে) পরিচালনার উপকরণ 
ধারাবাহিক বিবরণপন্র 08170019656 76০০7৫০0870 ) 
ছাত্রদের বতমানের আচরণ পধবেক্ষণ করলে তাদের মনোভাব, আগ্রহ, 
এবং শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, কিন্তু পরিচালনার সার্থক পরিণতির জঙ্য 
ধারাবাহিকভাবে সর্বপ্রকারের তথ্যের সমাবেশ প্রয়োজন । যে কোন সমস্যা" 
সমাধানের জন্ঠ ছাত্রদের জীবনের সামগ্রিক চিত্রের প্রয়োজন, তাই দরকার 
হয় এইরূপ সর্বপ্রকার তথ্যের ধারাবাহিক সমাবেশের । ধারাবাহিক তথ্য 
নানাভাবে লিপিবদ্ধ কর] হয়, তবে ভারতবর্ষে বিবরণপত্রের দপেই এর 
প্রকাশ বর্তমানে প্রায়ই ঘটে । কিন্তু যেভাবেই এই তথ্যগুলিকে লিপিবদ্ধ কর] 
হোক না কেন তাদের খুবই নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই । কোন ছাত্রের সম্পর্কে 
পূর্ণ বিবরণদান করতে হলে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করা! 
বিশেষ প্রয়োজন । 
(১) অভিন্ন প্রতিপন্ন করার জন্য তথ্য ঃ 
(ক) নাম। 
(খ) বয়স। 
(গ) জন্যস্থান । 
(২) বর্তমান বিছ্যালয়ে প্রবেশের তারিখ । 
(৩) ছোট ফটো । 
(৪) পারিবারিক বিবরণ । 
€৫) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিবরণ। 
(৬) পূর্বের বিষ্ভালয়ের কর্মাবলীর হিসাব । 
(৭) পূর্বের বিদ্যালয়ে দৃষ্ট লক্ষ্যণীয় মনোভাব, বহিরাচরণ ইত্যাদি । 
(৮) পূর্ের নৃতন ধরণের পরীক্ষার (7061-0509 86৪ ) ফল। 
(৯) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ধারাবাহিক ফল। 
(১০) কর্ণের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক ফল। 
€১১) বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও পাঠসশ্বন্ধীয় ধারাবাহিক বিবন্বণ। 
(১২) দলগত কার্ধ ও সেবা সম্পর্কিত কার্ধের ধারাবাহিক বিবরণ। 
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(১৩) ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শিক্ষকদের মস্তব্যসমূহ। 

(১৪) ভবিষ্যতের পরিকল্পনাসহ শেষ পরীক্ষার ফল। বল! নিপ্রয়োজন, 
উপরোক্ত তথ্যগুলি পূর্ণভাবে এবং ম্বাথার্থ্যের সহিত লিপিবদ্ধ হলে 
পরিচালনাকার্ষে প্রচুর স্থবিধ] হয়। 


€২) কেস স্টাডি (0886 ৪505 ) 

ধারাবাহিক বিবরণপন্দ্রের “কেস স্ট(ডি+ হল একটি বিস্তৃততর ও গভীরতর 
রূপ। গুরুতর অভিযে।জন-সম্পফিত ত্রুটির ক্ষেত্রেই কেস স্টাভি বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । কেস স্টাডি যদি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বার] ব্লচিত হয় তাহলে গুতৃত 
ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে । এর উদ্দেশ্ত হল কোন একটি ছাত্রের জীবনধারার 
সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় ঘটান। এতে নিযনলিখিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করা হয়। 

(১) বিবেচ্য সমস্যার পুর্ণ বিবরণ । 

(২) পারিবারিক সম্পর্কসমৃহের ও সামগ্রিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ 
অনুধাবনের ফল। 

(৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ও ব্যক্তিগত ইতিহাস । 

(৪) বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত নূতন পরীক্ষার ফলাফল । 

(৫) অন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ | 

(৬) পরিচালকদের সুপারিশ । 


পরিচালকের গুণাবলী 

সাধারণভাবে সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনা কাষে 
ব্যাপৃত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ প্রকারের মনোভাব অর্জন করতে হবে এবং 
এক বিশেষ প্রকারের শিল্প ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। পরিচালকদের 
এই মনোভাবটি গড়ে তুলতে হবে যে, ব্যক্তির সত্বার মুল্য বিষয়বস্তু, এত্হি ও 
কত্রিম মাপকাঠির চেয়ে অনেক বেশী। পরিচালনা একটি শিল্পকর্ম। তাই 
এই শিল্পের মর্মকথা তাকে আয়ত্ত করতে হবে। শিল্পহিলাবে পরিচালনার মূল 
কথা হল সংবেদনশীল অনুধাবন, বাক্যের দক্ষতার দ্বারা! অপরকে আত্মুজ্ঞানদান, 
শক্তিপূর্ণ প্ররোচনা (70618088101 ) এবং পরোক্ষ ইংগিত। পরিচালনা 
একটি বিজ্ঞানও বটে। শিল্পকর্ম হিসাবে পরিচালনার সার্থকতা বিশেষ করে 
কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করার উপর নির্ভর করে। 


শিক্ষায় পরিচালন! ১৮১ 


এই পদ্ধতিগুলির প্রয়োগক্ষেত্র ও তাদের ক্রটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত 
হওয়] পরিচালন।কার্ষে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রয়োজনীয় । 


পরিচালনাকার্ধে ব্যাপৃত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ 

(১) শিক্ষকগণ ও পরিচালন! 

পরিচালন।কার্ষে শিক্ষকগণের অংশগ্রহণের বাপ্তি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্গণ 
একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন, সমগ্র শিক্ষপ্রক্রিয়াই হল পরিচালনা । 
সুতরাং তাদের মতে শিক্ষকদের স্থান সমগ্র পরিচালনাকার্ধের মধ্যস্থলে। 
কেউ কেউ আবার মনে করেন ষে, অভিযোজনগত বিশেষ ক্রটির ব্যাপারেই 
পরিচালনা উদ্ভব হয়। এদের মতে শিক্ষকদের কাজ হল শুধু দেখা কখন এ 
বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন হয়। বেশীর ভাগ শিক্ষাবিদ অবশ্য মধ্যপন্থী 
মনোভাব গ্রহণ করেছেন । তাঁদের মতে পরিচালনাকার্ষে শিক্ষকের স্থান 
নিশ্চয়ই আছে । তবে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনও বয়েছে। 

শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে পরিচালনাকাধে নিযুক্ত হতে 
পারেন। বস্ততঃ শিক্ষাদানকার্ধকে গ্রাণবস্ত করে তুলতে হলে পরিচালনায় 
অংশগ্রহণ শিক্ষকদের পক্ষে অপরিহার্য । শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের 
অভ্যাস উন্নততর করে তুলতে পারেন, সহযোগিতামুলক মনোভাব গড়ে 
তুলতে পারেন, জয় ও সাময়িক পরাজয়ের মূলাবান অভিজ্ঞতালাভে সাহায্য 
করতে পারেন, নেতা ও অনুসরণকারীর (10110: ) যোগ্য অভ্যাস গড়ে 
তুলতে পারেন এবং নিজ নিজ গুণ ও দোষ সম্বন্ধে অবহিত করে তুলতে 
পারেন । শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক ছাত্রসমাবেশে (898920)0]য ), সজ্ঘ ও 
সেবাদলের কাধে, শিক্ষণীয় স্থান ও বস্ত পরিদর্শনের সময়ে, নৃতন পাঠ্যবস্তর 
সঙ্গে পরিচয়মূলক কর্মস্থচীতে ( 0:1916561017 07981507076 ) এবং শ্রেণীগত 
ব] দলগত উপদেশদান ব্যাপারে পরিচালনাকার্ষে নিযুক্ত হতে পারেন। 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষক উপরোক্ত কর্মাবলী ছাড়া আরও নানা 
প্রকার কর্মের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীদের পরিচালন] করতে পারেন, যেমন, 
ধারাবাহিক বিবরণ পাঠ করে তার শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করতে পাবেন, 
পাঠের অভ্যাস, ব্যক্তিগত রুচি ও আগ্রহ ইত্যাদি সম্পফিত সমশ্তাসমাধানে 
শিক্ষার্থীদের সাহায্যদান করতে পারেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপরিকল্পনায় 
যোগদান করতে পারেন, বিশেষ ছাত্রের বিনে মন্ত্রণাসভায় অংশগ্রহণ করতে 


১৮২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পারেন, বিশেষজ্ঞদের স্থপারিশগুলিকে কার্ধকরী করে তুলতে সাহায্য করতে 
পারেন এবং ছোট ছোট ছাত্রদলকে শিক্ষাসন্বদ্বীয় বিশেষ সাহায্যদান করতে 
পারেন। 

৫২) বিশেষজ্ঞগণ ও পরিচালনার বিশেষ সংস্থাসমূহ 

€ে) বিশেবজ্ঞগণ 

শিশুর সামগ্রিক বিকাশসাধনের পথে যে সব সমস্ঠার উদ্ভব হয়, সেগুলির 
সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও সংস্থার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক 
বি্যালয়ে একটি নেতার তত্বাবধানে পরিচালনাকার্ধ সম্পাদিত হওয়! উচিত। 
তিনি পরিচালনাকার্ষে ব্যাপূত সমস্ত ব্যক্তির বিচিন্ত গ্রয়োজনকে সংহত করে 
তুলবেন এবং বিশেষ সাহাধ্যপদ্ানের ব্যবস্থা করবেন। তারপর গুয়োজন 
নানাগ্রকারের বিশেষজ্ঞদের যেমন, স্ুশ্রধাকারিণীদের, ডাক্তারের, দস্ত- 
বিশেষজ্ঞের, মনভ্তত্ববিদের, মনো! চিকিৎসকের, পেশাগত উপদেশদানকারীর 
( ্0০86101%] ০07)8610 ) এবং গৃহ পরিদর্শকের (1)0706 18160: )। 
এই বিশেষজ্ঞদের কার্ধ অতীব প্রয়োজনীয় হলেও এদের সঙ্গে শিক্ষকদের 
সম্পর্ক খুব নিবিড় হওয়1 উচিত, কেনন। শিক্ষার লক্ষ্যসিছ্ধির জন্য ও পরিচালনা- 
কার্ষের সংহতির জন্তা সকলের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন । 


(খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ 


অভিযোজন সম্পকিত সমস্তা বিদ্যালয়ে উদ্ভৃত হলেও তার সমাধান সমাজ 
ও বিদ্যালয় ছুইয়েরই দায়িত্ব এবং দুয়ের সম্মিলিত গ্রচেষ্টাতেই তা সম্ভব । 
পনিচালনাকার্ষে পরিবার, ধর্মীয় সংস্থা? আমোদ-প্রমোদ সম্পকিত সংস্থ1, 
সামাজিক ও স্থাস্থ্যসন্বন্ধীয় সংস্থা, শিশুমঙ্গল সম্পকিত সংস্থা, শিশুপরিচালনার 
কেন্দ্র (01110 £0709709 0111)80 ) ইত্যাদি সমাজের অন্যান্ত সংস্থাসমূহের 
অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর শিক্ষা যেমন সমাজ ও বিদ্যালয়ের যৌথ 
দারিত্ব, শিশুর পরিচালনাও তেমনি উভয়ের যৌথ ঘারিত্ব। 

এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 
পরিচালনাসম্পকিত সমস্া বিপুলাকারে দ্রেখা দেয়, কিন্তু সমন্তা-সমাধানের 
জন্ঘ উপযোগী ব্যবস্থা মোটেই আশানুরূপ হয় না। ধনতান্ত্িক সমাজের 
মূলতঃ অপরিকল্লিত জীবনের জন্য এবং: মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর স্থার্থে সযাক্গ 


শিক্ষায় পরিচালন! ১৮৩ 


ও রাষ্ট চালিত হওয়ার জন্ত জীবনের প্রতিক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর বিপুল 
চাপ পড়ে, ফলে তাদের অভিযোজন সম্পকিত সমস্া হয়ে পড়ে জটিল ও 
বন্থবিস্তীর্ণ। উপযোগী ব্যবস্থার স্ব্পতার কারণ হুল এই যে, এ সমন্তার প্রকৃত 
সমাধানের জন্য সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন প্রয়োজন, ষে কার্য ধনিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে, এমনকি বোধ হয়, উপস্থিতিতেও মোটেই সম্ভব নয়। জীবনের সর্ব- 
ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হলে এই সমশ্তা নৃতন রূপলাভ করবে 
এবং তাঁর প্ররূত সমাধানও সহজসাধ্য এবং অপরিহার্য হয়ে পড়বে । স্থতরাং 
পরিচালনার সমস্যা হল মূলতঃ সামাজিক ( ৪0০1910£1091 ), বিদ্ভালয়গত 
(99788021081) নয়। বস্ততঃ শিক্ষাজগতের সমস্ত মৌল সমস্যাই হল মৃত: 
সামাজিক । সমাজগত পরিবর্তন ভিন্ন শুধু বিছ্য/লয়ে এ পব সমস্যার সমাধান 
সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষাদানকারীকে বা শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহান্বিত সমস্ত 
ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবেই সমাজতাত্বিক, বিশেষ করে রাজনীতি ও 
অর্থনীতিবিদ, হতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্লেটে! ও 
আ্যারিষ্টটল-প্রমুখ জগতের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষাবিদের! শিক্ষাকে রাজনীতির 
অঙ্গ বলেই মনে করতেন। 


পরীক্ষা 
পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


শিক্ষার উদ্দেহ্ঠ হল কতকগুলি নির্ধারিত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য শিশুদের 
ব্যক্তিত্বের বহুমুখী পরিবর্তন আনা। এই পরিবর্তন আসেজ্ঞানে, নৈপুণ্যে, 
অভ্যাসে, মনোভাবে, অ্ভূতিতে, ধারণায় এবং আদর্শ ইত্যাদিতে। পরীক্ষার 
প্রয়োজন হয় বাঞ্ছিত পরিবর্তনের পরিমাপের জন্ত। সৃতরাং পরীক্ষার কোন 
ক্বাধীন সত্তা বা উপযে।গিতা নেই । পরীক্ষা হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি অংশ- 
বিশেষ, যার কাজ হল শিক্ষাদানক্রিয়ার সার্থকত] নিরূপণ কর]। 


পরীক্ষার ইতিহাস 

মানবীয় ও বিশ্বের সব জিনিসের যেমন ইতিহাস আছে, পরীক্ষারও তেমনি 
ইতিহাস আছে। পরিবতিত অবস্থাসমূহের পটভূমিতে শিক্ষার ধারণা ও 
প্রকৃতি যেমন বদলিয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষারও ধারণ! ও প্রকৃতি 
বদলিয়েছে। স্থানাভাবের জন্য নিয়ে অতি সংক্ষেপে পরীক্ষার ইতিহাস 
বণিত হল। 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রাথমিক যুগে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিচারই (100৫- 
20008) পরীক্ষার কাজ করত। অর্থাৎ শিক্ষক নিজের সহজ বিচারবুদ্ধি 
খাটিয়ে দেখতেন শিক্ষা সার্থক হচ্ছে কিনা এবং সার্থকতার পরিমাণও নির্ধারণ 
করতেন । পরে বাধা-ধর1 পরীক্ষার (£0:1008] 620031)20107 ) উদ্ভব হল 
এবং ধীরে ধীরে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্তালয়ের স্তর পর্যস্ত এর পরিধি 
বিস্তৃত হল। এই পরীক্ষার প্রধান হাতিয়ার হল রচন1। ক্রমে জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক পরিমাপ পদ্ধতির প্রসারের ফলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নৈব্যক্তিক (10006780181 ) পরিমাপ পদ্ধতির 
অন্বেষণ সুরু হল এবং জন্ম নিল “নৃতন ধরণের পরীক্ষণ” (1)9ম-6509 6986 ) 
ৰা 'নৈর্বাক্তিক ( ০19961%9 ) পরীক্ষা”। বৈজ্ঞানিক পরিমাপ-আন্দোলনের 
আবির্ভাবের প্রথম স্তরে বৃদ্ধি ও অক্িত শক্তির পরিমাপের জন্য নৈর্যক্তিক 
পরীক্ষা উদ্ভতাবনই ছিল পরীক্ষকদের প্রধান কাজ। এর পরের স্বরে দেখা দিল 
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'গাণিতিক পরিমাপের? ( 20958079019 ) ধারণ এই স্তরে পরীক্ষকদের 
প্রধান কাজ ছিল পরীক্ষার ফলের ব্যবহার, ুল্ম পরিমাপের জন্য উপযোগী 
উপায়ের (৮০০1৪) উদ্ভাবন, এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের (868618619 ) 
ব্যাপক ব্যবহার । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-আন্দোলনের তৃতীয় শুরে জম্ম নিয়েছে 
“মূল্যায়নের? (95৮10%6101 ) ধারণার । এইস্তরে জোর দেওয়] হয় শিশুর 
সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপের উপর এবং সেই উদ্দেশে বনুপ্রকার পদ্ধতির 
ব্যবহার কর] হয়। 


দর্শন ও পরীক্ষা 


সমাজের জীবনধারার বূপাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় দার্শনিক রূপাস্তর 
এবং সেই দার্শনিক রূপাস্তর বিসপিত মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মগ্রকীশ 
করে। শিক্ষাক্রিয়! হল দর্শনের সাক্রয় দিক। স্মৃতরাং দার্শনিক পরিবর্তন 
শিক্ষণ ক্ষেত্রে খুব সহজে ও পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এক একটি 
দর্শনের প্রভাবে শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য এবং পরীক্ষার গুকৃতি ও লক্ষ্য 
(শিক্ষার অন্যান্য দিকের মত) এক এক প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করে। 
ভাববাদী দর্শন পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানব-ব্যক্তিত্বের বৌদ্ধিক দিকের পরিমাপের 
উপর গুরুত্ব অর্পণ করে এবং পরিমাপের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ হিসাবে রচনাকে ব্যবহার 
করে, কেননা উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরিমাপ রচনার দ্বারাই 
প্রধানতঃ সুষ্ঠুভাবে সম্ভব । ভাববার্দীরা বস্তজগতের চেয়ে মনোজগতের 
উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন বলেও নৈব্যক্তিক পরীক্ষার অপেক্ষা ব্যক্তিনির্তর 
রচনার ব্যবহার বেশী পছন্দ করেন। আধুনিক বস্তবাদ আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্ভৃত ( প্রধানত: প্রারতিক বিজ্ঞান )। ম্বভাবতঃই এই দর্শনের নিকটে 
মানব মনের অপেক্ষা বস্তজগতের মূল্য বেশী। তাই এই দর্শন নৈর্ধ্যক্তিক 
পরীক্ষার সমর্থক | এই দর্শনেরই প্রভাবে পরীক্ষার ক্ষেতে “নৈর্যক্তিক 
পরীক্ষার” ও “গাণিতিক পরিমাপের” ধারণার উদ্ভব হয়েছে । অতি আধুনিক 
দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল--প্রয়োগবাদ | গুয়োগবাদ 
বিজ্ঞানসমর্থক হলেও জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে “প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানসমূহের” (708601189190099৪ ) পরিমাপ পদ্ধতির অনুকরণে শুধু 
নৈর্ব্যক্তিক, ধরা-বাধা গণিতনির্ভর পরিমাপ পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারে সম্মত নয়। 


১৮৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


এর দৃষ্টি স্থাণু ও বিঙ্টেষণমূলক নয়, তাই পরীক্ষা! ক্ষেত্রে এর প্রভাবে জন্ম নিয়েছে 
“মূল্যায়নের” ধারণ! ও আন্দোলন । এই মুল্যায়ন নিত্যপরিবর্তনশীল মানব- 
ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিমাপপ্রয়াপী এবং পরিমাপের হাতিয়ার হিসাবে 
সর্বপ্রকার পরিমাপযস্ত্রের- _ব্যক্তিনির্তর ও নৈর্যক্তিক-ব্যবহারের সম্র্থক। 


রচনা ঘুলক পরীক্ষার প্রকৃতি ও মুল্যায়ন 

কে) রচনামূলক পরীক্ষার প্রকৃতি 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বড় বড় এবং জটিল প্রশ্নের উত্তর কিছুট? দীর্ঘ 
নিবন্ধের মাধ্যমে দিতে হয়। ম্বভাবতঃই এই জাতীয় পরীক্ষ1-পদ্ধতিতে 
প্রশ্নের সংখ্যা থাকে অল্প এবং এক একটি প্রশ্নের জন্য অনেকটা সময় দিতে 
হয়। 

পূর্বে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার স্থান ছিল ব্যাপক। এখন সেই 
প্রাধান্ত বজায় না থাকলেও এর অস্তর্ধান ঘটে নি। এর কারণ হল প্রধানতঃ 
ছুটি। প্রথমতঃ) দেখা গিয়েছে যে, এই পরীক্ষার দ্বার এমন কতকগুলি বস্ত্র 
স্থষ্ঠ পরিমাপ সম্ভব হয় যা অন্ত কোন পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষা-পদ্ধতি হিসাবে এর ক্রুটি দুরীকরণের জন্য চেষ্টাও অনেকট? 
সাফল্যমপ্তিত হয়েছে । আর একটি কারণ হল পুরাতন সামাজিক ও দার্শনিক 
শক্তিনিচয়ের উপস্থিতি । 

১৯০০ সালের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব হতেই এই পদ্ধতির সমালোচনা নুরু 
হয়েছে । এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম নাম-করা সমালোচক হলেন ইংলগ্ডের 
এজওয়ার্থ (700£০ত০:) )। এর পরে আরও অনেকেই এর সমালোচন। 
করেছেন । তাদের মধ্যে ট্রার্চ (8691৩) ) ও এলিয়ট এবং হার্টগ (19৮92) 
ও রোডস্‌ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন । সমালোচকরা সাধারণতঃ রচন?- 
পদ্ধতির মাধ্যমে একই উত্তরের উপর বিভিন্ন পবীক্ষকের নম্বরের তুলন। করে 
এই পদ্ধতির ক্রুটি নির্দেশ করেছেন। 


রচন! পদ্ধতির ভ্রচটি 


এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি হল দুটি । কিন্তু আরও কয়েকটি ছোট ছোট 
স্টিও আছে। প্রথম ক্রটিছুটি হল: (১) প্রশ্রের সংখ্যাল্পতা (117001668 
৪8.20015170 ) ও (২) নম্বরের ব্যক্তিনির্ভরশীলতা ( ৪01016৩615165 ০৫ 
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8০07170£ )1 অল্প সংখ্যক গ্রশ্লজের হবার সমগ্র পাঠযবস্ত্ সম্পর্কে সাফলা নির্ণয় 
করা কঠিন। ্টার্চ, এলিয়ট, থর্ণডাইক, এলস্‌, ই্লনেকার, হার্টগ ও ব্যাগার্ড 
প্রভৃতি শিক্ষাবিদ এই পরীক্ষায় দর্ত নম্বরের পরিবর্তনশীলতা বিশেষভাবে 
দেখিয়েছেন । নিয়লিখিত কারণসমূহের জন্য রচনার নম্বর পরিবর্তনশীল হয়: 

(১) ছাত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার অতীতের সাফল্য-অসাফল্য নম্বরকে 
প্রভাবিত করে। 

(২) পরীক্ষকের উপর নানাপ্রকারের বাইরের প্রভাব কাজ করে যেমন, 
হাতের লেখ!, ভাষা, উত্তরের দৈর্ঘ্য, অব্যবহিত পূর্বে পঠিত উত্তর, উত্তরের 
সংগঠন ইত্যাদি । 

(৩) অন্তান্ত বাইরের প্রভাব কাজ করে যেমন, ছাজের চেষ্টার লক্ষণ, 
উন্নতি, শিক্ষক ও পাঠ্যস্থচীর প্রতি মনোভাব ইত্যাদদি। 

(৪) কোন কোন পরীক্ষক স্বভাবতঃই বেশী ব! কম নম্বর দেন। 

(৫) অন্যান্য সমস্ত লোকের মত পরীক্ষকেরও বিচারশক্তি পরিবর্তনশীল 
দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল । 

(৬) প্রশ্বের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণ!। 

(৭) উত্তরের বিভিন্ন ত্রুটির গুরুত্ব সম্বদ্ধে বিভিন্ন ধারণ! । 

(৮) ছাত্রের উত্তরদদানের পদ্ধতিও নম্বর্দানকে জটিল করে তোলে 
যেমন £ 

(ক) নানা রকমের অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর অবতারণ! । 

(খ) অকল্লিত দিকে উত্তরের গতি । 

(গ) ধোোক। দেওয়া । 

রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতির আর একটি ক্রুটি হল এই যে, উত্তরের যথার্থ 
পরিমাপ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। 


রচনাপদ্ধতির ত্রুটি সংশোধন 


রচনাপন্ধতি ক্রুটিযুক্ত হলেও তার কতকগুলি শ্বাভাবিক উপকারিতা 
রয়েছে । উপকারিতাগুলিকে স্রক্ষিত করতে হলে রচনাপক্ধতির বিশুদ্বী- 
করণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় | বিশুদ্কীকরণের অন্ত নানা-প্রকারের প্রস্তাব 
করা হয়েছে। প্রস্ভাবগুলিকে যোটামুটি ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা ষ্বায় ঃ 
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(১) প্রশ্নের গঠন ও পরীক্ষার বিষয়বস্তর ( 6956 ০০69706 ) সম্পকিত প্রস্তাব" 
সমূহ ও (২) নম্বরদ্দান সম্পকিত প্রস্তাবসমূহ। গ্রীণ ও তার সহযোগীদের 
মতে চারটি সর্ভ পালন করলে এই পরীক্ষা দোষমুক্ত হতে পারে। 

(১) পরীক্ষার সঠিক উদ্দেশ্ত ছাত্র ও শিক্ষক ছুয়েরই ভালভাবে জানা 
উচিত। 

এই পরীক্ষার গুরুত্ব দেওয়া উচিত চিন্তা, যুক্তি ও অন্তান্ত উচ্চাঙগের 
মানসিক শক্তির উপর । বিষয়গুলি আগ্রহ-উদ্দীপক ও সমস্ঠামূলক হওয়া 
উচিত। 

(২) নির্ধারিত উদ্দেশ্যানুষায়ী পরীক্ষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হওয়! উচিত। 

(৩) প্রশ্ন-উদ্ভাবনে যথেষ্ট সময় দেওয়া! উচিত । উত্তর পরীক্ষা করতে 
যত সময় লাগে অন্ততঃ ততট] সময় প্রশ্ন-উদ্ভ।বনে দেওয়া উচিত। 

(৪) ুনির্দিষ্ট নিয়মানূসরণের দ্বার] নথরদানে বাইরের গ্রভাবকে দূরে 
রাখতে হবে। 

এদের প্রধান বক্তব্য হল এইযে, প্রশ্নের উত্তরগুলি দীর্ঘ হওয়া উচিত 
নয়, প্রশ্নগুলির উত্তর-সম্পকিত নিদেশ সুস্পষ্ট হওয়! উচিত এবং প্রশ্নগুলি 
উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিসমূহের পরীক্ষার উপযোগী হবে। এঁদের মতের সঙ্ে 
অন্তান্ত শিক্ষাবিদ্দের এই বিষয়-সংক্রাস্ত মতগুলি অনুধাবন করলে নিয়ের 
নির্দেশগুলি দেওয়] যায়। সব নির্দেশগুলিই বিষয়বস্ত-নিবাচন ও উত্তম প্রশ্ন- 
রচন! সম্পকিত। 


(১) পরীক্ষার উদ্দেশ্ত ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ভালভাবে বোঝ উচিত । 


(২) পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্ত্র নির্ধারিত উদ্দোশ্ঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হওয়। উচিত । 

(৩) প্রস্ততির জন্য যোগ্য সময়ের প্রয়োজন । 

(৪) ন্বাধীন কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক কর! উচিত। 

(৫) উপস্থাপিত সমস্যার যুক্তিসঙ্গত নৃতনত্ব থাক] প্রয়োজন । 

(৬) সব প্রশ্ন সমানভাবে কঠিন হওয়। উচিত কিন্ব। প্রশ্ন গুলিকে সহজ 
থেকে কঠিন এই ধারায় সাজান উচিত। 

(৭) মন্রে!, কার্টার ও ওয়াইভম্যানের মত পরীক্ষাবিদ্দের মত অন্থসরণ 
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করে প্রশ্ন রচনা করা উচিত । এঁর অনেক প্রকারের উন্নত ধরণের পরীক্ষার 
উদ্ভাবন করেছেন। 

(৮) দলগতভাবে প্রশ্ন রচন1 করা উচিত। 

(৯) ছোট উত্তর হয় এমন প্রশ্ন বাছ। উচিত। 

(১০) উচ্চাঙ্গের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের উপযুক্ত প্রশ্ন তৈয়ারী 
কর1 উচিত। 

(১১) প্রশ্নগুলির ভাষ। অত্যন্ত সহজ ও সুস্পই হওয়] প্রয়োজন | 

নম্বরদানের উন্নতির জন্যও অনেক প্রকারের প্রস্তাব কর হয়েছে। প্রস্ভাব- 
গুলির মধ্যে নিয়ের প্রস্তাবগুলি হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

(১) যত্বের সঙ্গে প্রশ্নগঠন ও প্রশ্নের বিশ্লেষিত উপাদানগুলির জন্য সঠিক 
নহ্বর নির্ধারণ । 

(২) নঘ্বরদানের পূর্বে প্রপ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্ধারণ । 

(৩) প্রশ্নগঠনকারীর দ্বার! উত্তর পরীক্ষা । 

(৪) ছাত্রের নামের পরিবর্তে নম্বর নেওয়া । 

(৫) নম্বরদানের সময়ে ভাষা ও রচনাশিল্পগত গুণ।বলীকে উপেক্ষা কর । 

(৬) সমস্ত উত্তরপত্রের একই উত্তর পর পর দেখা। 

(৭) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরসমূহকে ৫ থেকে ৭ ভাগে বিভক্ত করে নম্বর 
দেওয়া (যেমন অতি উত্তমঃ মধ্যম উত্তম, উত্তম ইত্যার্দি)। এর বেশী ভাগ 
করলে লম্বরদান ঠিক বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে না। 


রচন। পদ্ধতির গুণাবলী 
পরিশুদ্ধ হলে রচনাঁপদ্ধতির পরীক্ষায় নিষ্নলিখিত সদ্গুণাবলী দেখ! যায় : 
(১) একে সহজে গঠন ও প্রয়োগ করা যায়। 
(২) বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়সমূহের সঙ্গে এর সঙ্গতি থাকে। 
(৩) উচ্চাঙ্গের মানসিক গ্রক্রিয়াগুলির পরিমাপ এর দ্বার সম্ভব হয়। 
(৪) এর মধ্য দিয়ে সহজে প্রকাশ পায় £ 

(ক) সংগঠনের ক্ষমতা । 

(খ) সম্পর্কস্থাপনের ক্ষমত1। 

(গ) বিষয়সমুহের গুরুত্ব বিচারের ক্ষমতা |. 
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(ঘ) সিদ্ধান্তে পৌছানর ক্ষমত1। 
(ড) অনেকগুলি ভাবের সংযত ও ধারাবাহিক প্রকাশের ক্ষমত]। 
(চ) শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও ভালমন্দ বোধের বিচারের ক্ষমতা । 
(ছ) আলোচনার ভাবগত মৌলিক ভিত্বিগুলি। 
(জ) দীর্ঘবস্ত্র অল্প পরিসরে সারাংশদানের ক্ষমতা 
অনেকে বলেন, রচনামূলক পরীক্ষার সবার] নিয়লিখিত উপকারগুলি সাধিত 
হয়, কিন্তু সেই উক্তির সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্য নেই। 
(১) রচনাপদ্ধতির পরীক্ষায় প্রতিক্রিয়ার হ্বাধীনত1 থাকে । 
(২) রচনাপদ্ধতির পরীক্ষার দ্বারা লিখিত ভাষায় চর্চা হয় এবং ভাষা 
শিক্ষার উন্নতি হয়। ৃ 
(৩) ব্যাপক পুনরালোচনায় উপযোগী মনোভাব গড়ে উঠে। 
রূচনাপন্ধতির পরীক্ষ। সন্থন্ধে সিন্ধান্ত 
রচনামূলক পরীক্ষাকে সংশোধিত করলে এর দ্বার এমন কতকগুলি লক্ষ্য 
সাধিত হয় (যেগুলির উল্লেখ উপরে করা হয়েছে) যেগুলি অন্ত প্রকারের 
পরীক্ষার দ্বার] সাধিত হয় না। এই কারণে এর অপরিহাধতা সম্বন্ধে সমস্ত 
বিচক্ষণ শিক্ষাবিদই আজ একমত। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রকৃতি ও মুল্যায়ন 

বল! হয়েছে যে, রচনাপদ্ধতির পরীক্ষা পূর্বে পৰীক্ষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ 
স্বান অধিকার করেছিল এবং এও বল] হয়েছে যে, এই রচনাপদ্ধতির প্রধান 
ক্রটি হল দুটি £ (১) এর ছার] নির্ধারিত বিষয়বস্তর সবটাকে পরীক্ষা করা 
যায় না এবং (২) এই পরীক্ষা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় অর্থাৎ উত্তর 
পরীক্ষায় পরীক্ষকদের নম্বরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। এই ক্রটি 
দুটি দুর করবার জন্য একদিকে চেষ্টা হয়েছে রচনা পরীক্ষার উন্নতি সাধনের 
এবং অন্ত দ্রিকে চেষ্টা হয়েছে নৃতন ধরণের নৈব্যক্তিক পরীক্ষা উত্তাবনের | এই 
নুতন ধরণের পরীক্ষায় শ্রেণীভেদ আছে। নিয়ে কয়েকটি শ্রেণীর নৃতন 
পরীক্ষার আলোচনা কর] হল ও উদাহরণ দেওয়1 হল। 


নৃভন পরীক্ষার শ্রেণীভেদ ও উদাহরণ 
নৃতন নৈধ্যক্তিক পরীক্ষায় সাধারণতঃ ছোট ছোট উত্তর চাওয়া হয়। এই 
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পরীক্ষার বিভিন্ন গ্রকারকে ছুটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি শ্রেণী 
হল মানুষের মনে-করার (৪০৪11 ) শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং অন্টি হল 
মানুষের পূর্বপরিচিত বস্তকে চেনার শক্তির ( 0০56৫ ০01 £990%1036)07)) উপর 
নির্ভরশীল । নিয়ে এই দুই শ্রেণীর নেব্যক্তিক পরীক্ষার আলোচনা করা হল। 


(ক) মনে-করার শক্তির উপর নির্ভরশীল নূতন পরীক্ষাসমুহু 

এই শ্রেণীর পরীক্ষাও আবার দুই প্রকারের হয়। এক প্রকারের পত্রীক্ষা 
সরাসরি মনে করতে নির্দেশ দেয় এবং অন্ত প্রকারের পরীক্ষা বাক্যের শুন্বস্থান 
পূরণ করতে বলে। 

(অ) জরাসরি মনে করা 

এই প্রকারের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসার রূপে, বক্তব্যের রূপে ও 
উদ্দীপক শব্দের (561000]05 ছ0:.) রূপে দেখ। দিতে পারে । যেমন, 

(১) ভারতবর্ষের রাজধানী কি? 

(২) কালিদাসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পুস্তকের নাম কর। 

(৩) বৈজ্ঞানিকের নাম -- বিখ্যাত আবিষ্কার 

নিউটন ই ) 

এই প্রকারের পরীক্ষার গুণাবলী হল নিম্নরূপ £ 

(১) আন্দাজ কর। (09811) ) নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(২) একটি দিকেই চিন্তার ধার] চলে। 

(৩) স্থান সংক্ষেপ করা যায়। 

(৪) সহজে ঠতরী করাযায়। 

(৫) অল্প সময়ে অনেক বেশী বিষয় পরীক্ষার পরিধির মধ্যে আনা যায়। 

এই পরীক্ষার ক্রটিগুলি হল নিম্নরূপ £ 

(১) সব সময়ে উত্তর আগে থাকতে নির্ধারণ কর। যায় ন1। 

(২) উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষায় অসমর্থ। 


(আ) বাক্যের শুন্যস্থান পুরণ 

এই প্রকারের পরীক্ষার উদাহরণ হল £ রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-_--কবি বলে 
তাকে-__ বলা হয়। 

এই প্রকারের পরীক্ষার দোষগুণ প্রায় প্রথম প্রকারেরই মতন। তবে” 


১৯২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


সম্পূর্ণ অন্কচ্ছেদের একটি জটিল ধারণার প্রকাশকে এর দ্বার] অনেকট? 
সার্থকতার সঙ্গে পরীক্ষা করা যায়। এইভাবে ব্যবহার করলে এই প্রকাবের 
পরীক্ষার দ্বার! উচ্চাজের মানসিক প্রক্রিয়ানমূহের ৪ কিছুটা] পরীক্ষা হয়ে যায়। 


(খ) চেনার ক্ষমতার উপর নির্ভরলীল নৃতন পরীক্ষাসমূহ 

অনেকগুলি উত্তরের মপ্দ্যে নিভূর্ল উত্তরটি চিনে নেওয়ার শক্তির উপর 
নির্ভর করে চার প্রকারের প্রশ্ন কর! হয়। নিয়ে সেই চার প্রকারের গ্রশ্নের 
সংক্ষিপ্ধ পরিচয় ও উদাহরণ দেওয়। হল । 

(১) অনেক গুলির মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন | উদ্ণাহরণ £-_ষড়বাহুক্ষেত্র 

(অ) ফষড়বাহু নামক স্থান। 

(আ) বুদ্ধ ডাইনীর পুত্রের স্থান। 

(ই) নোংরামির জায়গ1। 

(ঈ) ছয়টি বাহুবিশিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্র । টিক (৯/) দিয়ে দেখাতে হয় 
কোন্টি ঠিক উত্তর । 


(২) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় (£:৪৪-18156 €98%) 
কলিকাত শহর ভারতের সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন শহর । 
টিক (»/) দিয়ে সতা, চিক্‌ (১৫) দিয়ে মিথ্যা দেখাতে হয়। 


৩। €জাড় মেলান 

(১) নিউটন-_- (১) রাসায়নিক 
(২) হেমিঙ্গওয়ে-_ (২) জীববিজ্ঞানী 
(৩) ডারউইন-_- (৩) পদার্থবিজ্ঞানী 
(৪) ম্যাক্স প্র্যাঙ্ক-- (৪) শুপন্তাসিক 
(৫) মেগ্ডেলিফ-_ (৫) জ্যোতিবি্ধা 


বাম দিকের নম্বর দেওয়] ব্যক্তি, বস্তব বা কর্ম ইত্যাদির সহিত ডান দিকের 
সম্পকিত নম্বর দেওয়! ব্যক্তি, বা কর্ণ ইত্যাদিকে যুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া! 
হয়। 

(৪) উচ্চাজের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষা 


শ্মিখ ও অন্ভান্তেকর। উচ্চাজের মানসিক শক্কিনিচয়ের পরীক্ষার জন্ত গ্রন্থ 


পরীক্ষা ১৯৩ 


উদ্ভাবন করেছেন। অধ্যাপক জর্ডানের মতে নৃতন তথ্যের ব্যাখ্যা্দানের 


ক্ষমতা ও নূতন অবস্থায় পূর্বজাত তত্বপ্রয়োগের ক্ষমতার পরীক্ষার জন্ত এই 
প্রশ্নগুলি বিশেষ উপযোগী । 


(গ) অন্যান্য পরীক্ষ। 


আরও কয়েক প্রকারের প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়েছে । এই প্রশ্নগুলিতে 
সাদৃস্ঠদর্শন, শ্রেণীকরণ, পুনবিস্তাসকরণ এবং কারণের ফলদর্শন ইত্যাদি মানসিক 
প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সম্ভব হয়। এইগুলির বেশীর ভাগ বুদ্ধি ও ব্যক্কিত্তের 
পরীক্ষায় কাজে লাগে। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার গুণাবলী 

নৈর্বযক্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর (৪10 ৪0৪০1 ) পরীক্ষার অনেক প্রকারের 
গুণ আছে । নিযে সেই গুণাবলীর কিছু পরিচয় দেওয়। হল : 

(ক) এই পরীক্ষা যে জিনিস পরীক্ষা করতে চায় সে জিনিসই পরিমাপ 
করতে পারে। অর্থাৎ এই পরীক্ষা সঠিক ( 5৪110 )। 

(খ) এই পরীক্ষার পরিমাপের ফল নির্ভরযোগ্য । অর্থাৎ পুনঃপুনঃ 
প্রয়োগে এই পরীক্ষায় প্রায় একই ফল পাওয়া যায় । 

(গ) এই পরীক্ষা ব্যক্তিনিরপেক্ষ অর্থাৎ এই পরীক্ষার ফল পরীক্ষা- 
কারীর দেহ ও মনের প্রকৃতি ও অবস্থার উপর নির্ভর করে না। 

(ঘ) এই পরীক্ষায় নম্বর দেওয়। খুব সহজ। উত্বরগুলির নিভূলিতা নির্ণয় 
কর] খুব সহজ বলে এই পরীক্ষায় নম্বরদান কর! খুব সহজ । 

ডে) এই পরীক্ষাকে সহজে প্রয়োগ কর! যায়। ছাপান প্রশ্নপত্রে 
সুষ্পষ্ট নির্দেশ মত উত্তর দিতে হয় বলে এর প্রয়োগ খুব সহজসাধ্য। 

(চ) প্রয়োগে ও নম্বরদানে কম সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয় । 

(ছ) এই পরীক্ষার ফলগুলি সহজে তুলনীয় । নৈর্যক্তিক ও নির্ভর যোগ; 
বলে এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তুলন' 
করা যায়। 

জে)ট আদশ্শীকৃত (8697 09701550 ) নৃতন প রীক্ষায় উপযোগী “গড় 
পরিমাপ* (700225 ) থাকে । এই গড় পরিমাপ সাধারণতঃ বয়স বা শ্রেণীর 
সম্পর্কে নির্ধারিত হয় । 


১৩ 


১৯৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(ব) প্রশ্নগুলি সহজ থেকে কঠিনে সাজান থাকে বলে সকলেই কিছু কিছু 
উত্তর করতে পারে এবং তাই কেউ সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস হারায় না। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার দোবসমু 

নৈব্যক্তিক পরীক্ষার গুণ অনেক আছে, কিন্তু দোষও অনেক, আছে। 
নিয়ে দোষগুলির কিছু পরিচয় দেওয়1 হল £ 

(১) নৈব্যক্তিক পরীক্ষা পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয় এমনফি বিশেষজ্ঞদের 
হাতেও এর ফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর! যায় না। 

(২) বিশেষ করে কোন বিশেষ পৰীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এর ফল সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরযোগ্য নয় । 

(৩) এই পরীক্ষার প্রস্তুতিতে অনেক বেশী সময় ও নৈপুণ্যের গ্রয়োজন 
হয়। 

(৪) বেপরোয়া আন্দাজ ফলকে ভ্রমাত্বুক করে তুলতে পারে। 
যদিও এমন বেপরোয়া! আন্দাজের প্রয়োগ প্রায়ই ঘটে ন1। 

(৫) লেখাপডার প্রয়োজন এই পরীক্ষাতেও রয়েছে । লিখতে কম 
হলেও, পড়তে হয় অনেক বেশী। সুতরাং পঠনব্যাপারে ক্রটি থাকলে 
এই পরীক্ষার ফল দোষমুক্ত হয়ে উঠবে । 

(৬) এই পরীক্ষায় সাধারণতঃ নিয়ন্তরের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপ 
সম্ভব হয়। 

(৭) এই পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে নৈব্যক্তিক নয়। প্রত্যেক লিখিত পৰীক্ষায় 
তিনটি স্তর থাকে £ (১) প্রশ্ন গঠন, (২) প্রশ্নের উত্তর দান, ও (৩) উততরের 
মূল্যায়ন। নূতন পরীক্ষায় ব্যক্তি-নির্ভরশীলতা তৃতীয় স্তর থেকে দূরীতৃত 
হলেও আর ছুটি সুরে দেখা দেয়। প্রশ্নের গঠন ও উত্তর নির্ধারণে পরীক্ষকের 
ব্যক্তিগত বিচারের যথেষ্ট অবকাশ থাকে । পরীক্ষাতত্ববিদ্‌ পুলিয়াস্‌ 
(6011799) এই দোষটি খুব ভালভাবে দেখিয়েছেন । 

(৮) এই পরীক্ষার খরচও খুব বেশী। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপপ্রয়োগ 
ভাল করে না বুঝলে এই পরীক্ষার হ্বারা প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতি 
নিক্মতভাবে ঘটে £ 


পরীক্ষা ১৯৪৫ 


(১) শিক্ষকের] গড় পরিমাপকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন । 

(২) শিক্ষকদের যোগ্যতার বিচারেও এই পৰীক্ষাকে প্রয়োগ কর 
হয়। 

€৩) একটি পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে চরম বিচার করা হয়। 

(৪) দৈহিক অবস্থা ও আগ্রহ ইত্যাদ্দিকে অগ্রাহ্থ করে শুধু পরীক্ষার 
ফলের উপর নির্ভর করা হয়। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার শ্রেণীভেদ 


নৈর্যন্তিক পরীক্ষাকে আদশীকৃত কিম্বা অনিয়মিত (477£017008] ) এই 
দুই রূপে দেখা যায়। অনিয়মিত নৈর্যক্তিক পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের 
দিকে নজর রেখে সাধারণতঃ শিক্ষকরাই প্রস্তুত করেন। কিন্তু আদর্শাকৃত 
€নব্যক্তিক পরীক্ষা! কোন বিশেষ বিদ্যালয় ব! শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত 
হয়না । তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছল £ 


(১) ঠনর্বযক্তিকতা, 

(২) ব্যাপক প্রতিভূত্ব (106 5%0070117% ) ও 
(৩) গডপরিমাপ 

এর নের্যক্তিকতার কারণসমূহ হল ঃ 

(১) শিক্ষাীদের দ্বারা লেখার খুব কম ব্যবহার 
€২) নির্ধারিত নিদেশ ও সময়সীম। ও 

(৩) উত্তরের সত্যাসত্য নির্ণয়ে সুবিধ]। 


এই প্রকারের পরীক্ষায় প্রশ্নের ব্যাঁপক গ্রতিভূত্ব এইজন্য সম্ভব হয় যে, 
প্রতি মিনিটে ২টি কিন্বা ৩টি থেকে ৯টি কিন্কা ১০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! সম্ভব । 
স্থতরাং বিষয়বস্ত্রর প্রায় গ্রতিটি দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন কর] সম্ভব হয়। 


গড় পত্রিমাপ হল বিভিন্ন শ্রেণী বা বয়সের শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য গড় ফল 
বা নশ্বর। এই গড় পরিমাপের জন্য বিশেষ শিক্ষার্থী বা বিশেষ শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে বৃহৎ দলের ফলের সঙ্গে তুলন! করা যায়। 
বিশেষ ব্যক্তির ফলের সঙ্গে অন্ত বিশেষ ব্যক্তির ফলের এবং বিশেষ দলের 
ফলের সঙ্গে অন্ত বিশেষ দলের ফলেরও তুলন কর] যায়। 


অনিয়মিত নৃতন পরীক্ষা! ও আদর্শীরুত নৃতন পরীক্ষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য 


১৯৬ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


হল এই যে, প্রথমটির দ্বারা বিশেষ শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসম্পকিত কাজ 
ভালভাবে চলে, কিন্তু দ্বিতীয়টির দ্বার] বিভিন্ন শ্রেণী, বি্ভালয় ব1 বি্ভালয়- 
তন্ত্রের ( 8586810 0 ৪0)0018 ) মধ্যে তুলনা সম্ভব হয়। এই পার্থক্যের 
কারণ হল এই ষে, অনিয়মিত পৰীক্ষায় শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের বিশেষ অবস্থ। 
ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন গঠন করণ যায়, কিন্তু আদম্শীকৃত পরীক্ষায় 
বিশেষ শ্রেণী বা বয়সের শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভর 
করেই প্রশ্ন রচিত হয়। এই পার্থক্যের জন্য এই ছুটি পরীক্ষাকে এক করে 
দেখলে ভূল কর! হবে । একের দ্বার! যে কাজ সম্ভব অপরের দ্বার সে কাজ 
সম্ভব নয়।, 


নৈর্ব্যক্তিক আদনীকিভ পরীক্ষার প্রকাশসমূহ 


অনিয়মিত নৈর্্যক্তিক পরীক্ষার দ্বারা শুধু অঞ্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য 
ইত্যার্দির পরিমাপ উত্তমরূপে সম্ভব হয়, কিন্তু আদর্শীকুত পরীক্ষার দ্বার! 
অন্য অনেক প্রকারের পরিমাপ সম্ভব এবং করাও হয়ে থাকে । আদশশকৃত 
পরীক্ষাকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) সাধারণ শক্তির পরীক্ষা, 
(২) বিশেষ গ্রবণতার পরীক্ষা, (৩) অঞ্জিত জ্ঞান, নৈপুণ্য ও উচ্চাঙ্গের মানসিক 
ক্ষমতাসমুহ সম্পকিত পরীক্ষা, (৪) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আদর্শীকৃত পদ্ধতি- 
সমূহ এবং (৫) অভ্যাস (0:506109) 0]]) সম্পফিত পরীক্ষাসমূহ | 

সাধারণ শক্তির পরীক্ষার দ্বার! পরীক্ষার্থীদের সাধারণ শিখণক্ষমতা বা 
নৃতন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা 
কর! হয়। 

বিশেষ প্রবণতার পরীক্ষার দ্বার! শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে (যেমন 
সলীত, গণিত ইত্যাদি ) ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। অজিত জান ও নৈপুণ্য 
ইত্যাদির পরীক্ষার দ্বার] শিক্ষার্থীদের অতীতের প্রচেষ্টার ফলের পরিমাপ করা 
হয়। ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনে এই ফলের জ্ঞান বিশেষ কার্যকরী হয়। 


আদ্রশীকৃত পরীক্ষা! এবং প্রশ্নতালিকাসমূহের ( 379060229৪ ) ব্যবহারের 
বার ব্যক্তিত্বেরে অপেক্ষাকৃত টনব্যক্তিক পরিমাপ সম্ভব হয়। মানুষের 
জীবনে ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাবের জন্য এই পরীক্ষা ও প্রশ্নতালিকাসমূহের 
মূল্য খুব বেশী। 


পরীক্ষা ১৯৭ 


অভ্যাস সম্পকিত পরীক্ষাসমূহের দ্বার? পাঠপরিচালনার বিশেষ স্থুবিধ। হয় । 


নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের সীম 


মাজষের শক্তি, অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য, গ্রবণতা।, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 
ইত্যাদির কতকগুলি দিক নৈর্যক্তিকভাবে পরিমাপ করা যায়। অনেকে মনে 
করেন যে, মানব-ব্যক্তিত্তের এ দিকগুলিই হল অন্যান্ত দিকের অপেক্ষা বেশী 
যূল্যবান। কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়, কেননা মানব-ব্যক্তিত্বের যে সব 
দিককে নৈর্যক্তিকভাবে পরিমাপ কর! যায় না সেসবের অনেকগুলিই হল 
প্রথমের দ্িকগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। বস্ততঃ নৈথ্যক্তিক 
পরিমাপের বাইরে অনেক কিছুই রয়ে যায়। উত্তম শিক্ষাদানের জন্য 
প্রয়োজন শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন এবং সেই মূল্যায়ন তীক্ষ পর্যবেক্ষণ 
ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল । সমস্ত শিক্ষা ও 
প্রচেষ্টার পরেও কোন ব্যক্তি শিশুর চরিত্রের সমস্যাবলীর মধ্যে কয়েকটির 
বেশী বুঝতে সমর্থ হয় না। নৈব্যক্তিক পরীক্ষার সীমারেখার কথা বিশেষ- 
ভাবে মনে রেখে, রহশ্ময় মানব-ব্যক্তিত্বের রহস্তরাজির কথা ম্মরণ করে 
এবং প্রয়োগবাদী দর্শনের দ্বার] প্রভাবিত হয়ে আমেরিকার প্রগতিশীল 
পরীক্ষকেরা পরীক্ষাজগতে মৃল্যায়নের (৪5810961070 ) আন্দোলন সু 
করেছেন। এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের সীম। পার হয়ে অন্ত দেশেও প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। 
নিয়ে এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। 


মূল্যায়নের প্রকৃতি 

রাইটষ্টোন্‌, কুইলেন ও হ্থান্না এবং আরও অনেক প্রখ্যাত মনস্তাত্বিক 
মূল্যায়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে কুইলেন ও 
হাক্নার বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বলে নিয়ে সেই বিঙ্লেষণের পরিচয় 


দেওয়! হল £ 
(১) মৃল্যায়ন হল একটি চলমান প্রক্রিয়া! এবং সমস্ত শিখণ ও শিক্ষণের 


এটি হুল অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ | 
(২) মুল্যায়ন সমগ্র মানব-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পকিত। তাই সমগ্র মানব- 
বাক্তিত্ব সম্বন্ধে ইহা তথ্য সঞ্চয় করে। 


১৯৮ উন্নত শিক্ষা'তত্ব 


(৩) অন্থান্থ শিশুর সঙ্গে তুলনায় শিক্ষার্থীর অবস্থা কি তার চেয়ে মূল্যায়ন 
শিক্ষার্থীর সংঘটিত বৃদ্ধি ও বিকাশের আসল পরিচয় কি তা জানতে চায়। 

(৪) মূল্যায়ন প্রকৃতিতে বিবরণাত্মক ও পরিমাপগত ছুই-ই। 

(৫) মূল্যায়ন হল পিতামাতা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি সমবেত 
প্রক্রিয়া । 

(৬) মুল্যায়ন শিশুর আচরণ সম্বন্ধে সমস্ত প্রকারের তথ্য সমস্ত প্রকারের 
উপায়ের দ্বারা সংগ্রহ করে । 

এর সঙ্গে রাইটট্টোনের একটি উক্তিও যোগ করে দেওয়া যায়। রাইটষ্রোন্‌ 
বলেনঃ মূল্যায়ন নানা প্রকারের উপায় দ্বারা লন্ধ আচরণ সম্পকিত তথ্যসমৃহকে 
সংহত করে এবং ব্যাখ্য। করে ব্যক্তির একটি সামগ্রিক চিত্র গঠন করতে চায়। 
তার মতে এই উদ্দেশ্তসাধনের জগ্ক একটি "সর্বব্যাপক ক্রমবর্ধমান নথির? 
( 902010:01,9108159 00700196159 ০0010 ) মূল্য খুব বেশী। 

মূল্যায়নের আন্দোলনের মুল্যায়ন করে নিয়লিখিত মস্তব্যগুলি করা যায়ঃ 

মানব-ব্যক্তিত্তের সংহতি, সমগ্রতা, পরিবর্তনশীলতা, জটিলতা এবং নিছক 
নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মূল্যায়ন আন্দোলন 
পরীক্ষার জগতে যুগান্তর আনয়ন করেছে । কিন্তু মূল্যা়ন-আন্দোলন 
যদ্দি নৈব্যক্তিক পরিমাপের পরিধির বিস্তারে কোন প্রকারের বাধা স্থষ্টি করে 
তাহলে বিশেষ ছুঃখের কারণ হবে, কেনন1 মনোজগতে ঠনব্যক্তিক পরিমাপের 
উদ্ভব মানব-মনীষার একট] বিরাট জয়ের স্চন] করেছে এবং সেই জয় স্থাণু 
নয়, তার পরিধি অবিরত বাড়তেই থাকবে। 


উত্তম পরীক্ষার লক্ষণসমূহ 

নানাপ্রকারের পরীক্ষার আলোচন] ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক 
মূল্যায়নের জন্য যোগ্য মাপকাঠির প্রয়োজন। যে নীতিগুলির সাহাযেয 
পরীক্ষাসমূহের মূল্যায়ন কর? হয়েছে সেই নীতিগুলির উল্লেখ নিয়ে করা হল £ 


€১) সঠিকতা। (58119185 ) 


যেকোন পরীক্ষাকে সার্থক হতে গেলে পরীক্ষার মাধ্যমে যে বস্তকে 
পরিমাপ করতে চাওয়! হচ্ছে তাকে সঠিকভাবে পরিমাপ কর। চাই । সঠিকত' 
চার প্রকারের হয় £ (১) বিষয়বন্ত সম্পকিত সঠিকতা (052129518 চ৪11816) 


পরীক্ষা ১৯৯ 


(২) পরিসংখ্যানগত সঠিকতা (৪56186199] ৪11016য ), (৩) মনোবিষ্তা ও 
যুক্তিগত সঠিকতা ( 08580108198] ৪100. 106199] ড৪150165 ) এবং €৪) 
উপাদানগত সঠিকতা। (£৪060719] ড৪110165 )। 


৫২) নির্ভরবোগ্যতা (78611911165 ) 

পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করলে একই পরীক্ষার ফল একই প্রকারের হওয়া 
উচিত । পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য না হলে সঠিক হয় না। সুতরাং নির্ভর- 
যোগ্যতা হল সঠিকতার একটি দিক । 


€৩) নৈর্বযক্তিকতা। ৫0035০15185 ) 
পরীক্ষা যতদূর সম্ভব ব্যক্তিনিরপেক্ষ হলেই ভাল হয়, কেনন1 ব্যক্তিনির্ভর 


হলে পরীক্ষার ফল নির্ভরযোগ্য হয় না। স্থতরাং নৈর্বযক্তিকতণ নির্ভর- 
যোগ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত । 


€৪) সহজবোধ্যত। € 01606196817081)11165 ) 

সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সহজবোধ্য হওয়। 
প্রয়োজন । 

€৫) পরিমিত খরচ ও সময় ৫6600910501 €176 80 
1107165 ) 

পরীক্ষ।র ব্যয় অপরিমিত হলে চলবে না। অন্যদিক থেকে ভাল হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যয়ও অল্প হওয়া! চাই। ছাত্র ও শিক্ষকের সময়ের 
পরিমিত ব্যয়ের ও প্রয়োজন রয়েছে । 


€৬) ভাষার একার্থতা (0776এ1৬০০8৪1865 ) 
পরীক্ষার প্রশ্নে ব্যবহৃত ভাষা দ্ধযর্থবোধক হলে মোটেই চলবে ন1। 


৭) যখেষ্টুতা (495৪৩ ) 

পরীক্ষার অন্তর্গত প্রশ্রগুলি সংখ্যায় যথেষ্ট হওয়1 চাই । বিষয়বস্তর সর্যদিক 
পত্ষীক্ষার পরিধির অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন । 

নৈর্বযক্তিকতা ও যথেষ্টত! হুল নির্ভরযোগাতার ছুটি দ্িক। 


(৮) প্রয়োগসম্পকিত সুবিধা! (8070170186781010165 ) 
উত্তম পরীক্ষাকে সহজে প্রয়োগ কর] যায় এবং নগ্বর ধান করাও সহজ হয়। 


২০৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৯) ব্যাখ্যা ও তুলনার সুবিধা (17667076656190 806 
(00700178781011)5 ) 

দত্ত নম্বরগুলিকে ( ৪90:9৪ ) গড়-পরিমাপের সাহায্যে ব্যাখা কর যায় 
এবং ফলে একজনের ব1 একদলের নম্বরের সঙ্গে অপর জনের বা অপরদলের 
নম্বরের তুলন1 কর] সম্ভব হয়। 

৫০) প্রয়োজনীয়তা (06111 ) 

শিক্ষার সামগ্রিক আদর্শ ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে পরীক্ষা 
সার্থক হওয়। প্রয়োজন । 


(১১) কারনোদঘাটনের যোগ্যতা (7)188798610 5৪110165 ) 
পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্রটিসমূহের কারনোদ্ঘাটনের যোগ্যতা ভাল 
পরীক্ষার থাকা প্রয়োজন । 


(১২১ আগ্রহোদ্দীপকতা €( ৪০০-5৪11016 -8710. [11667696 ) 

পরীক্ষার প্রশ্ন গুলির আগ্রহ উদ্দীপনের ক্ষমতা থাক চাই । এখানে বল। 
প্রয়োজন যে, উপরের নীতিগুলিকে বিচ্ছিক্রভাবে প্রয়োগ করলে খুব কাধকর 
হবে না। তাদের একসঙ্গে প্রয়োগ করে কোন বিশেষ পরীক্ষার সার্থকত 
যাচাই করণ প্রয়োজন । 


পরীক্ষার সঠিকত। ও নির্ভরযোগ্যতা নিকপণ 


কোন পরীক্ষার সার্থকতা বিচারের জন্য উপরোক্ত সমস্ত নীতিকে প্রয়োগ 
করা হলেও সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ কর! 
উচিত, কেননা, এই ছুটিই হল সর্বাপেক্ষা মৌল নীতি । সঠিকতা ও নির্ভর- 
যোগ্যতা নিরূপণের জন্য মনভ্ভাত্বিকের! ও পরিসংখ্যানবিদের1 অনেক প্রকারের 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন | নিয়ে সেইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল । 

কে) সঠিকতা। (5৪11015 ) নিরূপণ 

আমরণ দেখেছি যে, সঠিকতা চার গুকারের হয় । এই চার প্রকারের 
সঠিকতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল বিষয়গত সঠিকতা। বিষয়গত 
সঠিকত নির্ণয়ের জন্ত নিয়লিখিত তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ কর] হয় £ 


€১) প্রথম পদ্ধতি--পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্চচীকে ব্যবহার করে 
পরীক্ষার ফল নির্ধারণ কর]। 


পরীক্ষা ২০১ 


২। দ্বিভীয় পদ্ধতি--বিশেষজ্ঞদের বা বিভির বিশেষজদলের নির্দেশ- 
গুলির উপযুক্ত ব্যবহার কর । 

৩। তৃতীয় পদ্ধতি__স্থানীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয়ভাবে 
উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ণয় করা। এই লক্ষ্যগুলির নির্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষকদের 
অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 

পরিসংখ্যানগত সঠিকতা নির্ণয়ের জন্য সাধারণতঃ সংযোগ নির্ধারণ 
পদ্ধতি (23861)00 0£ ০০029156101) ) ব্যবহার করা হয়। সাধারণত: 
পরীক্ষার ফলের সঙ্গে নিয়লিখিত বস্তগুলির সংযোগ নির্ধারণ করা হয়। 


১। শিক্ষকের দেওয়। নম্বর । 

২। বিচক্ষণ বিচারকদের পরিমাপ (2881705)1 

৩। ভবিষ্যতের ফলের পরিমাপসমূহ । ( এইটির প্রশ্ন উঠে ভবিষ্তৎমুখী 
€(10:960508619 ) এবং প্রবণতা (20616899 ) পরিমাপ-সম্পফিত পরীক্ষা 
সমূহের বেলায়) 

অন্তান্য পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিরও ব্যবহার কর] হয়। এই পদ্ধতিগুলির 
দ্বারা! বিভিন্ন পটভূমির (0801-890170 ) এবং বিকাশের বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তুলন1 কর] হয়। 

যুক্তিবিষ্তা ও মনোবিগ্ঠাসম্মত সঠিকত। নির্ণয় করা প্রয়োজন হয় জটিল 
প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের জন্য | 

উপাদানগত বিশ্লেষণের (£5০80119] 81)91588৪ ) উপর নির্ভর করে 
উপাদানগত সঠিকতা। নির্ণয় কর! হয়। জটিল প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের 
অন্ত পরীক্ষার এইরূপ সঠিকতা নির্ণয়েরও প্রয়োজন হয় | 


নির্ভরযোগ্যতা নিকপণ 


নির্ভরযোগ্যতার ছুটি দিক হল নব্যক্তিকতা ও ষথেষ্টত! এবং নির্ভউরযোগ্যত' 
নিজেই হল সঠিকতার একটি দিক । সুতরাং সঠিকতার নীতি হল নির্ভর- 
যোগ্যতার ব্রীতি অপেক্ষা অধিকতর মৌল (08810 )। 

নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্ত তিনটি পদ্ধতি সাধারণতঃ অবলম্বন কর! 
হয় এ | 
১। পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি (6986-:96586 70661)90 )। 


২০২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


২। সমান্তরাল বূপসমূহের পন্ধতি ( 0878115] 01298 10880১90 )। 
৩। অর্ধবপ্ডিত পদ্ধতি ( ৪118-1)81£ 70660)00 )। 
৪। যৌক্তিক সমতার পদ্ধতি (29600. ০ 256$0709] 9৫03581970৪) । 
(এই পদ্ধতিগুলির বিশদ আলোচনা পরিসংখ্যানের পুস্তকসমূহের মধ্যে 
পাওয়া যাবে। এই সম্পর্কে 087966১ 95116929) 11681) প্রভৃতির 
পুস্তক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য |) 
পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কয়েকটি বস্তর উপরে নির্ভরশীল । এইগুলিকে 
নির্ভরযোগ্যতার উপাদানসমূহ (79138101116 19০০৪ ) বলা হয়। নিজকে 
কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ কর] হল £ 
১। পরীক্ষার্থীর দেহ মনের অবস্থা । 
২। পরীক্ষার্থীর পরিবেশ । 
৩। পরীক্ষকের দেহ-মনের অবস্থ] ও গুণাবলী । 
৪। নম্বরদানের পদ্ধতি । 
৫ | পরীক্ষাপত্রের দীর্ঘত]। 
৬। পরীক্ষার্থীদের বিস্তার (1287)66 0£ 61)9 ৪0101996৪ )1 
৭। প্রশ্নগুলির কাঠিন্ত । 
৮। প্রশ্নগুলির স্বাধীন সত্ব।। 
৯। লেখার পরিমাণ। 
১০1 গতি। 
আদর্শীকুত পরীক্ষার গঠন-পন্ধতি 
আদর্শাকত পরীক্ষার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তার গঠন-পদ্ধতির 
সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় প্রয়োজন । যে কয়টি ধাপের মধ্য দিয়ে এইরূপ 
পরীক্ষার গঠনে সাধারণতঃ অগ্রসর হতে হয় নিয়ে তার সংক্ষি্ঠ পরিচয় দেওয়।| 
হলঃ 
৬১) প্রথম ধাপ-- প্রথমেই প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণের | 
(২) দ্বিতীয় ধাপ--নির্ণাত লক্ষ্যের বূপায়ণের জন্ত যোগ্য বিষয়বস্ত 
নির্বাচন ( 668৮ 900$97% ) এবং প্রশ্ন গঠন । 


(৩) তৃতীয় ধাপ--প্রতিভূম্থাশীয় িটানানা ক ছাত্রদলের 
উপর প্রয়োগ । 


পরীক্ষা ২০৩ 


(৪) চতুর্থ ধাপ- প্রশ্ন নির্বাচন। এই নির্বাচনের উদ্দেন্ট ছুটি 
পরীক্ষাটির সঠিকতা৷ এবং পরীক্ষার্থীদের জন্ উপযোগিতা নির্ণয় । 
৫৫) পঞ্চম ধাপ- -পরীক্ষাটির পরিবতিত রূপ নির্ধারণ। 
(৬) বন্ঠ ধাপ-_নির্বাচিত প্রগ্মগুলির উপর পুনরায় নির্বাচন পদ্ধতির 
প্রয়োগের কথা কেউ কেউ বলেন । 
€৭) সপ্তম ধাপ-ত্রিশটি ছাত্রের (১৫টি ভাল এবং ১৫টি সাধারণ 
ছাত্র ) উপর সময় নির্ধারণের জন্য প্রয়োগ । 
(৮) অষ্টম ধাপ-যে পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষাটির হৃ্টি তাদের 
শতকর। ছুই ভাগের ( অন্ততঃ এক ভাগের ) উপর প্রয়োগ । 
€৯) নবম ধাপ্‌-_নানাপ্রকারের গড় পরিমাপ (0000) গঠন । 
৫১০) দশম ধাপ_ প্রয়োগের সাহায্যকারী পুস্তিকা গঠন। 
(১১) একাদশ ধাপ- ব্যাপক ব্যবহারের জন্ মুদ্রণ। 
(১২) দ্বাদশ ধাপ--ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষার বিশুদ্বী- 
করণ এবং মাঝে মাঝে গড়পরিমাপের পরিবর্তন 


আবদর্শাকৃত নৃতন ধরণের পরীক্ষার উপকারিতা 

(১) শিক্ষণের সুবিধাসমূহ-_(ক) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ 
বিশ্লেষণের স্থবিধা। (খ) শ্রেণীগত বিশ্লেষণের সুবিধা । (গ) পরিচালন? 
সম্পকিত স্থবিধা। 

৫২) বিস্ভালয়-পরিচালনাসম্পকিত স্ুবিধাসমুহু--(ক) শিক্ষার্থী- 
দের শ্রেণীকরণে সুবিধা । (খ) দলগত তুলনায় সুবিধা । (গ) শিখণ ও 
শিক্ষণের উৎকর্ষ বিচারের স্থবিধা। 

(৩) বৈজ্ঞানিক সুবিধা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পকিত স্থৃবিধ!। 

(8) সামাজিক সুবিধা_-এই জাতীয় পরীক্ষার সাহায্যে সমাজের 
পক্ষে বিশেষ বিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার কার্ধকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কর? 
সহজ হয়। অভিভাবকরাও খানিকট1 সঠিকভাবে জানতে পারেন তাদের 
শিশুদের শিক্ষাদান প্রচেষ্টার কফলাফল। 


আদর্শীকৃত পরীক্ষার ত্রর্টি 


সংক্গিপ্ত-উতর পরীক্ষার যে-সব ত্রুটির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে লেগুলি 


২০৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আদর্শীকুত পরীক্ষার বিষয়েও প্রযোজ্য, কেনন1] আদশরকৃত পরীক্ষাও এক 
প্রকারের সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষা । তার উপর সাধারণভাবে গঠিত হওয়ার 
জন্য বিশেষ ছাত্র, শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে প্রয়োগের জন্য এই পরীক্ষ1 খুব 
উপযোগী নয়। 


পরীক্ষার প্রকারভেদ 


কয়েক প্রকারের পরীক্ষার সংগে আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছি, 
যেমন, রচনামূলক পরীক্ষা, অনিয়মিত নৃতন ধরণের পরীক্ষা, ও আদর্শীকত 
নৃতন ধরণের পরীক্ষা । এগুলির মধ্যে পার্থক্য হল গঠনগত। মাধ্যমের 
দিক থেকে পরীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, মৌখিক ও লিখিত। 
বর্তমানে লিখিত পরীক্ষার প্রচলনই খুব বেশী। তবে চাকরীর জন্ত নির্ধারিত 
কোন কোন পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষারও প্রয়োগ 
কর] হয়। মৌখিক পরীক্ষায় এমন কতকগুলি বস্তুর পরিমাপ নেওয়া সম্ভব 
হয় যেগুলির পরিমাপ লিখিত পরীক্ষার ছার] নেওয়া সম্ভব নয় যেমন, ব্যক্তিত্ব, 
শিষ্টাচার, নির্ভীকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, বলার ক্ষমত1, উচ্চারণ শুদ্ধি ইত্যাদি । 
বল] বাহুল্য, রচনামূলক পরীক্ষা ও নৃতন সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষা হল লিখিত 
পরীক্ষার ছুটি বিশেষ প্রকার । 


পরিচালকদের দিক থেকে পরীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ কর যায় যেমন, 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বাহক পরীক্ষা । আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বিদ্ভালয়ের নিজ 
গ্রয়োজনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বার] অনুষ্ঠিত হয়। বাহ্যিক পরীক্ষা বাইরের 
পরিচালকদের দ্বার] অনুষ্ঠিত হয় যেমন, ইউনিভার সিটি, বোর্ড, কমিটিঃ ইত্যা্দি। 
শিক্ষণের দিক থেকে বাহ্যিক পরীক্ষার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার 
উপকারিত। অনেক বেশী, কেননা এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শক্তি, প্রবণতা, 
শিখন-পন্ধতি, অঙ্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়। 
বাহক পত্বীক্ষায় সুবিধা হল তুলনামূলক আলোচনার | এক শ্রেণী বা 
বিদ্যালয়ের ফলের সঙ্গে অন্ত শ্রেণী বা বিস্যালয়ের ফলের তুলনার সুবিধা 
বাহিক পরীক্ষার অনেক বেশী। কিন্তু সাধারণভাবে গঠিত হয় বলে শিক্ষণের 
দিক থেকে বাহিক পরীক্ষা খুব কার্ধকরী হয় না। বন্ত্বতঃ বিভিন্ন ছাত্র, শ্রেণী, 
ও বিষ্ভালয়ের বিশেষ বৈশিষ্টাগুলি এই পক্সীক্ষায় অবহেলিত হয়। বাহ্িক 


পরীক্ষা ২০৫ 


পরীক্ষার এই বৃহৎ ক্রুটির অন্ধ অনেকে বাহ্যিক পরীক্ষার অবসান ঘটাতে চান। 
কিন্ত সমাজের দিক থেকে এর কিছু সুবিধা আছে বলে (অর্থাৎ একট সাধারণ 
পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত শ্রেণী, ও বিগ্যালয়ের ফলকে দেখা যায় বলে) 
এর অবসান ঘটান এ পর্যস্ত সম্ভব হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হবেও ন1। 

উপরে আমর] আভ্যন্তরীণ ও বাহক পরীক্ষার ভাল সম্ভাবনাগুলির দিকে 
লক্ষ্য রেখেই প্রধানতঃ আলোচন] চালিয়েছি। কিন্তু এগুলি যদি খারাপ- 
ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এদের ক্রটি-বিচ্যুতি অনেক বেড়ে যায় এবং ফলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ভীষণ বিপর্যয় ঘটে । ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় 
উভয় পরীক্ষাই নিতান্ত বিকৃত দূপ ধারণ করেছে এবং ফলে ক্ষতিও গুভূত 
পরিমাণে ঘটছে । ক্ষতিকারক এই পরীক্ষাব্যবস্থার বিশুদ্বীকরণের জন্ 
প্রচেষ্টা অবশ্য করা হচ্ছে । কিন্তু এখনও লক্ষ্যণীয় কোন পরিবর্তনই হয় নি। 
নিয়ে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার ক্রুটি-বিচ্যুতি এবং বিশ্তদ্ধীকরণের উপায়সমৃত 
আলোচিত হল। 


বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রটি-বিচ্যুতি 


(১) বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় বাহিক পরীক্ষার প্রভাবে আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষাও বিকৃত রূপ ধারণ করেছে, কেনন] বাহক পরীক্ষায় পাশ করাই হল 
সামাঞজজিক দিক থেকে পরম সম্মানের বস্ত। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কূপ ও 
প্রকৃতি বাহিক পরীক্ষার দ্বারা এভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পরীক্ষার শিক্ষণ - 
সম্পকিত গুণাবলী অস্তহিত হয়েছে । 

(২) এদেশের সমস্ত পরীক্ষা এখনও প্রধানতঃ রচনামুলক। স্তরাং 
সাধারণ রচনামূলক পরীক্ষার সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি এগুলির মধ্যে বর্তমান । 

(৩) বরচনামূলক পরীক্ষাকে ক্রটিমুক্ত করবার জন্য যে সব প্রচেষ্টা 
প্রগতিশীল দেশসমূহে হচ্ছে, সেই সব এখানে অন্তুপস্থিত থাকায় এখানের 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা আদিম অবৈজ্ঞানিক ভবেই রয়ে গেছে। 

(৪) বাহক পরীক্ষার পরীক্ষকের! অনেক সময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার স্তরের 
কর্মে লিপু ন। থাকায় প্রশ্নপত্র রচনা! বা উত্তর পরীক্ষা অত্যন্ত ক্রটির সঙ্গে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

(8) বহুকাল বিদেশীশাসিত ও জমিদার নিপীড়িত জাতির সাধারণ 


২০৬ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


নিষ্ঠুরতা পরীক্ষার মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করে কঠিন প্রশ্ন রচনা! ও কম 


নম্বরদানের মাধ্যমে । 

(৬) পরীক্ষকদের পরীক্ষা সন্বদ্ধে কোন বিশেষ শিক্ষাদান কর] হয় না। 

(+) দেশের সাধারণ চারিত্রিক অবনতির ফলে পরীক্ষকের সাধারণতঃ 
পরীক্ষাকার্ধকে অর্থোপার্জনের অন্ততম পথ মাকজ্স মনে করেন এবং অত্যন্ত 
'অবহেলার সঙ্গেই পরীক্ষাকার্য সমাধ। করেন । 

(৮) অর্থনৈতিক কারণেই প্রধানত: সমাজের সাংস্কৃতিক দ্রুত অবনতি 
ঘটায় ছাত্রদের অনুষ্ঠানের (80019$677916) মান ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। 
এর ফলে পরীক্ষাকার্ধ এক দুঃসহ করব্যে পরিণত হচ্ছে। ফলে এ ক্ষেত্রেও 
অনুষ্ঠানের মান ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। 

(৯) বিগ্যালযের শিক্ষণের মান অত্যন্ত নিয়স্তরে উপনীত হওয়ায় ছাক্রদের 
অনুষ্ঠানের কোন উন্নতি ঘটছে ন। এবং সেইজন্য পরীক্ষার মানেরও ক্রমাবনতি 
ঘটছে। 

(১০) এই পরীক্ষা-বাবস্থা অবাঞ্ধিতভাবে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তিকে 
জাগিয়ে তোলে এবং তাই নৃতন সহযোগিতাভিত্তিক সমাজগঠনের বিরোধী 


শক্তিন্নপে কাজ করে। 

(১১) বৌদ্ধিক দিকের আংশিক ও অত্যান্ত ক্রটিপূর্ণ পরিমাপ ভিন্ন 
শিক্ষার বহুমুখী লক্ষ্য সম্পাদনের কোন হিসাবই এই পরীক্ষা দেয় না। 
সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে এই পতীক্ষ1 শিক্ষাক্রিয়াকে 
বহুলাংশে লক্ষ্যরষ্ট করে বিপথগামী করে তুলেছে। প্রাণরস নিষফাশণের এক 
বিরাট কাধকরী যন্ত্র হিসাবে এই পরীক্ষণ সার্থকভাবে কাজ করে। 

(১২) ক্রটিযুক্ত প্রশ্ন রচনার দ্বার! সমগ্র বিষয়বস্তকে বিকৃত করে তোলে। 

(১৩) বেছে বেছে প্রশ্ন তৈরী কর] ও মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব অর্পণ 
করে। 

(১৪) পরবতী জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের সুযোগ এই পরীক্ষা 
নই করে দেয়। 

(১৫) উদ্দীপক হিসাবে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষ ক্রটিযুক্ত । শিক্ষার 
প্রতি প্রয়োজনীয় আসক্তি স্থষ্টি হয় না এবং ফলে অনেক শিক্ষার্থী শ্রমবিমুখ 


হয়ে পড়ে। 
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(১৬) বিদ্ভালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুর প্রতি বীতর়াগ এই পরীক্ষণ 
অনেক সময়ে সৃষ্টি করে। 

(১৭) যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশ ও অন্তান্ উচ্চাঙ্গের মানসিক শত্তি- 
সমূহের বিকাশ ব্যাহত করে। 

(১৮) ভাল রচনাভজির ( 8৮519) চর্চা হয় না। 


বর্ভমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্রটিনিরাকরণের উপায়সমুহ 


(১) যে-কোন পবীক্ষাব্যবস্থার কর্মপরিকল্পনার প্রথম কথা হল উদ্দেশ্য 
নিরূপণ । প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা 
প্রয়োজন । 

(২) এই উদ্দেশ্তগুলিকে বিভিন্ন আচরণিক উপাদানের (যেমন শক্তি, 
প্রবণতা, মনোভাব ইত্যাদি) ভাষায় বূপাস্তরিত করার প্রয়োজনও সঙ্গে 
সঙ্গে রয়েছে। 

(৩) উদেশ্যগুলি স্থুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হলে পর যোগ্য 
পরিমীপ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন । শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্ঠগুলি সাধিত 
হচ্ছে কিনা দেখতে গেলে নিয়লিখিত পদ্ধতি ও কৌশলগুলির' গ্রয়োগ 
বিশেষভাবে প্রয়োজন £ 

(ক) আদর্শাকত নৈধ্যক্তিক প্রশ্ন । 

(খ) শিক্ষকরুত নৈব্যক্তিক প্রশ্ন । 

(গ) পরিশুদ্ধ রচনা-পদ্ধতির ব্যবহার । 

(ঘ) স্ুবিন্ুস্ত পধবেক্ষণ। 

(ড) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন তালিকা (01961708610 110567)605 ) 

(চ) কেস ষ্টাডি (বিশেষজ্ঞদের দ্বার] বিশেষ পরীক্ষা) 

(ছ) তাৎপর্ষপর্ণ ঘটনার হিসাব ( 8709০0068] £900:0৪ )| 

(জ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন (7:861)€ 8170. 65%81096107 
$% 0810)219 )1 

(ঝ) ব্যক্তিত্ব ও প্রক্ষোভগত অভিযোজনের পরীক্ষা । 

(ঞ) শিক্ষকদের দ্বার ব্যবহৃত পরিমাপ যন্ত্র (£5610% ৪0819 10: 089 
105 692000915 ) 


২০৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(উ) কথোপকথন ও দেখা কর (90059788630 8170. 10601:5 15) | 

(5) “প্রোজেকৃটিভ। কৌশলসমূহ ( 0:0169659 €9০1)010095 )। 

(ড) মনোভাব পরিমাপের বিভিন্ন প্রচেষ্টা । 

(5) ইচ্ছা, ভাললাগা, মন্দলাগ!, প্রবণত। ইত্যাদির পরিমাপের বিভিন্ন 
প্রচেষ্টা । 

(৪) শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রভাব কমিয়ে দেওয়া । একমাত্র শিক্ষার 
উদ্দেশ্ঠসিদ্ির জন্তা পরীক্ষার প্রয়োজন এই কথা মনে রাখা । 


(৫) বাহক পরীক্ষা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপয় অনেক বেশ 
গুরুত্ব অ্পণ। 


(৬) দলগত পরীক্ষ| অপেক্ষা ব্যক্তিগত পরীক্ষা যে অনেক বেশী বাঞ্চনীয় 
এ কথা মনে রেখে পরীক্ষাকার্য পরিচালন কর]। 


(৭) সম্ভাব্য বিকাশ ঘটছে কিন। দেখবার জন্ত অনুষ্ঠান সম্পকিত অঙ্কের 
( &, ০.) যোগ্য ব্যবহার । 


(৮) যে-কোনপ্রকারের প্রশ্নের ব্যবহার কর] হউক না কেন, দেখতে 
হবে যে, প্রশ্নটি বা প্রশ্রগুলি যেন (১) প্রয়োজনীয় বস্তসম্পকিত হয়, 
(২) দ্ধযর্থবোধক না হয়, (৩) ভাল করে শেখান বস্তসম্পকিত হয়, (৪) পশ্চাৎপদ 
ছেলেদের কিছুট1 সাফল্যের সুযোগ দেয় এবং (৫) ভাল ছেলেদের কিছুট' 
সাফল্যের স্বযোগ দেয়। গুশ্পগুলি এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যে, 
নম্বরদান যেন যতটা সম্ভব নৈব্যক্তিক হয়। 


(৯) বাহক পরীক্ষাসমূহ থাকলে সেগুলির সংখ্যা যতদুর সম্ভব কমান 
উচিত। 


(১০) ধারাবাহিক নথিপত্র ( ০0290196159 1990:99 ) রাখা কর্তব্য 
এবং ধারাবাহিক নথির সংক্ষিগ্তসার সত্ঘলিত কার্ড (0030001961৪ 29০০0: 


০80) রাখাও কতব্য। 
(১১) সমস্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্য হওয়।! উচিত পরিবত্তনশীল ব্যক্তিত্বের 


সামগ্রিক পরিচয় প্রদান অর্থাৎ প্রয়োজন মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ । 

(উপরের আলোচনায় এমন অনেক বস্তর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির 
বিশদ ব্যাখ্য। প্রয়োজন । প্রয়োজনানুরূপ বিশদ ব্যাখ্যা এখানে দেওয়] সম্ভব 
নয় বলে পাঠকদের শিক্ষাসম্পঞ্চিত মনোস্তত্বের পুস্তক এবং পরীক্ষা-সম্পকিত 
বিশেষ পুস্তক পাঠ করতে অহরোধ করা যাচ্ছে )। 


শিক্ষা ও সমাজ 

শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক অতাস্ত নিবিড়। সমাজের অস্তিত্ব, বিকাশ ও 
পরিবতন শিক্ষার দঙে জড়িত এবং শিক্ষাপও অস্তিত্ব, বিকাশ ও পরিবর্তন 
সমাজের সঙ্গে জড়িত। বস্তৃতঃ একের সঙ্গে অপরের প্রতিক্রিয়] প্রতিনিয়তই 
চলছে। বহু বন্ধন ও বহু গ্রস্থিযুক্ত হল তাদের সম্পর্ক । নিয়ে এই সম্পর্কের 
উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবার চেষ্ট1 কর হল। 

শিক্ষা সমাজনির্ভর 

(১) শিক্ষার উন্ভবস্থল সমাজ 

মানবেতিহাস পর্যালোচন। করলে দেখা যায় যে, সর্বত্র সমাজের মধ্যেই 
শিক্ষার উত্তব হয়েছে। 

(৫২) শিক্ষ। সমাজেই সস্ভব 

আমরা এইমাত্র দেখলাম ষে, সর্বত্র সমাজের মধ্যেই শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে। 
এবং তা হতে বাধ্য, কেনন। শিক্ষাক্রিয়ার সংজ্ঞার মধ্যেই সমাজের উপস্থিতি 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে ষে, শিক্ষা হল উদ্দেশ্তপূর্ণভাবে 
মানবের দ্বারা মানবাচরণের পরিবর্তনসাধনের প্রক্রিয়া । তাই যদি হয় 
তাহলে শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি অপরিহার্ধ এবং এর] ছৃপক্ষ 
থাকলেই সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হয়। সুতরাং সামাজিক সম্পক স্থাপন 
শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য । 

(৩) সামাজিক জম্পর্ক ও অভিজ্ঞত। হুল শিক্ষার মাধ্যম 

দেখ! গেল, শিক্ষার উদ্ভব হয় সমাজে এবং তার অস্তিত্বের জন্য সামাজিক 
সম্পর্কের গুয়োজন | শিক্ষার মাধ্যমও কিন্তু সামাজিক পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা । 
সামাজিক পরিবেশে সঞ্চিত ও নৃতন সামাজিক অভিজ্ঞতা পরিবেশনের 
মাধ্যমেই মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন করা হয়। 

(৪) জমাজাদর্শের দ্বার! শিক্ষার্শ ও শিক্ষাক্রিয় নিয়ঙ্ক্রিত ও 
পরিচালিত হয় 

শিক্ষাক্রিয়ার মাধ্যমই শুধু সামাজিক নয়, সামাজিক আদর্শের দ্বারাই তা 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় । সমাজের যা আদর্শ শিক্ষারও তাঁই আদর্শ এবং 

১৪ 


২১০ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


শিক্ষার আদর্শের হার], আমর] পূর্বেই দেখেছি, শিক্ষার বিষয়বন্ত, পদ্ধতি, 
সংগঠন, পরীক্ষা, পরিচালনা ইত্যাদি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং 
সমাজের আদর্শের প্রভাব শিক্ষাক্রিয়ার সর্বদিক ও সর্বস্তরে প্রকট হয়ে উঠে। 


৫) জামাজিক পরিবত 'নের সঙ্গে শিক্ষার পরিবত ন সূচিত হয় 

যেহেতু সামাজিক আদর্শের দ্বারা শিক্ষাক্রিয়! নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, 
সেইহেতু সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সমাজাদর্শ পরিবতিত হলে শিক্ষাক্রিয়ারও 
পরিবর্তন সরু হয়। বস্ততঃ পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল রেখে 
শিক্ষাক্রিয়াও যুগে যুগে পরিবতিত হয়েছে। 


সমাজ শিক্ষানিভর 

(১) সমাজের অস্তিত্ব শিক্ষার উপর নির্ভরশীল 

দৈহিক দিক থেকে বংশধারার সাহায্যে সমাজ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। 
কিন্ত নৃতন মানুষের স্থষ্টি হলেই সমাজ বাচতে পারে না। সমাজের মানসিক 
প্রবহমানতা বজায় রাখারও প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য চাই নব- 
জাতকদের মধ্যে তার বাচার ও চিস্তার পদ্ধতিসমুহের সঞ্চালন । শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চালন অনুষ্ঠিত হয় বলে শিক্ষাকে সমাজজীবনের 
একটি মৌল স্তস্ত বলে গ্রহণ কর] হয়। 

(২) শিক্ষা সমাজ-পরিচালনার অন্তু 

সমাজসংহতির জন্য সমাজের সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্ধদাই 
অনুভূত হয়। এই আচরণ নিয়ন্ত্রণ দুই ভাবে সংঘটিত হতে পারে--€১) 
ভিতরের দিক থেকে, ও (২) বাইরের দিক থেকে । যেহেতু আভ্যন্তরীণ 
নিয়ন্ত্রণই হল মানুযের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিযন্ত্রণ-পদ্ধতি, সেইহেতু আচরণ নিয়ন্ত্রণের 
সাহায্যকারী প্রক্রিয়! হিসাবে শিক্ষার মুল্য অসীম, কেনন। শিক্ষার দ্বারাই 
সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত হতে পারে। 

(৩) শিক্ষা! সমাজ-পরিবতন ও সমাজ-প্রগতির হাতিয়ার 

সমাজ-প্রক্রিয়ার মৌল শক্তি হল উৎপাদনের যঙ্্রপাতি ও তাদের গ্রয়োগ- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান । উত্পাদনের যন্ত্রপাতি গঠন ও তাদের প্রয়োগ-সম্পকিত জ্ঞান 
বছ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মাছব লাভ করে। এই জানের পরিবর্তন 
হলে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির গঠন ও প্রয়োগের কৌশলের পরিবতন হয় এবং 


শিক্ষা ও সমাজ ২১১ 


এগুলির পরিবর্তন হলে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। এই 
সামাজিক সম্পর্কের আবার পরিবর্তন হলে সমাজের সমস্ত চিস্তা-ভাবনা ও 
কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন হয়, কেনন! সবকিছুই তখন পরিবতিত উৎপাদন- 
সম্পর্কের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বাধ্য হয়। 

উত্পাদনের যন্ত্রপাতিগঠনের ও তাদের প্রয়োগ সন্বন্বীয় নৃতন জ্ঞানের 
উদ্ভব হলে সেই জ্ঞান সঞ্চালিত করার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ শিক্ষার প্রয়োজন 
হয়। উৎপাদনের নৃতন সামাজিক সম্পর্কের উদ্তুব হলে জীবনের বিভিন্ন দিকে 
নৃতন চিন্তার প্রয়োজন হয় এবং সেই চিন্তার প্রসারের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন । 
সমাজের নূতন বিন্যাস সংঘটিত হলে ও নূতন ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হলে 
নবজাতকদের নৃতনাদর্শে শিক্ষাদান করারও প্রয়োজন হয়। সুতরাং শিক্ষা 
হল সামাজিক পরিবর্তনের একটি মৌল শক্তি । উপরের বিষ্লেষণকে আরও 
এক ধাপ পেছিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাই হল সামাজিক 
পরিবর্তনের প্রধান মৌল শক্তি, কেননা উত্পাদনের যন্ত্রপাতির গঠন ও 
প্রয়োগ-কোশল সন্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিবর্তন পূর্ব শিক্ষার উপর নির্ভর করেই উদ্ভূত 
হয়। কোন নৃতন উদ্ভাবনই সম্পূর্ণভাবে পুরাতন শিক্ষার প্রভাব নিরপেক্ষ হতে 
পারে না এবং নৃতন জ্ঞান শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত সামাজিকভাবে কার্ধকরী 
হতে পারে না। এখানে বল! প্রয়োজন যে, আজকের দিনে নৃতন পরিবর্তনের 
অন্তরূপ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করে সমাজপরিবর্তনে শিক্ষার 
প্রভাবকে আরও বধিত করার প্রয়াস প্রগতিশীল শিক্ষকরাকরছেন। 

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, উপরে সমাজ-পরিবর্তনের যে. রূপরেখা অংকিত 
কর হল ত1 এ পরিবর্তনের একটি অত্যন্ত সাধারণ ও সরলীরুত রূপ। 
বাস্তবক্ষেত্রে সাজ পরিবর্তনের ধার! অনেক বেশী জটিল। তথাপি এই 
সরলীকৃত সাধারণ চিত্রকে উপস্থাপিত কর হল এই কারণে যে, সমাজ- 
পরিবত্তনের অতি জটিল ধারাকে এর সাহায্যে অনেকট1] সহজে বোধগম্য 


করা সম্ভব। 


রাজনীতি ও শিক্ষা 


€১) গণতন্ত্র ও শিক্ষা 
যদিও শিক্ষ] সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রেই চলতে পারে এবং চলে, তথাপি গণ- 


২৯৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


শ্রেণীবিষ্াস সরাসরিভাবে শিক্ষার রূপাস্তর ঘটায়। সমাজে ধনী ও দরিক্ 
শ্রেণী থাকলে ধনী শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষা পৃথক রূপ নেয়। ( অবশ্থ 
ধনী ও দরিদ্রশ্রেণী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে |) শিক্ষাতাত্বিকদের তত্বকথাও সাধারণতঃ এই শ্রেণীবিন্যাসের 
ও শ্রেণীগত শিক্ষার সমর্থনে রচিত হয়। উদাহরণম্বরূপ প্লেটে! ও আযারিষ্টটলের 
শিক্ষাদ্শনের নাম করা যায়। (অবশ্ত ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এইরূপ 
দৃষ্টান্ত ভুরি তূরি মেলে ।) তৃতীয়তঃ, সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক ক্রিয়ার 
প্রকৃতি শিক্ষাক্রিয়ার ও শিক্ষাতত্তবের সবর্দিকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। 
যেমন কৃষিনির্ভর সমাজের শিক্ষা এক প্রকার হয়, হম্তচালিত কারুশিল্পনির্ভর 
সমাজের শিক্ষার রূপ একপ্রকার হয় এবং যন্ত্রোৎ্পাদ্দিত পণানির্ভর সমাজের 
শিক্ষার রপও আর এক প্রকারের হয়। 


সমাজের বিভিন্ন শিক্ষাদদানকারী সংস্থাসমূহ 


আমর1 দেখেছি যে, উদ্দেষ্টপূর্ণভাবে মানবাচরণের পরিবর্তনসাধনকেই 
শিক্ষ। বলা হয়। আমর] এও দেখেছি যে, শিক্ষা হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়। 
এবং সমাজকে বাচিয়ে রাখা ও তার প্রগতিসাধনই হল তার প্রধান কাজ। 
শিক্ষাদানের জন্য সমাজহ্ষ্ট সংস্থা কিন্তু একটি বা এক প্রকারের নেই। 
সমাজের নানাপ্রকারের সংস্থাই পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও মিলিত- 
ভাবে শিক্ষারদানকাধে লিপ হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ই হল শিক্ষাদানের 
কেন্দ্রীয় সংস্থা । অন্য বহু প্রকারের সামাজিক সংস্থা শিক্ষাদানকার্ধে লিড 
হলেও কেবল মাত্র বিদ্যালয়েরই একমাত্র কর্ম হল শিক্ষাদান করা। 
শিক্ষাদানকারী অন্য সংস্থাগুলির মুখ্য কর্ম নান? প্রকারের থাকে । স্থতরাং 
শিক্ষার্দানকার্ধে তার! পরোক্ষভাবে এবং প্রায় প্রসঙ্গত: লি 
হয়। নিয়ে বিদ্যালয় ও অগ্থান্ঠ প্রধান প্রধান শিক্ষা্দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
সংক্ষি্ত পরিচয় দেওয়া হল। 


পরোক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমুহ 

€কে) পরিবার 

পরোক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠটানগুলির মধ্যে পরিবারই হল সর্বপ্রধান। তবে 
পূর্বের স্তার বর্তমানে শিক্ষাক্ষেতে পরিবারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্ত আর নেই। 


শিক্ষা ও সমাজ ২১৫. 


পূর্বে পরিবারের মাধ্যমেই শিশু দৈহিক, বৌদ্ধিক, ধর্মীয়, নীতিগত, সৌন্দর্ধ- 
গত, বৃত্তিগত ও সামাজিক শিক্ষালাভ করত, কিন্তু যস্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রিক 
সভ্যতার প্রসার, ব্যক্তিত্বাধীনত] বোধের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি 
ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্ পূর্বের একান্নবর্তী বনুকর্মবিশিষ্ট পরিবারের 
অস্তিত্ব সমস্ত অগ্রসর দেশেই লুপ্তপ্রায় । এখন ম্বমী, স্ত্রী ও ছু-চারটি পুত্রকম্তাকে 
নিয়েই পরিবার গঠিত হচ্ছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্বামী-স্ত্রী হুজনেই 
জীবিকার্জনের জগ্ গৃহপরিবেশের বাইরে অনেকটা সময় কাটাচ্ছেন। 
থিয়েটার, সিনেমা, খেলাধূলা, ইত্যাদি আমোদর-গ্রমোদের ব্যবস্থার অবিরত 
প্রসার, জীবন বীমার ব্যাঞ্চি, ছোটোখাটে। বিভিন্ন গ্রকান্ের সভাসমিতির 
উদ্ভব, হোটেল-রেস্তোর ইত্যাদি আহারের সাধারণ স্থানের ক্রমবিস্ঞার 
ইত্যাদির জন্য পরিবারের অনেক কর্ণই এখন কমে যাচ্ছে। বাষ্্ের পক্ষে 
শিশুদের শিক্ষাভার গ্রহণও পরিবারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভার অনেক কমিয়ে 
দিচ্ছে । যদিও এই সমস্ত কারণে শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশে অর্থাৎ 
তার শিক্ষায় পরিবারের দান অনেকট1 কমে যাচ্ছে, তথাপি সেই দান 
এখনও নগণ্য নয়। মৌলিক অভ্যাসগুলির আয়তেের বিষয়ে, শিশুর 
সামাজিকতার ও নৈতিক বিকাশ বিষয়ে এবং তার গ্রক্ষোভ-জীবনের স্থ্যম 
পরিণতি বিষয়ে পরিবারের দান এখনও অপরিসীম । শিশুর পারিবারিক 
শিক্ষা এখনও তার সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিরপে কাজ করে এবং সেই ভিত্তি ছুর্বল 
হলে শ্বভাবতঃই উপরের কাঠামো ও ছুর্বল হয়ে পড়ে । 


খে) ধর্ম 

অনৃশ্ত অপাধিব শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করাই হল এঁতিহাপিক ধর্মসমূহের 
মূল কথা । মানুষ যতদিন নিজের ভাগ্যের উপর বিশেষ কতৃত্ব স্থাপন করতে 
পারে নি, ততদিন সে খুব বেশী ধর্মনির্ভর ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রপার়ের 
সঙ্গে তার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এখন ধর্মের প্রভাব তার জীবনে অনেকটা সীমিত 
হয়েছে এবং ক্রমশই তা কমে যাচ্ছে । মানুষ যখন ধর্মনির্ভর ছিল তখন সমগ্র 
জীবনের মত তার শিক্ষাও ধর্মভিত্তিক ছিল । বর্তমানে ধর্মভাবের সংকোচনের 
ফলে ধর্মের সেই সর্বব্যাপী প্রভাব আর নেই। তবুও সমাজের অনগ্রসর 
অংশের মধ্যে এবং অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে ধর্মের প্রভাব আজও কম নয়। 
স্বভাবতঃ এই সব অংশের ও জাতির শিক্ষায় ধর্ের প্রভাব এখনও বেশ কিছুটা 


২১৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রবল | স্থতরাং এখনও কোন সমাজের শিক্ষার বিষয় আলোচনা করতে 
গেলে ধর্মের প্রভাবের আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে উঠে। এখানে বল! 
প্রয়োজন যে, ধর্গের প্রভাব মানব-ব্যক্তিত্বের বৌদ্ধিক দিক অপেক্ষা প্রক্ষোভ 
ও প্রেষণার দিকের উপর অনেক বেশী অনুভূত হয়। 

গে) রাষ্ট্র 

রাষ্ট্রের গ্রভাব জীবনে ও শিক্ষায় ক্রমশই বেডে যাচ্ছে । সমস্ত অগ্রসর 
দেশেই রাষ্্ী এখন কম-বেশী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নিজেও 
সরাসরি অনেক শিক্ষামূলক প্রয়াসে লিপ্ত হয়। স্তরাং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 
প্রভাবের হিসেব করলে একথা বলা যায় যে, শিক্ষামূলক সংস্থাসমুহের মধ্যে 
রাষ্ই এখন সর্বাপেক্ষা] গ্রভাবশীল। রাগ্ত্রীয় আদর্শ শিক্ষাদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করে; 
ক শিক্ষাদর্শ অন্ুলারে শিক্ষাকার্ধ চালিত হয়? বাস্ত্রীয় অর্থ-সাহাষ্য, বিভিন্ন 
কমিশন-কমিটি ও পরিদর্শকগণের মাধ্যমে শিক্ষাকার্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেশের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার প্রকাশ ও 
বিকাশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। রাণ্ট্রীয় প্রভাব এমনি বহুভাঁবেই 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিকীর্ণ হয়। এখানে বল! প্রয়োজন, পার্লামেণ্টবিশিষ্ট গণতন্ত্রের 
বাহিরে বর্তমান যুগে শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত । 


ঘে) সংবাদপত্র 

সংবাদ পরিবেশন, সংবাদ নির্বাচন ও সংবাদ সংব্যাখ্যান ইত্যাদির 
মাধামে সংবাদপত্র ব্যক্তি ও সমাজের আচরণের (ব্যাপক অর্থে) উপর 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। স্থতরাং শিক্ষামূলক সংস্থাসমৃহের মধ্যে সংবাদ- 
পত্রের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতীয় জীবনের উপর ব্যাপক 
প্রভাবের জন্য সংবাদপত্রকে পূর্বে রাষ্ট্রের “চতুর্থ অঙ্গ” ( [0৮7৮] [05699 ) 
বল! হত। সংবাদপত্রের এই ব্যাপক প্রভাবের জন্য সমাজের প্রভাবশীল 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকদলসমূহ একে কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টা করে। 
কুক্ষিগত সংবাদপত্রের কুপ্রভাব বিকিরণকারী প্রভাব শিক্ষাজগতের অন্যতম 
বৃহৎ সমস্যা 

(ও) যুব অংগঠন 

শিশুর শিক্ষার উপর যুবসংগঠনের প্রভাব অসীম । বর্তমানে নানা- 
প্রকারের যুব সংগঠন এদেশেও গঠিত হয়েছে । যুব সংগঠনগুলির মাধ্যমে 
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শিশুর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশ লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে । এই 
সব সংগঠন সাধারণতঃ ক্রীড়া, আমোদ-গ্রমোদ, নূতন অভিজ্ঞতা, ও মানসিক 
সংস্কৃতি সম্পকীয় হয়ে থাকে । এই সংগঠনগুলির প্রভাব ষে উত্তরোত্তর বধিত 
হচ্ছে ৫ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করেই 
অনেক আধুনিক রাষ্ট্র নানাভাবে এদের উপর প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী 
হয়েছে । বলা বাহুল্য, এই সংস্থাগুলিও শিক্ষাজগতের প্রধান সমস্যাগুলির 
অন্ততম, কেনন সাধারণতঃ এগুলি স্থপথে পরিচালিত হয় না। 


চে) চলচ্চিত্র, বেভার, টেলিভিশন ইত্যাদি 

এই সব সামাজিক সংস্থাকে কোন কোন সমাজতত্ববিদ্‌ শিক্ষার নিক্ছিয় 
মাধাম বলে অভিহিত করেছেন । তার কারণ, তাদের মতে, এদের প্রভাব 
সাধারণতঃ একমুখী হয় । অর্থাৎ এরা প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু গ্রভাবিত 
হয় না। এই সব সমাজতত্ববিদের মত কিন্ত যুক্তিসহ মনে হয় না, কেনন। 
শুধু প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু প্রভাবিত হয় না এই-রকম সামাজিক শক্তির 
অস্তিত্ব অসম্ভব । সমস্ত সামাজিক শক্তিই পরম্পরের সঙ্গে সম্পফিত ও 
পরস্পরের উপর গ্রভাবশীল । তবে একথা ঠিক যে, সকলের প্রভাব সমানভাবে 
বিকীর্ণ হয় না বা! অন্যদের সমানভাবে প্রভাবিত করে না। 


(১) চলচ্চিত্র 

এই সব পরোক্ষ মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রই এতাবৎ বেশী প্রভাব বিস্তার 
করেছে। তার কারণ চলচ্চিত্র একসঙ্গে বহু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেয় এবং তার 
উপকরণের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যও প্রায় সীমাহীন | বেশীর ভাগ দেশে অসংভাবে 
মানুষের যৌনচেতনাকে উত্রিক্ত করে চলচ্চিত্র বর্তমানে তার প্রভাবকে বিশেষ- 
ভাবে প্রসারিত করেছে এবং তজ্জন্ত এই প্রভ।ব শিশুর শিক্ষার উপরে, বিশেষ- 
করে কৈশোরের শিক্ষার উপরে, এক বৃহৎ সমন্যাক্ূপে দেখা দিয়েছে । এখানে 
বল প্রয়োজন যে, যদিও চলচ্চিত্রের এই দিককার অসৎ প্রভাবের সমালোচন' 
শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে সমাজের সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিই অবিরত করে থাকেন 
তথাপি বাস্তব অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি এই কারণে যে, ধন- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের চালকর1 বিত্তশালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সমশ্রেণীতূক্ত ও 
পৃষ্ঠপোষক এবং নৈতিক দিক থেকেও তাদের সমপর্ধায়তৃত্ত | 
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(২) বেতার 

শিশুর শিক্ষায় বেতারের গ্রভাবও বিপুল হতে পারে । কিন্তু ভারতবধের 
মত দেশে এখনও বেতারের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগান হয় নি বলে ইদানীং 
বহুপ্রচলিত হলেও এদেশের শিক্ষায় বেতার তেমন গ্ররুত্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে 
পারে নি। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের ভাষণ দেশের দূরতম অংশেও 
প্রেরণ করে বেতার জাতির মানপিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে 
এবং যোগ্য ব্যবস্থায় করেও । যে সব দেশে আক্ষরিক জ্ঞান ও বিদ্যালয়ের প্রসার 
এখনও সর্বব্যাপী হয়নি সেই সব দেশে বেতারের সম্তাবন! রয়েছে সর্বাধিক 

(৩) টেলিভিশন 

আমেরিকা, রাশিয়া ও ইংলগ প্রভৃতি উন্নত দেশে টেলিভিশন অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং মান্ষের মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। 
বেতারের অপেক্ষা এর আবেদন স্বভাবত£ই বেশী, কেনন। এখানে আবেদন 
শুধু কানের দ্বারে নয় চোখের হ্থারেও। শিক্ষার আমুধ হিসাবে এর ভবিষ্যৎ 
বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। অনুন্নত দেশগুলিতে এর প্রসার বেতারের মত অতি 
প্রয়োজনীয়, কিন্তু ছুরভাগ্যক্রমে আথিক কারণে তা ঘটে উঠছে না। 


ছে) বিভিল্প সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্ছা 

এখানে “সামাজিক” কথাটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 
প্রত্যেক দেশে এই রকম সংকীর্ণ অর্থের সামাজিক সংস্থা অনেক দেখা যায় 
যাদের কাজ হল সাধারণ সামাজিক মানবীয় সম্পকের উন্নতিসাধন । সামাজিক 
সম্পর্ক স্থাপন করে, তার উন্নতি বিধান করে এবং সমাজদেহের ক্ষত অপ- 
সারণে সাহায্য করে এই সব সামাজিক সংস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে যথেষ্ট 
সাহাযা করে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এদের অবদান কম নয়। 

বিভিন্ন গ্রকারের সাংস্কৃতিক (মানসিক ) সংস্থাও প্রত্যেক দেশে থাকে । 
নাটক, সংগীত ও নৃত্যাদির মাধ্যমে এগুলিও গ্রভৃত শিক্ষাদান করে। 

€(জ) স্থানীয় সমাজ 

বৃহত্তর মানবীয় ও জাতীয় সমাজের প্রভাব স্থানীয় সমাজের মাধ্যমেই 
প্রধানতঃ মান্থষের উপর বিকীর্ণ হয়। স্থানীয় সমাজের বহুবিচিজ্র জীবন- 
ধারাই বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব- 
লীল হয়। এইজস্তই আধুনিক কালে সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই স্থানীয় লমাজ্ের 
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সংগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড় করে তোলবার চেষ্টা চলেছে। স্থানীয় 
সমাজের বৈশিষ্ট্যের হবার! বিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্ত, পদ্ধতি, সংগঠন, 
পরীক্ষা ও পরিচালন] ইত্যাদি সবকিছুই প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতীয় শিক্ষায় 
এখনও এই সব জিনিস নিতাস্ত তত্বের বস্তু । তবে বিশ্বপ্রগতির জোয়ারের 
টানে ভারতকেও এদিকে এগোতে হবে । 

(ক) লাইব্রেরী, মিউজিয়ম ইত্যাদি 

লাইব্রেরী ও মিউজিয়মকে শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান বল! যায়, কেননা 
তাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত হল শিক্ষাদান । অগ্রসর দেশসমূহে এদের শিক্ষামূলক 
অবদান প্রচুর । সংখ্যা ও ব্যাপ্তির ্বল্পতার জন্য এর এখনও ভারতবর্ষে তেমন 
প্রভাবশীল হয়ে উঠেনি, যদিও জাতীয় জীবনের বিকাশের জন্য এদের বিস্তৃতির 
অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। 

৫) রাজনৈতিক দলসমূহ 

পুস্তিকা প্রকাশ, সভা আহ্বান, 'পোষ্টার+ ও বিজ্ঞপ্তি বিতরণ, মিছিল গঠন 
ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি বর্তমান কালে বিপুলগাবে প্রভাব 
বিস্তার করে এবং মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । 
যর্দিও অনেক ক্ষেত্রে এদের প্রভাব সুশিক্ষামূলক হয় না, তথাপি এই রাজনীতি- 
নির্ভর যুগে এদের ভূমিক1 অপরিহাধ এবং ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করবে। 

(ট) রঙ্গমঞ্চ 

জনসাধারণের মানসিক বিকাশের উপর যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির প্রভাব 
বন্ুকাল ধরেই বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে এসেছে । তবে এই ব্যাপ্ত সমাজ- 
চেতনার যুগে এদের প্রভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে এমনি আশ] কর! যায়। 

ঠ) বিভিক্ন পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ 

পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ চিরকালই মানষের বুদ্ধি ও বিকাশকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করেছে । বর্তমানকালে এই সংস্থাগুলি তাদের প্রভাব সন্বক্ধে 
বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার ফলে এ প্রভাব স্বভাবতই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

(ড) পৌরপ্রতিষ্ঠানসমুহ 

নানাপ্রকারের নির্দেশ দান করে, বহুপ্রকারের কার্য করে, পুস্তিকা প্রকাশ 
করে, প্রচারপত্র বিলি করে, এইসব প্রতিষ্ঠান প্রসৃত শিক্ষামূলক প্রভা 
বিস্তার করে । এগুলির প্রভাবও যুগপগ্রভাবে ক্রমবর্ধমান । 


শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান-_বিষ্ঠালয় 


(ক) বিস্তালয়ের উৎপত্তি ও বিবর্তন 

বিদ্ভালয়ের উৎপত্তি বিষয়ে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে কল্পনার 
স্থান অনেকটাই রয়েছে । তথাপি উদঘাটিত তথ্যের পরিমাণ নিতাস্ত কম 
নয়। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে নিম্নে বিষ্যালয়ের উত্পত্তি ও ক্রমবিবর্তন 
সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ঠ বিবরণ লিপিবদ্ধ হল। 

আদিম সমাজে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক কোন সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব 
তত প্রকট নয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এখানে প্রধানতঃ পরিবারের উপরই 
শিক্ষাদানের দায়িত্ব ন্তস্ত ছিল। কোন কোন আদিম সামাজিক দলে কিন্ত 
কতকগুলি লোকের ভাতে সমাজের রীতিনীতি ও আদর্শ-নির্ধারণের ভার 
অনেকটা অপিত হয়েছিল। এর] ছিলেন সমাজ-নেতা1 এবং প্রবীণ ব্যক্তি। 
পুরোহিতের ও শিক্ষকের কাজও তাদের খানিকটা করতে হত। এই শ্রেণীর 
অন্ততৃক্ত হবার জন্ত নবাগতরদের বিশেষ শিক্ষাও দেওয়া হত। কোন কোন 
আদিম দলে আবার কতকগুলি ছোট ছোট দল বিভিন্ন পেশায় ও কারুশিল্প 
বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল যেমন, বাড়ী তৈরী, অন্ত্র তৈরী, পোষাক তৈরী 
ও ধাতুর কাজ ইত্যাদিতে । এই দলগুলিও নবাগতদের দলে গ্রহণ করবার জন্ 
প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও গুপ্ত জ্ঞান দান করত, অর্থাৎ শিক্ষা িত। অনেক 
আদিম দলে বয়ংসন্ধিক্ষণের সময়ে বিশেষ উতৎ্সবাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের 
সমাজের পূর্ণসভ্য করে নেওয়া হোত । এই উপনয়নকল্প উৎসবকে শিক্ষাদানের 
একটি ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা যায়, কেনন1 এইসব উৎসবের মাধ্যমে কিশোরদের 
অনেক গুপ্ত জঞানদান ও নৈপুণ্য শিক্ষাদান কর] হোত। সথতরাং দেখা গেল 
যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে আদিম সমাজে বিষ্যা্দানের জন্ত কোন পৃথক 
সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের 
প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে শিশুদের শিক্ষা দিত এবং শিশুর] বয়স্কদের 
অন্গকরণ করে ও পারিবারিক কর্মে অংশগ্রহণ করে নানাগ্রকারের শিক্ষালাভের 
মাধ্যমে সমাজের পূর্ণাংগ সভ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করত। 

মানব-সমাজে বিদ্যালয়ের উত্তব হয়েছিল তখনই যখন লিখিত সাহিত্যের 


শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান- বিদ্ঞালয় ২২১ 


উত্তব হয়েছিল এবং লেখা! ও পড়! শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়ত! অনুভূত হয়েছিল । 
প্রথমে বিদ্ভালয়গ্ুলি পুরোহিত কিন্বাঁ লেখা-পডা জানা লোকেদের দ্বার 
পরিচালিত হোত । ইজিপ্টে মন্দির ও রাজসভার সংগে যুক্ত হয়ে প্রথম 
বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়েছিল । ইহুদীর1 ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে 
এসে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। ইহুদীদের দেশে 
শিক্ষা সব সময়েই ধর্মের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ভোত। 

আদিম ও প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে উপসংহারে বল! যায় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্যই পরিচালিত হোত। বিরলতার জন্য বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার এ সমাজে প্রভৃত মূল্য ছিল। সমাজজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
ও ধর্মীয় দ্রিকের উন্নতির জন্ত এ সময়ে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । জন- 
সাধারণের শিক্ষা কিন্তু বিদ্যালয়ের আবির্ভাবের পরেও বিদ্যালয় ভিন্ন সমাজের 
অন্ত সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হোত । প্রাচীন ইজিপ্টে ও মধ্যপ্রাচ্যে 
জনসাধারণের শিক্ষা আদিম সমাজের মতই চলত । অনুকরণ ও পরিবারের 
প্রাত্যহিক কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা সর্বদিকের শিক্ষা গ্রহণ করত। 
প্রাচীন ভারত ও চীন দেশের শিক্ষাও মোটামুটি এ একইভাবে পরিচালিত 
হোত। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য এবং 
দেশের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় জীবন- 
যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করত। পেশাগত শিক্ষার জন্য শিক্ষানবিশী 
প্রথার উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু সে শিক্ষাও ছিল বিদ্যালয়বহিভূতি। 


উপরোক্ত প্রাচীন প্রাচ্য দেশগুলির তুলনায় গ্রীসদেশের শিক্ষায় বিদ্যালয়ের 
নৃতন পরিণতি ঘটেছিল । সেখানে খুষ্টপৃ সপ্ম, যষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে 
পৃথক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিগ্বালয়ের উদ্ভব হয়েছিল এবং খুষ্টপৃব চতুর্থ 
থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও ভচ্চ বি্বালয়গুলি প্রায় 
আধুনিক রূপগ্রহণ করেছিল । সেখানে যখন সামাজিক জীবন নগর-বাষ্ট্রকে 
( ০165-86969 ) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তখন শিক্ষাও তার প্রাচীন 
অসংগঠিত ($01920091 ) অবস্থা ত্যাগ করে রাজনৈতিক রূপলাভ করেছিল । 
সমস্ত প্রাচীন দেশেই অবশ এমনি করে রক্তের বন্ধনের পরে রাজনৈতিক বন্ধন 
সমাজের মৌল বন্ধন হয়ে উঠেছিল । কিন্তু গ্রীসের পরিণতি ছিল একটু ভিন্ন 
প্রকারের | ইজিপ্ট, ব্যাবিলন ও চীনের শিক্ষার মৌল প্রকৃতি রাস্ত্রীয় হলেও 


সক 


২২২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আসলে তা ছিল ব্যক্তিগত, কেনন! রাষ্ট্রের একমান্ত্র প্রতীক সআাটের সেবার 
জন্যই মেই সব দেশে শিক্ষাদান করা হোত । ইহুদীদের এবং প্রাচীন 
ভারতীয়দের শিক্ষা মূলতঃ ধর্মীয় লক্ষ্যের দ্বার1 চালিত ছিল। কেবলমাত্র 
গ্রীকদের বেলায় শিক্ষা! নাগরিকদের শিক্ষার আধুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল । 
ফলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও নাগরিকতার প্রচলিত আদর্শের ছ্বার। শিক্ষা! পরিচালিত 
ও নিয়ন্ত্রিত হোত। স্থতরাং বিদ্যালয়ের ব্ূপাস্তুরে গ্রীকদের ছুটি দান 
প্রধান । একটি হোল বিদ্যালয়কে প্রকৃত রাজনী তিভিত্তিক করে তোল এবং 
অন্তটি হল শিক্ষার ( এতাবৎ কাল পর্বস্ত প্রচলিত ) তিনটি শুরের বিচ্যালয়- 
সমূহের রূপ নির্ধারণ। সর্বশ্ষে বলা প্রয়োজন যে, গ্রীকদের শিক্ষাও ছিল 
সমাজের শাসকদের জন্য । অগণিত দাস জনসাধারণের জন্য সে শিক্ষা ছিল 
এক সম্পূণ নিষিদ্ধ বস্ত। 

ৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পরে রোমকদের মধ্যে বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্যভাবে 
আবিভূর্ত হয়েছিল। শিক্ষাদানের জন্য পৃথক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
বিচ্ভালয়ের উত্তব গ্রীকদের সংস্কৃতির প্রসারের সংগেই ঘটেছিল। বিভিন্ন 
স্তরের বিগ্যালয়গুলি মোটামুটি গ্রীকদের বিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত 
হয়েছিল। তবে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল বিদ্যালয়ের সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণ 
ব্যাপারে । গ্রীকদের অপেক্ষা রোমক শাসকরা ও পৌরকর্তার! শিক্ষকদের 
সাহায্য করত এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করত । স্থতরাং একথ! 
বল] যায় যে, এক অর্থে রোমকর ব্যাপকভাবে রাস্ত্রীয় বিদ্যালয়ের € [13130 
9০1,001 ) স্থাপন করেছিল । তবে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ধনী 
জমিদার ও ব্যবসায়ীদের সম্ভতানরাই মুখ্যতঃ পাঠ করত। তাদের ছ্বার 
জনসাধারণের জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে অর্গলবদ্ধ ছিল। 


ইয়োরোপের মধ্যযুগের শিক্ষায় ধর্মের প্রভাব বিশেষ প্রবল ছিল। তবে 
মধ্যযুগের বিগ্যালয়গুলি শুধু যাজক-পরিচালিত ছিল না । নগরগুলিতে 
সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বার পরিচালিত বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রোম সাআাজ্যের পরে- 
ও কখনও লু হয় নি। মধ্যযুগের প্রথম দিকে (10805 8119016 4295 ) 
বাজন্যবর্গ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । তবে তাদের প্রভাব সাধারণত: 
যাজকদের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হোত। শিক্ষার উচ্চতর স্তরে যাজকদের 
সর্বময় কর্তৃত্ব যদিও মধ্যযুগের প্রথম স্তরে স্বাপিত হয়েছিল, তথাপি 
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বিশ্ববিষ্ঞালয়গুলির উত্তবের ফলে সে কর্তৃত্ব মধ্যযুগের শেষের দিকে অনেক! 
খর্ব হয়েছিল। গরীবদের ও সাধারণ লোকের সন্তানদের জন্য কিছু কিছু 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে মধ্যযুগের শিক্ষা 
সাধারণতঃ জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরের বন্ধ ছিল। আরম ও প্রাচীন 
যুগের মত মধ্যযুগেও পেশাগত শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ বিদ্যালয় ছিল না 
এবং নারীদের জন্ত কোন পৃথক বিদ্যালয় বা ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল ন1। 

নবজাগরণের যুগের শিক্ষাও প্রধানতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য ছিল। 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় নেতৃবর্গ তৈরী করার জন্য শিক্ষা দিত। রাজন্বর্গ 
তাদের সমর্থক অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতেন এবং 
নবোখিত সহরের মধ্যবিত্তখেণী নিজেদের সন্তানদের অভিজাত শ্রেণীর উপযুক্ত 
শিক্ষা দিতে প্রয়াসী ছিল। তবে গণতস্ত্রের দিকে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল 
এই ক।রণে যে সাধারণ লোকদের জন্য দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়ের ( ৮০8779- 
90191 8০১00] ) দাবী ক্রমাগত উচ্চগ্রামে উঠেছিল এবং শিক্ষার নিয়তম 
স্তরে বালিকাদের জন্ত বিদ্যালয়ও শহরগুলিতে বেশী করে দেখ! দিতে স্থুরু 
করেছিল। মধ্যযুগের শিক্ষার সংগে এই যুগের শিক্ষার একটি প্রধান পার্থক্য 
হল এই যে, রাজন্যবর্গ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের জন্য বিদ্যালয় 
গুলিতে যাজকদের একচ্ছত্র আধিপত্য অনেকট? খর্ব হয়েছিল। বিষ্ভালয়- 
সমূহে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজন্বর্গের এই হস্তক্ষেপ পরবর্তী কালের 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গোড়াপত্তন করেছিল। 

ধর্মণয় পুনর্গঠনের যুগে ইংলগু, ফ্রান্স, ইতালী ও স্পেন অপেক্ষা 
ইয়োরোপের লুখার ও ক্যালভিন প্রভাবিত দেশগুলিতে শিক্ষা নবজাগরণের 
যুগের অপেক্ষা বেশী করে রাষ্ট্রের দ্বার প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত 
দেশগুলিতে এ যুগেও শিক্ষাকে গির্জার ও সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব বলে 
মনে করা হত এবং তাই রাষ্ট্রের প্রভাব বেশী বিস্তৃত হয় নি। যদিও এ যুগেও 
শিক্ষা প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর জন্য ছিল, তথাপি জার্মানী প্রমুখ প্রোটেষ্ট্যাপ্ট 
দেশগুলিতে জনসাধারণের জন্ঠ নিয়স্তরের শিক্ষার অনেকট। প্রসার হয়েছিল । 
জ্ঞানবিকাশের যুগে (489 0£ 70101181)66102000176 ) রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
ও ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে অন্ভূত হয়েছিল। 


২২৪ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


জাতীয় সরকারদের শক্তিবৃদ্ধির সংগে সংগে বিশেষ করে জার্খানী ও ফ্রাব্দে 
বিদ্যালয়গুলিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন করবার প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। সমাজের 
নৃতন মধ্যবিত্তশ্রেণী ও অন্ঠান্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিদ্যালয়কে নিজেদের 
প্রভাবের আওতায় আনবার চেষ্টা করেছিল এবং মাধ্যমিক স্তরে নৃতন 
প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপন করবারও চেষ্টা করেছিল। নবজাগরণের যুগ 
থেকে আসা প্রাচীন ভাষাভিত্তিক মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলি এই প্রথম বাধার 
সম্মুণীন হল। এই সময়ে নৃতন ধর্মের অন্রপ্রেরণাও দেখা দিয়েছিল এবং 
বিদ্যালয়গুলিতে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইংলগ্ডে এই প্রভাব 
নুতন গ্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ( 1)18591)608 40209700198 ) স্থাপনের 
মাধ্যমেই প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল । এই বিদ্যালয়গুলি অবশ ইংলগ্ডের 
নৃতন মধ্যবিত্তশ্রেণীরও প্রয়োজন মেটাত। এই যুগে জনসাধারণের 
শিক্ষা অনেকট1 অগ্রসর হয়েছিল। তবে সে শিক্ষা দয়া-দাক্ষিণ্যের দ্বার 
বেশী প্রভাবিত হয়েছিল বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কিছুমাত্র আভাস 
দেয় নি। জনসাধারণকে সামান্ জ্ঞান ও অক্ষর পরিচয় দেবার চেষ্টামাত্র করা 
হয়েছিল। নিজেদের শালন ও পরিচালিত করবার প্রকত গণতান্ত্রিক শিক্ষ' 
জনসাধারণকে এই যুগে মোটেই দেওয়! হত ন1। 

উনবিংশ ও বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা 
গণতন্ত্রের অভিমুখে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। প্রাথমিক-পৃর স্তরে নৃতন 
ধরণের বিগ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে যেখানে স্বাধীনতা ও 
আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুদের সর্বাংগীণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়। 
প্রাথমিক স্তরেও স্বাধীনতা, আনন্দ ও কর্ণের মধ্য দিয়ে সর্বাংগন্থন্দর ভবিষ্যৎ 
জীবনের জন্য শিশুকে প্রস্তুত কর] হচ্ছে । মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ব্যক্তিবৈষম্য 
ও সমাজের বহুমুখী চাহিদার দিকে নজর রেখে সাধারণ শিক্ষার সংগে বিভিন্ন 
প্রকারের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে । বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষায় গবেষণার স্থান 
সর্ধাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা প্রায় সবত্র চলেছে । শিক্ষার এই স্তরে 
শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর চিস্তার স্বাধীনতা তত্বের ক্ষেত্রে যতট? স্বীকার কর? হয় 
বর্তমানে কার্ক্ষেত্রে ঠিক ততট। হচ্ছে না। এর কারণ, ধনতান্ত্রিক জীবনধারা? 
ও মতবাদের সংগে কমুনিষ্ই মতবাদ ও জীবনধারার সংগ্রাম সার] ছুনিয়াতেই 
খুব প্রবল হয়ে উঠেছে । কোন দেশের রাষ্ট্রই চিন্তাকে পূর্ণভাবে বাধা 
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বন্ধনমুক্ত রাখতে সাহলী হচ্ছে না। তবে পশ্চিমী রাষ্্রগোর্ঠীতে রাষ্ট্রের 
প্রভাব প্রধানতঃ পরোক্ষভ।বেই সথারিত হচ্ছে । উনবিংশ ও বিংশ শতাকীর 
শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষণ হল এই যে, ধর্মের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্বে সমস্ত অগ্রণী দেশের বিছ্যালয়গুলিকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করণ হচ্ছে। 
মাধ্যমিক স্তরের কিছুদূর পর্ধস্ত এই সব রাষ্ট্রে শিক্ষা আবশ্তিক বলে গৃহীত হচ্ছে 
এবং প্রয়োজনীয় আইন পাশ কর] হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষারও 
গ্রভৃত ব্যাপ্তি ঘটেছে। 


(খ) বিভিক্ন প্রকারের বিষ্তালয় 

গণতন্ত্রের বিকাশ, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের অস্তিত্ব এবং আধুনিক 
সমাজের বহুমুখী চাহিদার জন্ত বর্তমানকালের সমাজে ( বিশেষ করে ধন- 
তান্ত্রিক দেশে) বন্ুপ্রকারের বিচ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছে । এই সমস্ত বিদ্যালয়কে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর] যায় এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ সে প্রচেষ্টাও করেছেন । 
ইংলগ্ডের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ফিল্ডলে ইংলগ্ডের মত ধনতন্ত্রী কিন্ত গণতন্ত্রী 
দেশগুলির বিগ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন মান প্রয়োগ করে ভাগ করেছেন। তার 
এই বিভাগটি সর্বাপেক্ষা পূর্ণাংগ হওয়ায় নিয়ের শ্রেণীকরণ প্রচেষ্টায় তাকেই 
অন্থসরণ করবার চেষ্টা কর হয়েছে । 


৫) মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেনীকরণ 

আধুনিক ধনতস্ত্রী দেশের বিদ্ভালয়গুলিকে মালিকানার ভিত্তিতে নানা 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা, ব্যক্তিগত ম্বত্তবের বিদ্যালয়, সংঘ-সমিতি 
পরিচালিত বিগ্তালয়, গচ্ছিত সম্পত্তিনির্ভর (97000 ০০. ) বিদ্যালয়, কোচিং 
ক্লাস, ডাক মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান ( 001:991001)0.91)99 0021:89 ), 
সরকারী ও পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিষ্যালয় ইত্যাদি । আজকাল ভারত- 
বর্ষে এই সমস্ত প্রকার বিগ্যালয়ই দেখা যায় । তবে ডাক মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
জন্য প্রতিষ্ঠান ও কোচিং ক্লাস ইত্যাদির বিস্তার এখনও খুব বেশী হয় নি। 


(২) সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শভ্রোনীকরণ 

দেশের বিদ্ভালয়গুলিকে আবার সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিভক্ত কর? 
যায়, যথা জনলাধারণের জন্য বিদ্যালয় এবং অভিজাত ও ধনীশ্রেণীদের 
বিদ্যালয় । অভিজাত ও ধনীশ্রেণীদের পৃথক বিদ্যালয়ের অস্ভিত্ব গণতন্ত্রবিরোধী 
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কেনন। এদের দ্বার সামাজিক অসাম্যকে জাতীয় জীবনে কায়েম কর] হয়। 
গণতন্ত্রের ঘমকী সমর্থকর1 অনেক সময় অর্থহীন যুক্তির দ্বারা এই সব 
বিষ্ভালয়ের সমর্থন করে । ছ$খের বিষয় গণতন্ত্রী ভারতবর্ষে অভিজাত ও 
ধনীশ্রেণীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় নূতন করে স্থাপিত হচ্ছে। 


€৩) শিক্ষার্থীর লিজের ভিত্তিতে ভ্রোণীকরণ 

সমাজের বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষার্থীর লিঙ্গের উপর নির্ভর করেও শ্রেণীবিভত্ত 
করা যায়। সমস্ত বিগ্ভালয়কে এই দ্িক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-_ 
পুরুষদের জন্ত বিদ্যালয়, নারীদের জন্য বিদ্যালয় এবং মিলিত নারী ও পুরুষদের 
জন্য বিদ্যালয় | নারীজাতির অগ্রগতির জন্য এই জাতীয় শ্রেণীকরণ নিশ্চয়ই 
ভবিষ্তে লুপ্ত হবে। এই জাতীয় শ্রেণীকরণ পুরাতন যুগের প্রভাব এবং নারী 
ও পুরুষের চাহিদ1 সম্বন্ধে ভূল ধারণা থেকে উদ্ভৃত। ভারতবর্ষে লিঙ্গের 
ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সংগঠন ও শ্রেণীকরণ এখনও যথেষ্ট গ্রচলিত। 


(8) শিক্ষার্থীর বিস্তার্জনের শক্তির ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ 

সমস্ত শিক্ষার্থীর বিছ্যার্জনের যোগ্যতা সমান নয় । কেউ কেউ শারীরিক 
অসামর্থেযের জন্য বিদ্যার্জনের পথে সহজে এগোতে পারে না। কেউ কেউ 
বৌদ্ধিক অপটুত্বের অথব। চারিত্রিক ক্রটির জন্ বিদ্ালাভে যোগ্যভাবে অগ্রসর 
হতে পারে না । কেউ কেউ শক্তির গ্রাচুর্ধের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
ত্বার] উপকৃত হয় না। এই সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য দেশে দেশে পৃথক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যেমন, মৃক-বধিরদের বিদ্যালয়, অন্ধদের বিদ্ালয় 
হীন বুদ্ধিদের বিদ্যালয়, অপরাধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, প্রতিভাধরদের জন্য 
বি্ভালয় ইত্যার্দি। ভারতবর্ষেও উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীর বিদ্যালয় বর্তমান । 
গণতান্ত্রিক দেশে গ্রতিভাধরদের জন্য পৃথক বিগ্যালয়ের ব্যবস্থার সমীচীনত! 
সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে প্রতিভাধরদের জন্ত পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বদ্ধে কোন লন্দেহ থাকতে পারে না। 


৫৫) বিষয্বস্তর ভিত্তিতে শ্রণীকরণ 

ব্যক্তির চাহিদাও বিভিন্ন, সমাজের চাহিদাও নান! প্রকারের । তাই 
বিভিন্ন বিষ্ববস্তর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, 
যেষন, প্রাচীন ভাষানির্ভর বিদ্যালয়, যন্ত্রশিক্ষাদানের বিদ্ভালয়ঃ বাণিজ্যিক 
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বিষ্ঞালয়, চিকিৎসা-সংক্তাস্ত বিদ্যালয়, শিক্ষণ-শিক্ষা! বিদ্যালয়, কারুশিল্প 
বি্ভালয়, রেডিও নিখ়াণ-সংক্রাস্ত বিদ্যালয়, কৃষি-বিষ্ভালয় ইত্যাদি । 

স্বাধীন ভারতে এই সব বিদ্যালয়ের প্রসার পরাধীন ভারতের অপেক্ষা 
অনেক ভ্রত বেগে হচ্ছে । তবে দেশের প্রয়োজন আরও অনেক বেশী । 


(৬) শিক্ষার্থীর বিস্তালয়ে অবশ্িতির সময়ের পরিমাণের 
ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ 

সমজ্ত প্রকারের শিক্ষালয় শিক্ষাদানের দায়িত্ব সমানভাবে গ্রহণ করে না। 
তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থানের সময়ও সবক্ষেত্রে সমান নয়। আবার 
সব বিদ্যালয়ের কাজ একই সময়ে চলে না। সুতরাং শিক্ষার্থীর অবস্থানের সময় 
ও দায়িত্বের ভিত্তিতেও বিছ্যালয়গুলিকে শ্রেণীবিভক্ত কর] যায়, যেমন, দিবা 
বি্ভালয়, নৈশ বি্ভালয়, আবাপিক বিগ্ভালয়, গ্রীষ্মাবকাশের সময়ের বিদ্যালয় 
ইত্যার্দি। ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলির বিষয়েও এই শ্রেণীকরণ মোটামুটি 
প্রযোজ্য | 


(৭) শিক্ষার্থীর জীবন ও শিক্ষার স্তরের উপর নির্ভরশীল 
শ্রেণীকরণ 

অতি শৈশব (17621)0% ), বাল্য (01)1101000), কৈশোর (80019806109) 
ও পরিণত অবস্থা (80.180,000 ) মোটামুটি এই কয়টি স্তরে মানুষের 
জীবনকে মনস্ভাত্বিকেরা ভাগ করে থাকেন। জীবনের এই সব স্তর ও 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার স্তরান্যায়ী নানাপ্রকারের বিদ্যালয় আধুনিক কালের 
সমাজে দেখা যায়। এই বিছ্যালয়গুলি হল যথাক্রমে-_-নার্সারী, মস্তেসরী, 
কিগারগার্টেন ও শিশু বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিচ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহা- 
বিদ্যালয় ও বিশ্ববিষ্ভালয়। 

নার়্ারী, মন্তেসরী, কিগারগার্টেন ও শিশু বিষ্ভালয়গুলি হল অতি শৈশবের 
শিক্ষার জন্য । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্ভালয়গুলি হুল বাল্য ও কৈশোরের 
শিক্ষার জন্ত এবং মহাবিছা।লয় ও বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি হল কৈশোরোত্বর বয়স্কদের 
জন্ত | এখানে বল! প্রয়োজন যে, বিছ্য(লয়ের এই শ্রেণীবিভাগই হল সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপক এবং অন্য সমস্ত প্রকারের শ্রেণীবিভাগো ভূত বিভ্যালয়গুলিকে এর শ্রেণীগুলির 
মধ্যে স্থান দেওয়। যায়, যথা, মাধ্যমিক বিষ্ভালয়গুলির মধ্যে নারী, পুরুষ ও 
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মিলিত নারীপুরুষের বিদ্ভালয়ঃ সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়, বিশেষ শিক্ষার 
বিগ্ভালয়, দিবা! ও রাজ্ির বিদ্যালয়, সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয়, 
স্যাসী (6০5৪৮) বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান চালিত বিদ্বালয় ইত্যাদি বহুপ্রকারেরই 
বিগ্যালয় দেখ! যায়। 


এই শ্রেণীকরণোডুত বিভিন্ন শিক্ষালয়ের শিক্ষার প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
নিয়ে দেয়! হল। 


(ক) নার্সারী, মন্তেসরী, কিগারগার্টেন ও শিশু বিষ্ভালয় 

এই সব বিদ্যালয়ে ছয়-সাত বছরের নীচের ছেলে-মেয়ের! শিক্ষালাভ 
করে। গৃহের অবিল্স্ত শিক্ষার পরিবর্তে এই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হয়। এই শুবের শিক্ষার প্রধান কাজ হল দৈহিক বিকাশসাধন কর ও 
শিশুর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংগে মৌলিক অভিযোজন সম্পাদন 
করা। দেহের স্থ্ঠ বিকাশের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় অভ্যাসসমূহ 
আয়ত্ত করান ও পেশীসমূহের যোগ্য ব্যবহার শেখান, বৌদ্ধিক বিকাশের 
জন্য প্রধানতঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত ব্যবহার শেখান, সামাজিক ও নৈতিক 
বিকাশের জন্য উত্তম সামাজিক ব্যবহার শেখান এবং প্রক্ষো ভগত বিকাশের জন্য 
সংযত অথচ আনন্দপূর্ণ ব্যবহার শেখান ইত্যাদি হল এই বিগ্ভালয়গুলির প্রধান 
প্রধান কাজ। এই স্তরের শিক্ষার শেষের দিকে লেখা, পড়া ও গণিতের কিছু 
স্থান থাকলেও তা অত্যন্ত নগণ্য । লেখা, পড়া ও গণিত ইত্যাদির প্রকৃত 
আরম্ভ হল পরবর্তী প্রাথমিক স্তরে । স্ৃতরাং এই স্তরের শিক্ষা হল আক্ষরিক 
অর্থে মৌলিক শিক্ষা। পরবর্তী সমস্ত স্তরের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন এই 
স্তরেই হয়। 


(খ) প্রাথমিক বিভালয় 

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এইগুলিতেই 
শিশুর! লেখা-পড়া ও গণিত ববপ শিক্ষার মৌলিক প্রক্রিয়াগুলিকে আয়ত্ব করে। 
তবে এই স্তরের শিক্ষারও মৌল উদ্দেশ্ঠ হল শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিকাশ সাধন 
কর।। বিশেষ শিক্ষার আরম্ভ হয় পরবর্তী স্তরে এবং পর্সিণতি হয় সর্বশেষ 
স্তরে । হ্ৃভাবভঃই এই স্তরে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের সবদিকের বিকাশ পূর্বের 
স্ভষের অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে সাধিত হয়। 
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€খ) মাধ্যমিক বিষ্ভালয় 


এই শিক্ষালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতা ও 
ঝেৌঁঁকগুলির বিকাশের চেষ্টাও করা হয়। তবে বর্তমানে এই স্তরেও বেশী গুরুত্ব 
অর্পণ কর হয় শিক্ষার্থীর সাধারণ বিকাশের উপর । এই স্তরের বিশেষ 
মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রক্ষোভগত, সামাজিক, 
নৈতিক ও বৌদ্ধিক দিকের বিকাশের উপর খুব বেশী জোর দেওয়] হয়। 


ঘে) মহাবিগ্ভতালয় ও বিশ্ববিষ্ভালয় 

উচ্চতর শিক্ষার এই বিগ্যালয়গুলিতে উচ্চাংগের পেশাগত শিক্ষা দেওয়' 
হয় এবং নৃতন সত্য উদঘ।টনের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা কর হয়। বর্তমানে 
উচ্চাংগের পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছুট। সাধারণ শিক্ষাদানের জন্য 
আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চলেছে । বল! বাহুল্য নিছক পেশাগত শিক্ষার সন্কীর্ণত1 
দূরীকরণের জন্যই এই প্রচেষ্টা । 


(উড) বিষ্ভালয়ের কার্যাবলী 

আমর দেখেছি যে, শিক্ষার্দান শুধু বিদ্যালয়ের কার্য নয়। সমাজের আরও 
অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষাকার্ধে লিপ্ত থাকে | এমনকি বলা হয়েছে যে, সমাজের 
সামগ্রিক সংস্কৃতিই (বাস্তব ও মানসিক ) হল শিক্ষার বাহক। তথাপি 
শিক্ষার কেন্দ্রীয় সংস্থা বলে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় লিগ্যালয়ের দায়িত্ব থাকে 
সর্বধিক। নিক্ে সাধারণভাবে সমস্ত প্রকারের বিগ্তালয়ের প্রধান প্রধান 
কার্ষের পরিচয় দেওয়া হল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই কার্য গুলি হল 
শিক্ষার লক্ষ্যের রূপায়ণের সহায়ক কার্যসমষ্টি। সুতরাং শিক্ষার মৌল লক্ষ্য 
বা লক্ষ্যগুলির আলোকে এগুলি নির্ধারিত। 


€১) সংস্কৃতির পরিবহন 


বিছ্যালয়ের প্রথৰ কাজ হল মানবজাতির ও দেশীয় সমাজের সঞ্চিত 
সংস্কৃতির সংগে পরিচয় ঘটান। তবে যেহেতু সমগ্র সংস্কৃতির সংগে পরিচয় 
প্রধান কর] অনপস্ভব ও অপ্রয়োজনীয়, এমন কি ক্ষতিকারকও, বিষ্যালয়কে. 
সঞ্চিত সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে নির্বাচন ও সরলীকুত করতে হবে 
এবং প্রয়োজনবোধে পরিশুদ্ধও করে নিতে হবে । 


২৩৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব নু 


৫২) মানসিক এক্য স্থাপন 

বিচ্যালয়ের অন্ততম গ্রধান কাজ হল কতকগুলি সাধারণ বস্তুর শিক্ষাদানের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক এক্যবোধ স্যষ্টি করা । 

€৩) মানসিক বৈষম্যের বিকাশ 

মঙ্গলময় সমাজ-জীবনের জন্য মানসিক এঁক্যও যেমন প্রয়োজনীয়, মানসিক 
বৈষম্যের অর্থাৎ ব্যক্তি মনের স্বাধীন বিকাশও তেমনি প্রয়োজনীয় । সুতরাং 
্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে বিদ্যালয়কে বিশেষভাবে অবহিত হতে 
হবে । এই বৈষম্যভিত্তিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে 
গড়ে তুলতে হবে । ফলে শিক্ষার প্রথম স্তরগুলিতে সাধারণ শিক্ষার প্রাধান্ত 
থাকবে এবং শেষের স্তর গুলিতে বৈষম্যমূলক শিক্ষার প্রাধান্য থাকবে । 


(৪) শিক্ষার্থীদের চাহিদ। মেটান 

শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক প্রস্তরতির উপর নির্ভর করে তাদের বর্তমান 
ও ভবিষ্কাতের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলিকে মেটাবার চেষ্ট। বি্যালয়কে করতে 
হবে। তা না হলে শিক্ষা জীবন-বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাই শিক্ষার্থীদের 
কাছে অর্থহীন হয়েও উঠবে । 


৫) শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সম্ভাব্য শক্তির অনুসন্ধান ও 
বিকাশ 

শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সস্ভাব্য শক্তির (০898015 ) সংগে বিদ্যালয়কে 
পরিচিত হতে হবে এবং সেগুলির উন্নততর স্তরে শ্িকাশের জন্য যথাযোগ্য 
গ্রচেষ্টা করতে হবে । 


ডে) উপযুক্ত আসক্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটান 

মানবজীবনের মুল্যবান দিকগুলির প্রতি উপযুক্ত আসক্তি তৈরী কর] ও 
সেই আসক্তিকে যোগ্যভাবে পরিচালিত করা হল বিদ্যালয়গুলির অন্ততম 
প্রধান কাজ, কেনন। এরূপ আসক্তি না তৈরী হলে ব্যক্তিরও যোগ্য বিকাশ 
হয় না, সমাজেরও হয় না । 

৭) জ্ঞানের বিস্যাস ও প্রয়োগ . 

জ্ঞানের যোগ্য বিন্তাস ও সংহতি প্রয়োজন এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগে 
দক্ষতা হঙিরও প্রয়োজন | বিদ্যালয় এই প্রয়োজনগুলি মেটায় । 
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৫৮) পরিচালনা 

নানারূপ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুদের আসক্তি) প্রবণতা, শক্তি ও দুর্বলতার 
সংগে পরিচিত হয়ে তাদের উপযুক্ত সামাজিক জীবনে, ব্যক্তিত্বের অভি- 
যোজনে, পাঠে এবং বৃত্তির পথে চালিত কর। হল বিগ্ভালয়ের একটি প্রধান 
কাজ। 

৫৯) মূল্যায়ন 

বিগ্ঠালয়ের সংগে অন্ঠান্ত নান প্রকারের প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাকার্ধে লিপ্ত 
হয়, আমর! দেখেছি । শিক্ষার কেন্দ্রীয় সংস্থা বলে বিদ্যালয়ের কার্য হল 
শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর সমস্ত প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মৃল্য 
নির্ধারণ কর1। কেননা তবেই তার পক্ষে শিশুর ব্যক্তিত্বের স্থবলয়িত বিকাশ 
সাধন কর] সম্ভব হবে। 

€১০) অম্পুরণ 

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মূল্যায়নের পর যদি দেখ] যায় যে, 
শিশুর বিকাশের মধ্যে কোথাও ফাক রয়েছে তাহলে বিদ্যালয়ের কাজ হবে 
সেই শুশ্যস্থান পূরণ করা । 

(১১) সংশোধন 

কোন দিক থেকে শিশুর বিকাশের উপর কু-গ্রভাব বিস্তৃত হলে, সেই 
কুপ্রভাবের ফল সংশোধনের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের কর৷ উচিত। 


(১২) প্রতিষেধ 
যেখানে সম্ভব বিদ্যালয়কে কুপ্রভাবের প্রতিষেধের ব্যবস্থা করতে হবে। 


(১৩) শিক্ষাক্রিয়ার সংহতি সাধন 

নানাপ্রকারের সংস্থার দ্বার! শিশুর বিকাশের উপর যে বৈচিত্রাপূর্ণ প্রভাব 
বিস্তৃত হয়, শিশুর ব্যক্তিত্বের স্থুসমঞ্স বিকাশের জন্য তাদের সংহত 
করার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়কে সেই অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন 
করতে হবে। 

(১৪) প্রক্ষোভগত বিকাশ ও মাননিক স্বাস্থ্য সংসাধন 

মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে আজ সমস্ত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ প্রক্ষোভগত 
বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন । বিহ্যালয়ের 
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অন্ততম প্রধান কাজ হল শিশুর এইদিককার বিকাশের প্রতি যখাযোগ্য লঙ্গ্য 
রাখা । 
(১৫) উদ্দীপনাত্বক কার্য 

গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল গণতান্ত্রিক 
জীবনধারার প্রতি গভীর আসক্তি ও উদ্দীপনাপূর্ণ নূতন নাগরিকদল সৃটি কর]। 

বিছ্যালয়ের উপরোক্ত কার্ধাবলীর পর্যালোচন! করলে দেখ! যাবে যে, 
শিক্ষাদানের একমাত্র ভারপ্রাপ্ত সামাজিক সংস্থা হওয়ার জন্য কতকগুলি কাধের 
উদ্ভব হয়েছে। অন্ত কার্ধগুলির উদ্ভব হয়েছে বিষ্ভালয়ের সংগে অন্থান্ত শিক্ষা" 
মূলক সংস্থার সম্পর্ক থেকে । 


বিচ্ালয় ও সমাজ 


যান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যস্ত শিশুর শিক্ষায় শিক্ষার 
পরোক্ষ গ্রতিষ্ঠানগুলির অবদান ছিল প্রচুর। বিদ্যালয়ের কাজ সাধারণতঃ 
শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ সাধনেই নিবদ্ধ থাকত। জনসাধারণের পক্ষে 
অবশ্ত এই বৌদ্ধিক বিকাশ সঞ্চিত পুরাতন জ্ঞানের সামান্য কিছু অংশ মুখস্থ 
কয়ার মধোই নিবদ্ধ থাকত। বিজ্ঞাননির্ভর যাস্ত্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
প্রসারের ফলে পরিবার, ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক 
অবদানের স্থযোগ অনেকটা কমে গেল। বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপূর্ণতা সকলের 
সামনে প্রকট হয়ে উঠল। শিক্ষাবিদের! ও সমাজতাব্বিকের! বিষ্ভালয়ের সঙ্গে 
সমাজের সম্পর্ক নিবিডতর করে তোলবার চেষ্টায় অগ্রসর হলেন। তাদের 
তত্বগত প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষালয়ের সংগে সমাজের গভীর ও ব্যাপক .সম্পর্কের 
স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে । নিয়ে তাদের বক্তব্যের সংক্ষিগ্তসার গ্রদত্ত হল। 


সমাজ বিস্তালয়-নির্ভর 

(১) বিদ্যালয় সমাজহ্ষ্ট সংস্থা । সঞ্চিত সংস্কতির সঞ্চালন সার্থকতর 
করে তোলবার জন্তই সমাজ তাকে সৃষ্টি করেছে। এই সংস্কৃতির সঞ্চালন 
যে সমাজের ধারাবাহিক অস্তিত্বের জন্য একাস্ত গ্রয়োজনীয় একথা আমর! 
পূর্বেই আলোচনা করেছি। সুতরাং বিদ্ালয়ের সঠিক পরিচালনার উপর 
সমাজের সুস্থ অস্তিত্ব অনেকটা নির্ভরশীল একথা আমর বলতে পারি। 
শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক প্রভাব বর্তমানে অনেকট কমে 
যাওয়ায় বিদ্যালয়ের এই দিককার কর্মক্ষমত। অনেক বেড়ে গেছে। 

(২) বিদ্যালয়ের সাহায্যে সমাজ খুব সার্থকভাবে তার সভ্যদদের আচরণ 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, কেনন। বিদ্যালয়ের প্রভাব সমাজের ভবিষ্যৎ সভ্যদের 
মনের উপর বিপুলভাবে প্রতিফলিত হয়। 

(৩) সমাজের দোষক্রটির আলোচনার মাধ্যমে শিগুদের সামার্জিক চেতনা 
জাগন্নক কর! যায় এবং যোগ্য পরিচালনার দ্বার! তাদের দক্ষ সামাজিক কর্মী 
ও নেতারূপে গড়ে তোলা যায়। 


২৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৪) সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্তার্ ( যেমন, ধর্মবিরোধ, অস্পৃশ্তত! 
ইত্যাদি) সমাধানের জন্যও অনেক সময় সমাজ বিছ্যালয়ের উপর নির্ভর 
করে। তবে সমাজের মৌল সমস্যাসমূহের (যেমন, শ্রেণীবৈষম্য ) সমাধান 
শুধু বিদ্যালয়ের সাহায্যে কর1 যাঁয় ন1, কেননা রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজের কায়েমী 
্বার্থের পরিপোষক ব্যক্তির! বিদ্যালয়কে এই পথে বেশী দূর এগোতে দেয় ন1 
এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য দিতেও পারে না। 

(৫) মঙ্গলময় ব্যক্তি ও সমাজজীবনের জন্য নির্ধারিত তত্বাদির সত্যতণ- 
নির্ণয় বিদ্যালয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকট] সম্ভব । আবার বিদ্যালয়ে পরীক্ষা, 
নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের জন্য নৃতন তত্ব নির্ধারণ সম্ভব । 
হ্তরাং বিছ্াালয়কে সমাজের নবজীবন গঠনের গবেষণাগার রূপে ব্যবহার 
করা যাঁয়। তবে এখ।নেও সমাজের নেতৃস্থানীয় শক্তিসমূছের ভিত্তিবিপন্নকাৰী 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ।য় বিদ্যালয় বেশীদ্দর অগ্রসর ভতে পারে না, কেননা! তাদের 
দিক্চ থেকে অপ্রতিরোধ্য বাধ! আসবেই । 

(৬) চলমান বিশ্বে মানব-সমাজও চলমান । এই চলমান সমাজের 
উপযুক্ত জ্ঞান, মনোভাব ও আচরণ নির্ধারণে ও গঠনে বিদ্যালয়ের প্রভাব 
বিপুল । তবে বিগ্যা।লয়ের মাধ্যমে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন কখনও আন? 
যায় না, কেনন। যে বাধার কথ! উপরে বারে বারে বল হয়েছে সেই বাধার 
সম্মুখীন এখানেও হতে হবে। 


বিগ্ালয় সমাজ-নির্ভর 

(১) সঞ্চিত জ্ঞান, নৈপুণ্য, ভালমন্দবোধ ও শৌন্দর্বোধ ইত্যার্দির 
সঞ্চালনের মাধ্যমে সমাজকে বাচিয়ে রাখ। হল শিক্ষার গ্রথম ও প্রধান কাজ 
এবং এই কার্ধ সম্পাদনের জগ্ই গ্রধানতঃ বিছ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে । স্থতরাং 
সমাজের অস্তিত্বের উপর বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । 

(২) সমাজ-জীবনে যোগ্যভাবে অংশগ্রহণের জন্য বিচ্যালয় শিক্ষার্থীদের 
প্রস্তুত করে তোলে । স্থতরাং সমাজের আদর্শের দ্বারা বিদ্যালয়ের আদর্শ- 
নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিষ্যালয়ে পরিবেশিত অভিজ্ঞতা সমষ্রির ( অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ) 
প্রকৃতি, এ অভিজ্ঞতাসমূহের পর্রিবেশনের পদ্ধতি (অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি ) এবং 
সাধারণভাবে বিষ্ভালয়ের জীবনধার1 সমাজের গ্রকূতি, কর্ম ও চিন্তাধারার শ্বার। 
বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা, সাংস্কৃতিক 


বিদ্যালয় ও সমাজ ২৩৫ 


মান এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আদর্শ এই সমস্তই বিদ্যালয়ের উপর ব্যাপক 
প্রভাব বিস্তার করে। 

(৩) সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সংগে বিদ্যালয়ের প্রকৃতি ও কর্মধারার 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয় সাধারণতঃ হয় সমাজ পরিবর্তনের 
( ৪০918] 0]19089 ) অন্বর্তী। কিছুট1 সীমিত ক্ষেত্রে বিদ্যালয় যে সমাজ- 
পরিবর্তনের প্রবর্তক ও হতে পারে তা আমর! পূর্বেই দেখেছি । 

(৪) সমাজের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতাতেই বিগ্ঠালয় তার কঙব্য 
সম্পাদন করে । শিশুকে শিক্ষাদান করা এক! বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। 

€৫) সমাজের পৃষ্ঠপোষকত। ভিন্ন বিদ্যালয়ের আস্তিত্ব বঙ্জায় রাখা অসম্ভব । 
প্রয়োজনীয় অর্থ ও শিক্ষাথিগণ সমাজ থেকেই আহ্ৃত হয়। 

(৬) সমাজের প্রগতিসাধনই বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যালয়ের পৃথক 
কোন লক্ষ্য নেই। 

গ্াণভান্ত্রিক সমাজ ও শিক্ষা 

উপরে শিক্ষা ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের যে চিত্র দেওয়] হল তা বততমান 
সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই । যেহেতু এই সমাজ প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক নয়, 
সেইহেতু বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যে আদর্শ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তা' 
এর মধ্যে সম্ভব হচ্ছে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে অর্থাৎ যে সমাজে 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অসাম্য এবং কায়েমী স্থার্থ সম্পূর্ণভাবে 
অনুপস্থিত সেই সমাজে বিগ্ভালয় হবে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্ত্ব এবং 
পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল জীবনদর্শনের সার্থক প্রয়োগক্ষেত্র ও 
পরিপোষক | বিদ্যালয়ে জীবনদর্শনকে প্রয়োগ করতে হবে এবং সেই 
প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শনকে গ্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত 
কর! হবে । এমন কি বিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টা থেকে নূতন জীবনদর্শনের উদ্ভব 
সম্ভব হবে। বিদ্যালয়ের আদর্শ ও কর্মধার1 তখন সমাজনেতাদের স্বার্থ বুদ্ধির 
স্বারা খণ্ডিত ও খর্ব হবেনা । সর্মানবের মঙ্গলই হবে তখন তার সমস্ত 
কর্মের লক্ষ্য ও মানদণ্ড । সমাজ ও বি্ভালয়ের সম্পর্কের আলোচনাকালে যে 
সব বাধার উল্লেখ কর হয়েছে সেই সমস্তই তখন অস্তহিত হবে। তখন 
ডিউইর বর্ণনাহ্্যায়ী বিদ্যালয় হবে সরলীকৃত, পরিশুদ্ধ ও স্থুসমঞ্স সমাজ, 
এমনকি সমাজের পথ-প্রদর্থক | 
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বিষ্ভালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের উল্লভিবিধান 

কে) বিস্তালয় ও সমাজের সম্পর্কের ইতিহাস 

বিংশ শতাব্ধীর পূর্ব পর্যস্ত বিদ্যালয়ের সংগে সমসাময়িক সমাজের সম্পর্ক 
মোটেই গভীর ছিল না। পুস্তকে সঞ্চিত অতীতের অভিজ্ঞত1 সঞ্চালনই ছিল 
বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। অর্থাৎ এই বিগ্যালয়গুলি ছিল পুস্তককেন্দ্রিক । 
বিংশ শতাব্ধীর প্রথমাংশে প্রথমতঃ জন ডিউইর সমাজ-সচেতন শিক্ষাদর্শনের 
প্রভাবে প্রগতিশীল দেশসমূহে, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, শিশুকেন্জ্িক 
বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়। এই বিদ্যালয়সমূহে সবচেয়ে গুরুত্ব অর্গণ কর! 
হত শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছ', ঝৌক, কর্মপ্রবণতা ও অনুভূতির উপর । শিশুর 
বর্তমানের ঝৌক ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই তাকে সবকিছু আয়ত্ত করতে 
শেখান হত এবং শিশুর আত্মপ্রকাশ ও আত্মসক্রিয়তার উপরই এ সব বিদ্যালয়ে 
সর্বাপেক্ষা জোর দেওয়]! হত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যালয় ও তার 
বেষ্টনকারী সমাজের মধ্যকার ব্যবধান দূরীভূত করবার চেষ্টা সর্বপ্রথম সরু 
হয়েছে । বিগ্যালয়গুলিকে এখন সমাজ-কেন্দ্রিক করবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। 
সমাজকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের কর্মধার। সম্বন্ধে ই, জি, অলসেন (7. 0. 01861) ) 
নিয়মত মস্তব্য করেছেন । তার মতে গণতান্ত্রিক সমাজকেন্দ্রিক বিছ্যালয়-_ 

(১) জনসাধারণের ঝেৌক ও চাহিদার দিকে চেয়ে তার লক্ষ্য নির্ণয় করে? 

(২) তার কর্মপরিকল্পনায় সমাজের নানাপ্রকারের সংস্থা ও উপকরণের 
ব্যবহার করে। 

(৩) সমাজ ও বিষ্ালয়ের সমস্ত কর্মে গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করে; 

(৪) মানবজীবনের প্রধান প্রধান সমস্যা ও কর্মকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তুর 
কেন্দ্রীয় অংশ ( ০০০) গঠন করে? 

(৫) সমাজের ক্ষুত্র ও ব্যাপক অংশসমুহে যৌথ-জীবনের পরিকল্পিত ও 
সংযুক্তভাবে সাধিত উন্নতির জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করে; 

(৬) শিশ্তদের এবং বয়স্কদের পরম্পরের স্বার্থে ও প্রয়োজনে দলগত 
মমন্তামূলক কর্মে (1০15০) নিযুক্ত করে। 

বিভভালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের উল্নভিসাধনের উপায় 

আমর) বলেছি যে, বিদ্যালয়কে সমাজের সংগে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা 
সবেমাত্র সুরু হয়েছে । আমর] এও বলেছি যে, আজকের জগতের অসম্পূর্ণ 
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গণতন্ত্রসমূহে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি সম্ভব নয়। 
তথাপি এই অবস্থাতেও বিদ্যালয় ও সমাজকে কিছুট। সার্থকভাবে যুক্ত করতে 
হলে বিদ্যালয় ও সমাজের পক্ষে কি কি করণীয় তার সংক্ষি্ধ পরিচয় নিয়ে 
দেওয়। হল। 

বিষ্ভালয়ের কর্তব্যসমুহ 

(১) বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য হল সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সংগে 
শিক্ষার্থীদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া । বিশেষ করে তার উচিত সমাজের 
প্রচলিত রীতিনীতি ও আদর্শগুলিকে ভাল করে জানিয়ে দেওয়া। 

(২) যেহেতু বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল শিক্ষার্থীদের সমাজের যোগ্য 
সভ্যরূপে প্রস্তত করে তোলা, সেইহেতু শিশুদের পূর্ণশিক্ষা কখনও শ্রেণীকক্ষের 
চার দেওয়ালের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের সমাজ সগ্বন্ধে 
শুধু আলোচন। করলেই চলবে না, সমাজের বিভিন্ন সংস্থা ও বিচিত্র জীবনের 
সংগে তাদের প্রত্যক্ষরূপে যুক্ত করে দিতে হবে। সমাজ-জীবনের সংগে 
ঘনিষ্ঠ সংযে!গের জন্য নিয় প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করণ যায় £ 

(ক) সরকার, পৌর প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দ্বার! প্রকাশিত 
ছাপ? পুস্তিকা, বিবরণী ইত্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সমাজ সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞানদান করা যায় । 

(থ) সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতাদের সংগে ছাত্রদের পরিচিত 
করে দেওয়া যায়। তাদের বিগ্ভালয়ে কথোপকথন বা বক্তৃতার জন্য 
আনা যায় এবং বাছাই কর। ছেলেদের তাদের কাছে পাঠান যায়। অবশ্ঠ 
যে ছেলেদের পাঠান হবে তাদের ফিরে আপার পরে লব্ধ অভিজ্ঞত। 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। 

(গে) চহ্ষু ও কর্ণের সাহায্যকারী উপকরণসমূহের সাহায্যে অর্থাৎ মডেল, 
চার্ট, সিনেমা, রেডিও» টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমাজ 
সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানদান করা যায়। 

(ঘ) চারপাশের সামাজিক অবস্থা ও সংস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ কর] ও তাদের 
সম্বন্ধে বিবরণী প্রস্তত করার ব্যবস্থা কর যায়। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর 
সমাজকে চিনতে শেখে এবং সমাজের বয়স্ক সভ্যরাও সমাজের প্ররুত অবস্থ। 
সম্বন্ধে অবহিত হয়। 
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(ড) স্থানীয় সমাজের সংগে পরিচয় লাভ করলেই হবে না। বাইরের 
বৃহত্তর সমাজের সংগে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হতে হবে। তার জগ্ঠ প্রয়োজন 
দীর্ঘভ্রমণ (36910390910. 6105) ও দুরে শিবির স্থাপন (08%00010£ 6010৪] | 
শহর, রাজধানী, সুদূর পলীগ্রাম ও শিল্পকেন্্র ইত্যাদিতে «ই সব ভ্রমণের 
ব্যবস্থা করা যায়। সহজেই বোধ্য যে, এর মধ্য দিয়ে সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব 
জীবস্ত হয়ে উঠবে। 

(চ) সমাজের সেবার জন্য নানাপ্রকারের প্রচেষ্টা করা যায়। এর 
মধ্য দিয়ে সমাজের লোকের আস্থা ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে অর্জন কর] যায়। 

(ছ) শিক্ষার্থীর শিক্ষার সময়ে অর্থোপার্জনের জন্য সমাজে আংশিকভাবে 
কাজ করে (10776-61509 00) সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
পারে। 

(জ) বিদ্যালয়ের গৃহ ও আসবাবপত্র স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে দিয়ে বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের 
সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোল যায়। 

(ঝ) অভিভাবক ও শিক্ষকদের সম্মিলিত সংস্থা (19279116-6920006 
880০9186101) ) স্থষ্টির মাধ্যমে সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন সম্ভব। 

(ঞ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্ম ও উৎসবাদিতে সমাজের লোকদের আহ্বান 
করে বিদ্যালয়ের সংগে তাদের যোগাযোগ নিবিড় করে তোলা যায়। 

বেণ্ট ও ক্রোনেনবার্গ (30186 810. 01:900)199:% ) বিদ্যালয়ের সংগে 
সমাজের সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য কতকগুলি স্ত্রের উল্লেখ করেছেন। 
সেই স্ুত্রগুলির সংক্ষিপ্ধ পরিচয় প্রাসঙ্গিক বলে নিয়ে দেওয়া হল। 

(১) জনসাধারণের সংগে সু সম্পর্ক স্থাপনের জন্ত সুসংযত ও 
সুপরিকল্লিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন । 

(২) নান গ্রকারের মাধ্যম ও কর্জের ব্যবশ্থার কর! উচিত। 

(৩) এই প্রচেষ্টা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চল উচিত এবং বস্তমুখী সমাজ 
পর্ধবেক্ছণের ভিত্তির উপর একে গড়ে তোলা উচিত । 

(৪) বি্ভালয়ের সংগে সম্পর্কিত সকলের কাছেই এই প্রচেষ্টা পৌছান 
খচিত। 
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(৫) প্রত্যেক বিষ্ভালয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি অথবা নাগরিক 
নমিতি কিন্বা দুই-ই গঠন কর উচিত। 

(৬) সামাজিক ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির সহযোগিত। 
কর। উচিত। 

(৭) প্রত্যেক শিক্ষকের সমস্ত দিকের আচরণ এমন হওয়! উচিত যে, 
সমাজের লোকর] বি্যালয়ের প্রতি বন্ধুভাবাপক্ন হয়ে উঠে। সমস্ত শিক্ষকেরই 
সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করা উচিত । 

(৮) বিদ্ালয়সমূহের আথিক পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও 
আঘিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে গঠন করা উচিত। জনসাধারণের সংগে 
সম্পর্স্থাপনের মাধ্যমে এ পরিকল্পনাকে বূপায়িত করবার চেষ্টা কর] উচিত। 

(৯) বিদ্যালয় সম্পঞ্চিত সমস্ত মৌলিক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নাগরিক- 
দের অধিকার সম্বন্ধে বিচ্যালয়কে বিশেষ অবহিত হতে হবে । 

(১০) সামাজিক আদর্শগুলিকে বিদ্যালয় তার কর্মধারায় বূপদান করবে। 

(১১) শিক্ষার্থীদের উত্তম নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উপর 
বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা কর্তব্য, কেননা এই কার্ষের মধ্য 
দিয়েই সমাজের সংগে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক সবচেয়ে দু ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


সমাজের কর্ব্যসমূহ 

বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের সম্পর্ক পারম্পরিক। স্থতরাং এই সম্পর্কের 
উন্নতির জন্য বিদ্যালয়েরও যেমন অনেক কিছু করণীয় আছে, তেমনি 
সমাজেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। এই বিষয়ে সমাজের কর্তব্যসমূহের 
কিছুটা! আভাস নিয়ে দেওয়া হল। 

(১) সমাজ যখন চায় যে তার নবজাতকের সৎ নাগরিক ভাবে গড়ে 
উঠুক, তখন শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রকারের ব্যক্তিগত ও দলগত সুযোগ সমাজের 
দেওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজকে শিশুদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয় করার 
জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে। 

(২) বিদ্যালয়ের মৌলিক নীতি নির্ধারণ বিষয়ে সমাজকে অবহিত হতে 
হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষাপরিচালকদের সংগে যোগ্য নীতি নির্ধারণে অংশ 
গ্রহণ করতে হবে। 
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(৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাইরেও প্রচুর শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই 
শিক্ষার নু পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়বহিভূ্ত নানা প্রকারের শিক্ষামূলক 
মাধ্যমের সাহায্যে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। 

এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র, নাময়িক সাহিত্য, রেডিও, টেলিভিলন, 
মিউজিয়াম, শিল্পপ্রদর্শনী, পুস্তকালয়, সংগীত ও নাটক কেন্দ্র, পরিবার, 
ধর্মগ্রতিষ্ঠান, সামাজিক, নাগরিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের উল্লেখ 
করা যায়। 

(8) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিসমূহ নির্বাচনের পর 
সমাজের উচিত শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া এবং 
সমাজের সমস্ত সংস্থার উচিত বিদ্যালয়ের সংগে শিশুর শিক্ষাব্যাপারে 
সর্বাংশে সহযোগিতা কর! । 

(8) রাষ্রনায়ক ও সমাজসেবকদের উচিত বিদ্যালয়কে জীবনের 
গবেষণাগারে পরিণত করতে যথাসম্ভব সাহায্য কর1। পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে জীবনের নুতন তত্ব ও নীতি নির্ধারণে বিদ্যালয়কে নিশ্চয়ই 
স্বাধীনতা দেওয়] উচিত। 


বিদ্যালয় সমাজের প্রক্কৃতি 


(ক) শিক্ষাভাত্বিক পাশি নানের মত 

পাশি নান্‌ বলেছেন যে, বিচ্াালয়ের হওয়] উচিত একটি আংশিকভাবে 
স্বাভাবিক এবং আংশিকভাবে কৃত্রিম সমাজ । এটি আংশিকভাবে কৃত্রিম সমাজ 
হবে এইজন্য যে, এখানের সামাজিক জীবন হবে নিয়ন্ত্রিত। বাইরের 
সমাজের জটিলতা! ও দোষক্রটির স্থান এখানে থাকবে না| এখানে বাইরের 
বৃহত্তর সমাজের শুধু “শ্রেষ্ঠ ও প্রাণবন্ত” বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলা 
হবে। অন্যদিকে বিদ্যালয় আবংশিকভাবে একটি স্বাভাবিক সমাজ হবে 
এই কারণে যে, বাইরের সমাজ-জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে 
ফুটে উঠবে । ফলে বিদ্যালয়ের রূপ দাড়াবে নিয়রূপ £ 

(১) বিদ্যালয়ের সমস্ত সভ্য, শিক্ষক ও ছাত্র এখানের জীবনে «পরিপূর্ণভাবে 
এবং গ্রাণবস্ততভাবে? অংশগ্রহণ করবে। 

(২) এখানের আচার-ব্যবহার “সাধিক নিয়ম ও আদর্শাবলীর+ দ্বার 
নিয়ন্ত্রিত হবে। সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোন বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতি ও আদর্শের 
প্রচলন এখানে থাকবে না। 

(৩) বাইরের জীবনের কাম্য বস্তগুলি (11)69798%8) এখানের জীবনকে 
প্রভাবিত করবে । 


(খ) সমাজভাত্ত্বিক ম্যাকআইভারের মত 


প্রখ্যাত সমাজতাত্বিক ম্যাকআইভারের (1015০) মতে বিদ্যালয় হল 
একটি সামাজিক সমিতি (88৪90186100) | এই সমিতির কাজ-কর্ম পরিচালনার 
জগ্য নির্ধারিত রীতি-নীতি (10861656108) থাকে । এই রীতি-নীতির মধ্যে 
কতকগুলি হল সাধারণ, যেগুলিকে বন্ুপ্রকারের সমিতির সম্পর্কেই দেখা যায়। 
আবার কতকগুলির হল বিশেষ প্রকারের । যেগুলিকে শুধু বিদ্যালয়ের সম্পর্কেই 
দেখা যায়। এই বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতিগুলির স্বরূপ নির্ভর করে 
বিগ্ভালয়ের উদ্দেশ্ঠসমুহের উপর | বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রকারের ব্বীতি-নীতির 
উদ্াহরণম্ব্ূপ পাঠাদান, পরীক্ষার ব্যবস্থা, পরিচালন] ইত্যাদির উল্লেখ কর 


১৬ 
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যায় এবং তার উদ্দেশ্টাবলীর মধ্যে আত্মবিকাশ, জ্ঞানার্জন, পেশাগত গ্রস্তুতি 
ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। তবে-ম্যাকআইভার-প্রদ্ত্ত সমাজের (৪0০195) 
সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করা যায়, 
কেনন। তিনি বলেছেন যে, সমাজ বলতে বোঝায় বন্ৃপ্রকারের সামাজিক 
সম্পর্ক ছার! বোনা একটি জাল বিশেষকে । সামাজিক সম্পর্ক বলতে তিনি 
বুঝিয়েছেন মানুষের মধ্যকার সেই সম্পর্ককে যেখানে একের উপস্থিতি অপরের 
মনের উপর রেখাপাত করে তার আচরণকে প্রভাবিত করে। 


(গ) শিক্ষাসমাজতাত্তিক অট্টাওয়ের মত 


ইংলগ্ডের শিক্ষাসমাজতাত্বিক অধ্যাপক অট্রাওয়ের (0৮৪95) মতে 
বিষ্চালয় হুল 'কম্যুনিটি' (০07001165) জাতীয় সমাজ, পূর্ণাংগ সমাজ নয়। 
তার মতে পুর্ণাংগ সমাজ বলতে বোঝায় সেই মানবগোষ্ঠীকে যার সভ্যের! 
কোন বিশেষ ভূভাগে বাল করে, যাদের জীবনধারণের পদ্ধতি হল একই 
প্রকারের, যার। সেই পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন এবং যার! একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্টা- 
বলীর দ্বার! যুক্ত। অট্রাওয়ের মতে কম্যুনিটি জাতীয় সমাজে বয়স্করা ও 
শিশুর] উভয়ই সভ্য হতে পারে কিন্তু সভ্যরা সকলে এ সমাজের সংগঠন ও 
উদ্দেশ্ত সম্বদ্ধে সচেতন থাকে না। যেহেতু বিগ্যালয়সমাজে বয়স্ক ও শিশু 
ছুই দলই থাকে এবং যেহেতু শিশুরা সেই সমাজের লক্ষ্য, সংগঠন ও উদ্দেশ্ঠ 
সম্বদ্ধে পূর্ণভাবে সচেতন থাকে না, সেই হেতু এ সমাজকে অষ্টাওয়ে কম্যুনিটি 
জাতীয় সমাজ বলে অভিহিত করেছেন । 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক অট্রাওয়ে তার উপরোক্ত বক্তব্যবিষয়ে 
প্রখ্যাত দার্শনিক কলিংগউডের (09111776007) সংশ্লিষ্ট মতের উপর নির্ভর 
করেছেন এবং অধ্যাপক ম্যাকআইভারের কম্যুনিটি জাতীয় সমাজের ধারণার 
সঙ্গে তার সংশ্লিষ্ট ধারণার কোন মিল নেই । ম্যাকআইভারের মতে কম্যুনিটি 
বলতে বোঝায় সেই জনসমগ্টিকে যার সভ্যের1! একই ভূভাগে বাস করে এবং 
একই রসের (৪9781009706) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই রসকে কম্যুনিটি-রস 
আখ্য। দেওয়] হয়েছে এবং এর মধ্যকার প্রধান তিনটি মনস্তাত্বিক উপাদান 
হল একত্ববোধ (স৩-696]17)), স্বানবোধ (৪9718 ০: 01906 ০0 8686101)), 
ও নির্ভরতাবোধ (00761061795 £66110£) | এই জাতীয় সমাজের আর একটি 
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প্রধান লক্ষণ হল এই যে, এর সভ্যর। তাদের সমগ্র জীবনই এর মধো অতিবাহিত 
করতে পারে। স্পষ্টত: এই অর্থে বিদ্যালয় কম্যুনিটি জাতীয় সমাজ নয়। 
কেননা বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সমস্ত প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন 
করতে পারে না, অর্থাৎ তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। 


সিঙ্ধান্ত 


অধ্যাপক ম্যাকআইভারের মতকে অনুসরণ করে বিদ্যালয়কে এক প্রকারের 
সমিতি বলে মনে করাই ঠিক। তবে বিগ্ভালয়ের সংগে সাধারণ সমিতিগুলির 
কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সমিতিগুলির উদ্দেশ্ট থাকে মাত্র কয়েকটি । 
কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ত হল বু। বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয়- 
গুলি সমিতির সংজ্ঞা ছাড়িয়ে প্রায় কম্যুনিটির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়, কেননা 
শিক্ষার্থীদের জীবনের এক বুহৎ অংশ এই প্রকার বিগ্ভালয়ের মধ্যে অতিবাহিত 
হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিছ্যালয়কে অনেকট] যৌক্তিকতার সংগেই 
সমাজের একটি ক্ষুত্র সংস্করণ বলে মনে কর] যায়, কেনন। এখানের জীবনে বছ 
প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পাশি নানের উপরোক্ত মতের 
মধ্যে সত্যতা এইখানে রয়েছে যে, বিদ্যালয়ের জীবন হল সত্যই আংশিকভাবে 
নিয়ন্ত্রিত এবং আংশিকভাবে স্বাভাবিক এবং বিদ্ভালয়ের জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ ও 
স্বাভাবিকতা থাকা উচিতও | জন ডিউই-র মত মূলতঃ নানের মতেরই অনুরূপ । 
স্থতরাং তার সত্যতাও একই প্রকারের । তবে উভয়ের মতের সম্পর্কেই 
একটি প্রশ্ন তোলা যায়। প্রশ্নটি হল এই যে, শিক্ষার্থীদের যদি বাইরের জীবনের 
পুত্তীভূত কলুষ ও কদর্ধতা সম্বদ্ধে কোন ধারণা না থাকে তাহলে তারা 
জীবণযুদ্ধে ভীষণভাবে বিপধস্ত হবে কিনা । উত্তরে বলা যায় যে, বিদ্যালয়ের 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ এই নয় যে সামাঞ্জিক কলুষ ও কদর্ধতা সম্বন্ধে 
শিক্ষার্থীদের কোন ধারণা দেওয়া হবে না। বিদ্যালয়ের জীবনে কলুষ ও 
মালিন্য কোনপ্রকারে প্রবেশ না করে তা নিশ্চয়ই দেখতে হবে, তবে সামাজিক 
অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে শিশুদের সম্যক্ভাবে অবহিত করেও তুলতে হবে । 


জন ডিউইর মত 


উপরে জন ডিউইর মতের কথ বলা হয়েছে । তাই এখানে তার সংঙ্ি্ 
মতের সংঙ্ষিসার দেওয়া হল। 


২৪৪ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


জন ডভিউই বিদ্যালয়কে একটি “ক্ষুদ্র সামাজিক দল? (10010156025 ৪0৩19] 
2০০০ )রূপে কল্পনা করেছেন । এই সামাজিক জীবনে পাঠ ও বুদ্ধি 
( £:০ত্ব৮]) ) দলগত অভিজ্ঞতার ফলরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বিষ্যালয়কে 
তিনি সর্বাংশে একটি সমাজরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, কেননা সামাজিক 
অনুভূতি (09196196101) ) ও অন্রাগ ( 21)62986 ) প্রকৃত সামাজিক মাধ্যমেই 
বিকাশলাভ করে। তবে এই দলের জীবন ও অভিজ্ঞতার ধারার সংগে 
বাইরের বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক জীবনধারার গভীর ও অন্তরংগ যোগ থাক 
উচিত । অর্থাৎ বি্যালয়-সমাজের জীবনে বাইরের সমাজ-জীবনের সার্থক 
গ্রতিফলন হওয়া? উচিত। কিন্তু এই প্রতিফলন কখনও পূর্ণাংগ হতে পারে 
না, কেননা বাইরের সমাজ জীবন হল জটিল, মালিম্বযুক্ত, সামঞ্জশ্তবিহীন 
ও অসংহত। ডিউইর মতে বিদ্যালয়ে বাইরের সমাজ-জীবনকে সরলীকৃত, 
মালিন্মুক্ত, সামগ্তশ্যপূণ ও স্থসংহত করে প্রতিফলিত করতে হবে । 


বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে উন্নততর করবার উপায় 


বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার অর্থই হল 
বিছ্ভালয়ের সমাজ-জীবনকে গণতাস্ত্রিক আদর্শে গডে তোলা । বিছ্যালয়ের 
সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য নিয়লিখিত উপায়সমূহকে অবলম্বন করলে 
বিশেষ ভাল ফল আশ! করা যেতে পারে । 

(১) বিদ্যালয়ের জন্ঠ প্রকৃত গণতান্ত্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও নির্ধারিত লক্ষ্য 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব সচেতন ও শ্রদ্ধাবান করে তোলা। 

€২) নির্ধারিত বিষয়বস্তর মধ্যে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যান্ুযায়ী বষ্টি ও সমষ্টির 
সর্ব ংগীণ বিকাশের পূর্ণাংগ ব্যবস্থা কর]1। 

(৩) শিক্ষাপন্ধতি সম্পর্কে যৌথ ওব্যক্তিগত কর্ণের সামগ্রস্তপূর্ণ ব্যবস্থা কর]। 

(৪) শাসন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে কর্তৃত্বব্যঞ্ক ব্যবহার পরিত্যাগ করে 
প্রেম ও সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা । 

(৫) বিদ্যালয় পরিচালন! ব্যাপারে আস্তরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা কর] । 

(৬) শ্রেণীকক্ষের বাইরে বহুপ্রকারের ক্রীড়ার ও সংস্কতিমূলক কর্মের 
ব্যবস্থা কর1। বল বাহুলা, এখানেও দলগত ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের সমন্বয়- 
সাধন প্রয়োজন । 


বিদ্যালয় সমাজের প্রকৃতি ২৪৫ 


($) ছাত্রদের জন্য নানাপ্রকারের আত্মশাসনমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। 
(৮) বিগ্ভালয়ের কর্মাবলীতে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অপেক্ষা দলগত 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থ৷ করা । 
(৯) অন্ঠান্ত বিদ্যালয়ের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কর]। 
(১৯) দলগত স্মতির (2:০৮) 10971075) বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্ত পুনমিলন 
উৎসব ও পুরাতন ছাত্রদের সমিতি গঠনের ব্যবস্থা কর1। বলা নিশ্প্রয়োজন, দল- 
গত স্থৃতির সংবক্ষণ ও বৃদ্ধি দলের সংহতি বুদ্ধির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 
(১১) ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বিরোধকে বিগ্যালয়ের 
জীবনে কুপ্রভাব বিস্তার করতে ন1 দেওয়]। 
(১২) স্থানীয়, জাতীয় ও আস্তর্জাতিক সমাজের সংগে যথাসম্ভব যোগাযোগ 
রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। স্থানীয়, জাতীয় ও আস্তর্জাতিক উৎসবসমূহে 
সাগ্রহে যোগদানের ব্যবস্থা] কর! | 


সমাজ ও বিষ্ভালয়ের মধ্যে মিল ও অমিল 

পূর্বে বল! হয়েছে যে, বিদ্যালয় হল সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ । বিদ্যালয় 
সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কিছুট1? আভাস দেওয়। হয়েছে এবং বুহত্তর সমাজের 
সংগে তার মিল ও অমিলের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া! হয়েছে | এখানে বৃহত্তর 
সমাজের সংগে বিদ্যালয়-সমাজের মিল ও অমিল আরও একটু বিশদভাবে 
আলোচনা কর হবে। 


€ক) বিষ্ভালয়-সমাজের সংগে বৃহত্তর সমাজের মিল 

(১) সমাজে কতকগুলি লোক এক সঙ্গে বাস করে । বিদ্যালয়েরও এই 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 

(২) সমাজের মত বিগ্যালয়েরও একটি বিশেষ এলাক1 থাকে । 

(৩) সমাজের সভ্যদের মত বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যেও নানাপ্রকারের 
সামাজিক সম্পর্ক গডে উঠে। 

(৪) সমাজের মত বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যেও একটা মানসিক এক্যবোধ 
থাকে । 

(৫) সমাজের জীবনে একট] ধারাবাহিকতা থাকে এবং তার সঞ্চিত 
এঁতিহা থাকে । বিদ্যালয়েরও এই বৈশিষ্ট্য থাকে । 


২৪৬ উরত শিক্ষাতত্ব 


(৬) প্রত্যেক সমাজের সংগে অন্য সমাজের যোগাযোগ থাকে । তেমনি 
এক বিছ্যালয়-সমাজের সংগে অন্ত বিষ্ভালয়-সমাজের ও বাইরের বৃহত্তর 
সমাজের যোগাযোগ থাকে । 

(৭) বিদ্যালয়-সমাজের সংগে অন্ত বিদ্যালয়-সমাজের একট] প্রতিযোগিতার 
ভাব থাকে । এখানেও বিদ্যালয়-সমাজ বাইরের বৃহত্তর সমাজের মত। 

(৮) সমাজের সভ্যদের মধ্যে এঁক্যও থাকে অনৈক্যও থাকে । তবে 
এক্যই প্রধান। বিগ্ালয়-সমাজের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট | 

(৯) সমাজে নবীন-প্রবীণের ও পরিচালক-পরিচালিতের সম্পর্ক বর্তমান 
থাকে। বিগ্যালয়েও এই সম্পর্কসমূহ বর্তমান । 

(১০) সমাজ-পরিচালন1? ও শৃঙ্খলাবিধানের ভার সমাজে এক বিশ্বে 
দলের উপর ন্যস্ত থাকে । বিদ্যালয়েও এরূপ ঘটে । 


(১১) সমাজ-জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল । বিদ্যালয় জীবনও এরূপ 
পরিবত্তনশীল। 


€খ) বৃহত্তর সমাজের সংগে বিগ্ভালয় সমাজের অমিল 

(১) সমাজের পভ্যদের সংখ্যা ও তাদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য 
বিদ্যালয়ের সভ্যদের তুলনায় অনেক বেশী। 

(২) সমাজে স্বার্থ সংঘাতের অবকাশ বিদ্যালয়ের অপেক্ষা অনেক বেশী। 

(৩) বিদ্যালয়ের তুলনায় সমাজের জীবনে ব্যাপকতর ধারাবাহিকতা! 
বর্তমান থাকে। 

(৪) সমাজ-জীবনের ব্যাঞ্টি বিষ্ঠালয়ের অপেক্ষা অনেক বেশী । 

(৫) সমাজের আত্মনির্ভরশীলত] বিচ্যালয় অপেক্ষা অনেক বেশী। 

(৬) সমাজের বিচার ও শান্তিবিধানের ব্যবস্থা অধিকতর ব্যাপক। 

(৭) সমাজের এঁতিহ্হের ব্যাঞ্চি ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী। 

(৮) সামাজিক সম্পর্কের সংখ্যা ও বৈচিত্রা অনেক বেশী। 

(৯) সমাজের সাধারণ সভ্যদের অধিকতর অধিকার থাকে । 


(১০) এখনও সামাজিক পরিকল্পনার ব্যাঞ্চি বিস্ভালয়ের পরিকল্পনার চেয়ে 
অনেক কম। 


(১১) বিষ্ালয়ের সভ্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই অপরিণত, কিন্ত সমাজের 
বেলায় তা নয়। 


শিক্ষক ও শিক্ষা 


শ্রেণীবিভক্ত কর্তৃত্বপীড়িত গণতন্ত্পূর্ব সমস্ত প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থার 
অন্তান্ত অনেক প্রকার ছন্দের মত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বন্ঘ ও হ্বিত্ব 
কষ্ট হয়েছিল। বিগ্যালয়ের আদর্শ হল বৃহত্তর সমাজের আদর্শ। তাই 
স্বাভাবিকভাবেই বিগ্ভালয়ে বাইরের সমাজের মানবীয় সম্পর্কের প্রতিফলন 
হয়। বাইরের মাজে মানব ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা ন। 
থাকলে বিদ্যালয়েও এগুলির অভাব হয়। গণতন্ত্পূর্ব সমাজবাবস্থাগুলিতে 
সাধারণ মানবের প্রতি কোন প্রকারের শ্রদ্ধার অস্তিত্ব ছিল না। তাই 
বি্ালয়েও সাধারণ মানের ছেলেদের প্রতি কোন গ্রকারের শ্রদ্ধা গ্রকাশের 
স্বান ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের গ্রথম কথা হল মানব-ব্যক্তিত্বের স্জনীশক্ভির 
উপর সীমাহীন বিশ্বাস ও অকুষঠ শ্রদ্ধ৷। তাই গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বার যখন 
বিদ্যালয় সম্পকিত চিন্ত। প্রভাবিত হল, তখন দেখ! গেল যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
মধে] পুরাতন ছন্ব হল পুরাতন সমাজেরই মত অর্থহীন এবং ক্ষতিকর । 
গণতান্ত্রিক সমাজের মত সুস্থ মানবিক ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হল 
মধুর, গ্রীতপূর্ণ ও সহযোগিতাভিত্বিক। পরিণত অভিজ্ঞ মানুষ হিসাবে 
শিক্ষক বিকাশোনুখ শিক্ষার্থীদের হলেন “বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক । 

অনেকের ধারণ] নৃতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্ম 
অনেক কমে যাবে । কিন্তু সে ধারণা ভুল। বস্তুতঃ নৃতন ব্যবস্থায় শিক্ষকের 
দায়িত্ব অনেক বেশী বেডে যাবে এবং তার কর্মধারার রূপান্তর ঘটলেও তার 
বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে যাবে এবং অনেক বেশী প্রকারের গুণেরও প্রয়ে!জন 
হবে তার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য । নিয়ে নৃতন শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুণাবলীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল । 


নূতন শিক্ষকের কর্মাবলী 

নৃতন যুগের শিক্ষকের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মের কিছুট1 আভাস নিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা কর! চল। 

(১) আধুনিক শিক্ষকের প্রধান দারিত্ব শিক্ষাদান করা নয়, শিখন 
পরিচালন কর] । 


২৪৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(২) আধুনিক শিক্ষকের কাজ শুধু বৌদ্ধিক শিখনে সহায়তা কর] নয়, 
শিশুর সর্ববিধ শিখনে সহায়তা করা। 

(৩) শিক্ষকের দক্ষ পরিচালনার জন্য শিক্ষককে অতীব নৈপুণ্যের সংগে 
শিক্ষার্থীর পরিবেশকে পরিচালিত করতে হবে । 

(৪) শিক্ষার্থীর পরিবেশের যোগ্য পরিচালনার জন্য সেই পরিবেশ সম্বন্ধে 
সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ করতে হবে। 

(৫) পরিবেশ পরিচালনাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিশুর আচরণ 
সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন করতে হবে । 

(৬) পরিবেশ পরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণকে গ্রভাবিত করবার 
জন্য যোগা পদ্ধতি ও কৌশলপসমূহ আয়ত্ত করতে হবে । 

(৭) শিক্ষার্থীর বহুমুখী শিখন ঠিক পথে ঠিক মত চলছে কিনা তার 
পরিমাপ করতে হবে। 

(৮) শিখনে ক্রটি ঘটলে সংশোধনমূলক শিখনের ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৯) বিদ্যালয় ভিন্ন অন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগে ষথাষোগ্য সম্পর্ক স্থাপন 
করতে হবে এবং সমস্ত প্রকারের শিখনকে সংহত করতে হবে । 

(১০) প্রয়োজন হলে অন্তান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্রটি-বিচ্যুতির সংশোধন 
করতে হবে, তাদের শিক্ষাদানকর্ষের মধ্যে ফাক থাকলে ত! পূরণ করতে হবে 
এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা! গ্রহণ করতে হবে। 

(১১) শিক্ষার্থীর সর্বপ্রকারের শিখন যাতে গণতান্ত্রিক জীবনের পরি- 
প্রেক্ষিতে সার্থক হয়ে উঠে ত! সর্বদাই লক্ষ্য করতে হবে। 

(১২) শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও বিকাশ যাতে নিরবচ্ছিঙ্ন ধারায় অগ্রসর হতে পারে 
সে বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। 

(১৩) শিশুর শিখন ও বিকাশ সার্থক করে তোলবার জন্থ শিক্ষককে 
আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে এবং নিজের বুদ্ধি ও বিকাশকে সার্থক করে তুলতে 
হবে, কারণ নিজের বাক্তিত্তের সুস্থ বিকাশ ন] হলে অপরের বিকাশে 
প্রয়োজনীয় সহায়তা কর! যায় না। 


স্বশিক্ষকের গুণবজী 


আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের বহুমুখী দায়িত্বের সংগে আমরা 


শিক্ষক ও শিক্ষা ২৪৯ 


কিছুট1 পরিচিত হলাম। এই দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে হলে শিক্ষকের 
যে সব গুণের অধিকারী হওয়1 প্রয়োজন সেগুলির পরিচয় নিয়ে দেওয়া! হল। 
প্রথমে বলা প্রয়োজন, যে কোন শিক্ষাব্যবস্থাতেই শিক্ষকের ভূমিক! হল 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্য সর্বদিক থেকে নির্ভর করে যোগ্য 
শিক্ষকের উপর। বর্তমানে শিক্ষাজগতের কেন্দ্রে শিশুকে প্রতিষ্ঠিত 
কর] হলেও, যেহেতু শিক্ষককেই সেই জগৎটিকে পরিচালিত করতে হয়, 
সেইহেতু তীর গ্রয়োজনীয়তা এখনও অসীম । শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী 
সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বহু আলোচন! হয়েছে এবং অতি আধুনিক কালে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাও স্থরু হয়েছে । সেই সমস্ত আলোচন1 ও গবেষণার 
ফলের উপর নির্ভর করে নিষ্নের গুণগুলির উল্লেখ কর] হল £ 

৫১) স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছল্সত! 

শিক্ষকের প্রধান প্রধান দায়িত্বের তালিকার সংগে আমরা পরিচিত 
হয়েছি । সহজেই অগ্কমেয় যে, এ সব দায়িত্ব পালন করতে গেলে শিক্ষককে 
অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন 
এবং পরিচ্ছন্নতা অমনিও চিত্তাকর্ষক তাই তার প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর । 


৫২) আকৃতি 
শিক্ষককে সুদর্শন না হলেও কুদর্শন হলে চলবে না । কুৎসিত বা বিকলাজ 
শিক্ষকের শিক্ষণ শুধু আকৃতির জন্যই অনেকটা ব্যাহত হবে । 


€৩) বিদ্ধ 

(ক) শিক্ষকের সাধারণ শিক্ষণ ব্যাপক ও গভীর হওয়া উচিত, কেনন। 
মানগষ গঠনের কাজে প্রধান গরধান বিদ্যাসমূহের সংগে গভীর পরিচিতির 
প্রয়োজন । 

(খ) যে যে বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন সেই সব বিষয় সম্বন্ধে তার 
বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

(গ) আচরণকারী প্রাণী হিসাবে মানবাচরণের, বিশেষ করে শিশুর 
আচরণের সংগে তার গভীর পরিচয় প্রয়োজন । 

(ঘ) শিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন শাখা সম্বক্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের প্রয়োজন এবং 
লব্ধ জ্ঞানের গুয়োগে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন । 


২৫০ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


€৪) বুদ্ধি 

শিক্ষকের বিদ্যার পরিধির সংগে পরিচিত হওয়ার পরে সহজেই বোধ্য যে, 
শিক্ষকের বুদ্ধি অসাধারণ না হলেও সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী হওয়] 
দরকার | 


৫) স্বাধীন ও শ্বজনমুলক চিন্তা 


হজনমূলক চিন্তার শক্তি শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন, কেননা তা নাহলে 
আজকের পরিবর্তনশীল জগতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করা 
তার পক্ষে সম্ভব হবে না। 


(৬) ন্ুবিবেচন। ও বিচক্ষণত 

স্থির-ধীর বিচার-ক্ষমতা ও গভীর অর্তদৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন আছে 
শিক্ষকের, কেননা অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তাকে । 

(৭) দ্বাসিত্বশীলত--শিক্ষকের পক্ষে দায়িত্বশীলতার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। কাজ করবার পূর্বে তার পরিণতি সম্বন্ধে ভাবতে হবে এবং কর্ষের 
ফলকে শাস্ত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে । আশানুরূপ ফল ন1৷ হলে কর্মের ধারাকে 
পরিবতিত করতে হবে। 


(৮) উদ্ধার দৃষ্টিভজি ও জীবনদর্শন__ আজকের গণতাঙ্ত্রিক নাগরিকের 
দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন উদ্ারভাবাপক্ন হওয়1 প্রয়োজন । সেই রকম নাগরিক 
তৈরী করার দায়িত্ব রয়েছে বলে শিক্ষকেরও দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন 
উদ্ধার হওয়া প্রয়োজন । 


(৯) ধৈর্ব ও প্রক্ষোন্ডগত সাম্য--ঝড়ের নৌকার মত শিক্ষককে 
সর্বদ] গুক্ষোভের বাত্যাতাড়িত হলে চলবে না। তাকে ধীর, স্থির ও সংযত 
হতে হবে। বিশেষ করে পরিবর্তনশীল অবস্থায় তাকে মনের হাল দৃঢ়হত্তে 
ধরতে হবে। 


(১*) বৈজ্ঞানিক হৃিভজি ও নৈর্ব্যক্তিকতা_-শিক্ষককে সংস্কার- 
বিহীন, পবীক্ষামুখী (65967209970695]) ও নৈব্যক্তিক মন নিয়ে সমস্ত বন্তর 
বিচার করতে হবে। 


(১১) চিন্তা ও আচরণের নমনীয়তা ও প্রগতিশীজলতা "আজকের 


শিক্ষক ও শিক্ষা ই 


পরিবর্তনশীল জগতে চিন্তা ও আচরণের কাঠিস্ত অচল, পরিবর্তনশীল অবস্থার 
সম্মুখে মনের ও আচরণের নমনীয়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রগতির পথে 
অবিরত এগিয়ে যাবার জন্ত নিজের চিন্তা ও আচরণকে সর্বদ। গ্রস্তত করতে 
হবে। 


(১২) শিক্ষকতাকে অন্তরের সংগে গ্রহুণ-_শিক্ষকের কাজকে 
অন্তরের সংগে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ না করলে সার্থক শিক্ষক হওয়া কখনও সম্তব 
নয়। 


(১৩) সহানুভূতি ও ভালবাসা-শিক্ষককে ছাত্রদের প্রতি প্রেম ও 
সহানুভূতিশীল মনোভাব ও আচরণে অভ্যন্ত হতে হবে। শিক্ষারূপ ্টাম- 
ইঞ্জিনের ট্রাম হল প্রেম ও সহামুভূতি। প্রেম ও সহানুভূতি শিক্ষকের পক্ষে 
প্রথম প্রয়োজন । তবে এদের সংগে জ্ঞান ও স্থঅভ্যাস যুক্ত হলেই সার্থক 
শিক্ষণ সম্ভব হয়। 


(১৪) গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা- গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে যোগ্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরী করা যায় না। 
আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ বলতে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গ্রতি 
শ্রদ্ধা এবং সামাজিকতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বোঝায় । 


(১৫) সমাজ-জীবনের সংগে গভীর পরিচয়-_গণতান্ত্রিক শিক্ষায় 
চতুষ্পার্শের সমাজের সংগে নিবিড় পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন। 
শিক্ষার্থীদের এই রকম পরিচয়লাভে সাহায্য করতে হলে সমাজের সংগে 
শিক্ষকের নিজের পরিচয় ও সম্পর্ক নিবিড় ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন । 


(১৬) ভত্রতাবোধ ও পরিচ্ছন্ন আচার-ব্যবহার-__ছাত্র, অভিভাবক 
ও সমাজের অন্যান্ত লোকের সংগে শিক্ষককে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। 
ভন্রতাবোধ ও শিষ্টাচার যদি তার না জানা থাকে তাহলে তার পক্ষে নিজকধনে 
সাফল্যলাভ কর] অসম্ভব হয়ে পড়ে। 


(১৭) সুষম, মধুর ও জর্বাংগীণ বিকাশজম্পন্স ব্যক্তিত্ব-_ 
উপরে যে সমস্ত গুণের উল্লেখ কর! হয়েছে সেগুলি থাকলেই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব 
হয়ে উঠবে সম, মধুর ও সর্বাংগীণ বিকাশসম্পর । তবুও স্ষম ও সর্বাংসীণ 


২৫২ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


বিকাশকে আদর্শ হিসাবে সব সময়ে মনে রাখতে হবে, যাতে বুদ্ধি কোন 
প্রকারে একপেশে হয়ে না পড়ে। 


(১৮) স্বপ্নদর্শন ও আশাবাদ- -শিক্ষককে কিছুটা স্পরত্রষ্টা হতে হবে, 
কেননা আজকের জীবনের অসম্পূর্ণতাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টিকে দূরে প্রসারিত 
করতে হবে। এইরূপ স্বপ্নদর্শন অবশ্থই সম্ভব হবে না যদি না শিক্ষক 
আশাবাদী হন। 


(১৯) রসজ্ঞতা ও পরিমাণবোধ-_ আনন্দ ও কৌতুকের বারিধারায় 
জীবনের পথ মালিন্তমুক্ত হয় এবং তাই তাতে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। 
পরিমাণবোধও সার্থক জীবনষ।পনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় । 


(২.) গণতান্ত্রিক নেতা ও সহযোগীর গুণাবলী-_শিক্ষক শ্বভাবতঃই 
শিক্ষাক্ষেজ্রের নেতা । সুতরাং নেতৃত্বস্থলভ গুণাবলী তাকে অর্জন করতে হবে । 
তার উপর ও অন্ান্ত শিক্ষকের সংগে তাকে অনেক সময়ই যুক্ত হয়ে কাজ 
করতে হবে। স্থুতরাং তাকে সহযোগিতাসম্পন্ন হতে হবে এবং যোগ্য 
সহযোগীর গুণাবলীও অর্জন করতে হবে। 


মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর 


দেহতত্ববিদ্‌ ও মনোবিজ্ঞানীর! মানবজীবনের বুদ্ধি ও বিকাশকে বিভিন্ন স্তরে 
ভাগ করেছেন। কিন্তু এ সব স্তরের সংগে পরিচয়লাভের পূর্বে মানবের 
বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে পরিচয়লাভ কর] 
প্রয়োজন । নিম্নে এ বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিগ্ত আলোচন] কর1 হল। 


মানবের বিকাশের সাধারণ তত্তসমূহ 
(১) মানুষের বিকাশধার। হল অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমিক 


মান্নষের বিকাশধারায় কোন ছেদ পড়ে না, অব্যাহতভাবে তা চলতে 
থাকে। পরিবর্তন অবশ্ঠ আসে, তা নাহলে বিকাশ কথাটির অর্থ হয় না, কিন্ত 
পরিবততন সংঘটিত হয় ক্রমিক ধারায়। সহসা কোন পরিবর্তন আসে ন1। 
যদিও কোন কোন সময়ে কোন কোন পরিবর্তনকে অতি ব্যাপক এবং সহসা 
উদ্ভূত বলে মনে হয়, তবুও কোন পরিবর্তনের উত্তব সহসা হয় না। ক্রমিক 
ধারায় ধীর গতিতে সংঘটিত পরিবর্তনের অনৃশ্ঠ ফল সহস! দৃশ্য হয়ে উঠে এই 
মাত্র । 


€২) বংশধারাগত বন্তনিচয়ের সংগে পরিবেশের ক্রিয়! 
প্রতিক্রিয়ার ফলে সমস্ত প্রকারের বিকাশ সংঘটিত হয়। 

বংশধার1 থেকে মাষ পায় বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক গুণের সম্ভাবন1। 
এই সম্ভাবনাগুলির পরিবেশের অন্কুল প্রভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন 
গুণরূপে প্রকাশ পায়। কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যই শুধু বংশধার] বা শুধু পরিবেশের 
প্রভাবোডূত নয়। তবে কতকগুলি গুণের বিকাশে বংশধারার প্রভাব বেশী, 
কতকগুলির বেলায় পরিবেশের গ্রভাব বেশী । 

(৩) শিশুর অনেক রকমের বিয়স' থাকে 

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক আছে এবং এই দিকগুলির বিকাশের 
গতিবেগ বিভিন্ন । ফলে ষে কোন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের বিভিন্ন 
“বয়সের? উল্লেখ কর যায়, যেমন শরীরতত্বঘটিত “বয়ম', গ্রঙ্ষোভঘটিত বয়স», 
সামাজিক বৃদ্ধিঘটিত “বয়স”, নৈতিক বা ধর্মীয় 'বয়স' ইত্যাদি। 


২৫৪ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


(৪) মানুষের দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের 
গতিবেগ বিভিন্ন হলেও সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ ঘটে এক 
সংগে, একের পর এক নয়। 

পূর্বে শোর মত অনেক শিক্ষাবিদ মনে করতেন যে, মানবাচরণের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভ/ব হয় পর পর, এক সংগে নয়। কিন্তু আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর] এই মত সমর্থন করে না। তাদের মতে মানুষের সমস্ত 
ৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ এক সঙ্গে ঘটে, যদ্দিও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশের গতি- 
বেগ হয় বিভিন্ন এবং তাই বিভিন্ন সময়ে সেগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । 

৫) বিকাশের গীতিবেগ প্রথম দ্রিকেই হয় সর্বাপেক্ষা অধিক 

শৈশবে দেহ ও মনের বিকাশ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে ঘটে। অবশ্য 
মানসিক বৈশিষ্টাগুলির পরিমাপের পথে গাণিতিক বাধ! আছে। কিন্তু 
পরিসংখ্যানবিজ্ঞানীরা সেই বাধাগুলির অপসারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় এ 
পরিমাপ বর্তমানে অনেকাংশে সফল হরেছে। বল! বাহুল্য, গাণিতিক পরি- 
মাপের সাহায্যেই বিকাশের গতিবেগ নিরধারিত হয়। 


(৬) এক একটি বর্গের (৪9০০?9৪) মধ্যে বিকাশের ছক 
€ 0857 ) একই প্রকারের 

আর্ণন্ড গেসেল (411)010 019961]) এই তত্বটির প্রবর্তন করেছেন। তার 
মতে এক একটি বর্গের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিকাশোডূত বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব 
নিদিষ্ট ক্রমিক ধারায় হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ ঘটে বংশধারার প্রভাবের 
ফলে । এইরূপ ক্রমিক বিকাশের ফলে বিকাশের স্বাভাবিকত ও অস্বাভাবিকতা 
নির্ণয় কর সহজ হয়ে পড়ে। 


(৭) শৈশব থেকে পরিণতি পর্ধন্ত প্রত্যেক মানুষের বৃদ্ধির 
গতি প্রায় একই প্রকারের হয় 

জন্মের সময় ধংশধারার প্রভাবের জন্য ব্যক্তিবৈষম্যের প্রকাশ ঘটে এবং 
বৈষম্যের আপেক্ষিক পরিমাপ (:০195 008%116806) বিকাশের ধারাপথে 
একই প্রকারের থাকে । অর্থাৎ জন্মের সময় বংশধারার প্রভাবে যে ব্যক্তি- 
বৈষম্য দৃষ্ট হয় তা বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে অস্তহিত হয় না, বরং তার ধারা ও 
আপেক্ষিক গতি বরাবরই অব্যাহত থাকে । যেমন একটি ছেলেকে যর্দি অতি 
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অল্প বয়সে বুদ্ধিমান বলে মনে হয় তাহলে খুবই সম্ভাবন! থাকে যে, সে 
পরবর্তী জীবনেও বুদ্িমানকূপে প্রতিভাত হবে । 


(৮) বিকাশের ধারায় সংহতিকরণ (00668786107 ) ও পৃথকী- 
করণ (01116761061861071) এই দুটি প্রক্রিয়াই ৃষ্ট হয়। 

বিকাশের ধারা সাধারণ আচরণ থেকে বিশেষ প্রকারের আচরণের দিকে 
প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ মানবাচরণের বিবর্তনে প্রথমে প্রকাশিত হয় ব্যাপক 
ধরণের আচরণ এবং তারপর দেখা দেয় বিশেষ প্রকারের আচরণ । সাধারণ 
আচরণ থেকে বিশেষ প্রকারের আচরণের এই প্রকাশকে মনস্তত্বে ও জীব- 
বিষ্যায় বল] হয়ে থাকে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া | 

বিকাশের ধারার দ্বিতীয় স্তরে বিশেষ প্রকারের আচরণের আবির্ভাব হলেও 
উদ্ভবের পরে এ আচরণগুলি সংহত হয়ে ব্যাপক ধরণের আচরণের জন্ম দেয়। 
বিচ্ছিন্ন আচরণগুলির এই সংহতিকে বলা হয় সংহতিকরণ প্রক্রিয়] | 


৫৯) শিক্ষার প্রভাব পরিণমনের স্তরের উপর নির্ভর করে 

শিক্ষাদানকার্ষের সফলতা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ বিকাশের উপর । 
সাধারণ প্রকারের পরিবেশগত অবস্থাসমুহের মধ্যে যে বৃদ্ধি ও বিকাশ আশা 
কর] যায় তাকেই মনস্তত্বে আভ্যন্তরীণ বিকাশ বা পরিণমন প্রক্রিয়া 
(02960086107) বলে অভিহিত কর] হয়। বংশধারাগত বস্তরনিচয়ের উপর 
পরিবেশের প্রভাবের ফলে যে বিকাশ সংঘটিত হয়েছে তারই উপর যে 
বর্তমানের শিক্ষাকারধের সফলতা নির্ভর করে এই তত্বটি হৃদয়ঙ্গম কর1 বোধ 
হয় খুব কঠিন নয়। 


মানবের বিকাশের বিভিন্ন স্তর 

উপরের আলোচনায় আমর] দেখেছি যে, মানুষের বিকাশধার] হল ক্রমিক 
ও অবিচ্ছিন্ন । কিন্তু বিকাশধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যেও পৃথক পৃথক 
স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই স্ভতরগুলির কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করেই সুরভাগ বিভাগ সম্ভব হয়। 
মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তিত্ব অবশ্য সর্বস্তরেই পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্ত সেগুলির সংগে বিভিন্ন স্তরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিও উপস্থিত থাকে । 
বল! নিশপ্রয়োজন, স্তর বিভাগ সম্ভব হলেও স্তরগুলির উদ্ভব সহসা হয় না, 


২৫৬ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


স্তরগুলির মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকে এবং একের উদ্ভব ব1 পরিণতি 
অপরের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। স্তর বিভাগ সম্ভব হলেও 
মনোবিজ্ঞানীর] ভ্তরগুলির আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে একমত নন, এমনকি 
সেগুলির সংখ্যা সম্বন্ধেও একমত নন। এর কারণ বিকাশধারার ধার1- 
বাহিকতা। স্রগুলির উদ্ভব হয় অলক্ষিতে-__অতি ধীরে--এবং ব্পাস্তর 
হয় অলক্ষিতে--অতি ধীরে। সুতরাং একের দ্বার] টানাবিভেদের ছেদ 
রেখা অপরের ছেদ রেখার সংগে একস্থানে অনেক সময় পডে না। 
যাইহোক বহুকাল থেকেই মান্য জীবনধারাকে সাতটি স্তরে (৪৪৪) 
80৫৪) বিভক্ত করেছে এবং বেশীর ভাগ মনস্তাত্বিক সেই বিভাগকে 
বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পরেও সমর্থন করায় আমরাও মাছুষের বিকাশধারণকে 
সাতটি পর্যায়ে ভাগ করলাম। সেই সাতটি ভাগ হলঃ শৈশব, বাল্যকাল, 
যৌবন, পরিণত অবস্থা, মধ্য বয়স, বার্ধক্যের সু ও পূর্ণ বার্ধক্য । এই 
স্তরগুলির মধ্যে প্রথম তিনটির সংগেই আমাদের সম্পর্ক খুব নিবিড়, তাই 
নিয়ে সেগুলিরই বিশদ আলোচন] করা হল। 

(ক) শৈশব (7115765) 

প্রথম পাচ বছরকে সাধারণতঃ শৈশবকাল বলে অভিহিত কর] হয়। এই 
সময়ের উপর মনোবিজ্ঞানীর1 বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে থাকেন । 
বিশেষ করে ফ্রয়েড (72910) ও এযাডলারের (4016) শিশ্তর1 এই সময়ের 
উপর সীমাহীন গুরুত্ব দান করেন। ফ্রয়েড. বলেছেন £ চার কি পাঁচ বছরের 
সময়ে ছোট মানবটি প্রায়ই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং এ্যাভ্লার বলেছেন : 
জন্মের কয়েক মাস পরেই নির্ধারণ করা যায় জীবনের সংগে শিশুর সম্পর্ক 
কেমন দাড়াবে । ফ্রয়েড ও এ্যডলারের অত্যুগ্র মতবাদের সংগে একমত 
ন] হয়েও শৈশবকালের অত্যধিক গুরুত্ব স্বীকার করতে কোন যুক্তিমান ব্যক্তির 
( ও ঠবজ্ঞানিকের ) বাধা থাকতে পারে না। তাই শৈশবের প্রতি আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর! এক্ূপ মনোভাবই গ্রহণ করেছেন। তবে প্রথম পাচ 
বছরকে মনোবিজ্ঞানীর1 সাধারণতঃ ছুটি ছোট স্তরে বিভক্ত করে থাকেন। 
ভার] প্রথম ছুবছরকে নিয়ে একটি স্তর নির্ধারণ করেন এবং পরবর্তী তিন 
বছরকে নিয়ে অন্ত একটি স্তর নিকপণ করেন । নিয়ে এই স্তর দুইটি সম্বন্ধে 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতাবলীর সংক্ষিগ্তসার দেওয় হল ঃ 
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৫১) প্রথম দুই বগুসরের বৈশিষ্ট্যাবলী 

€ক) অংগা-সঞ্চালন ও গতি 

প্রথম বছরে শিশুর অংগ-সঞ্চালন ব্যাপারে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। পুর্ণ 
অসহায় একটি হাড় ও মাংসের ক্ষুত্র কাঠামে! অদ্ভুত দ্রুততার সংগে বৃদ্ধির 
পথে এগিয়ে ষায়। ফলে বাপ-মা ও আত্ীয়-পরিজনদের আনন্দ ও বিস্ময়ের 
সীমা থাকে না। এই বৃদ্ধি দ্বিতীয় বৎসরেও প্রায় অব্যাহত থাকে, কিন্তু 
তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এই পর্যায়ের আচরণিক পরিবর্তন প্রথম 
বৎসরের মত অত ব্যাপক এবং বিম্ময়কর হয় না। 

প্রথম কয়েক সম্তাহে উদ্দেস্তপৃণ সমস্ত ইতিবাচক অংগ-সঞ্চালন খাছ্াগ্রহণের 
সম্পর্কেই ঘটে থাকে । পরে ধীরে ধীরে খাছ ভিন্ন ব্যাপারেও অংগ-সঞ্চালনের 
প্রসার ঘটে । এই সময়ে আত্মরক্ষামূলক নেতিবাচক অংগ-সঞ্চালনও খুব 
বেশী দেখা যায় । জন্মের প্রথম মাসে শিশু তার পরিবেশকে জানবার খুব 
চেষ্টা করে না। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে ঘুমোতে ও থেতে। কিন্ত 
পরিবেশের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টার ক্ষীণাভাস এই সময়েও বিজ্ঞ দর্শকের 
চোখে পড়ে । পায়ের ও হাতের আঙ্গুলের সঞ্চালন এই সময়েই সুরু হয় 
এবং তার মধ্য দিয়েই পরবর্তী কালের ব্যাপকতর ও পূর্ণতর প্রচেষ্টার ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। পাঁচমাস পর্যস্ত শিশুর দেখার সংগে অনুভূতির সমন্বয় ঘটে না। 
পাচমাস বয়স থেকেই শিশু বোধ করতে শেখে যে, একই বস্ত হল শাদ1 ও 
শক্ত কিম্বা কাল ও নরম ইত্যাদি । এই সময়েই শিশু বোধ করতে শেখে 
ষে কতকগুলি জিনিস হল খস্থসে বা মস্থণ, শুকনো বা ভিজে ; শক্ত ব! 
নরম এবং গরম বা ঠাণ্ডা । 


এই পর্যায়ে শিশুর আচরণে প্রতিবর্তী কর্মের (9195 2০616) প্রকাশ 
দৃষ্ট হয়। এই কর্মের কিছু প্রকাশ হয় ইতিবাচক এবং কিছু হয় নেতিবাচক । 
ইতিবাচক কর্মের উদাহরণস্বরূপ ধরা, স্ন্তপান, গলাধঃকরণ ইত্যাদির উল্লেখ 
করা! যায় এবং নেতিবাচক কর্মের উদাহরণত্ববূপ চোখের পাত বোজান, 
ইাচি, কাশ! ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এই কর্মগুলির উদ্দেশ হল কতকগুলি 
বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে যোগ্য আচরণের ব্যবস্থা করা । 

সুস্থ শিশুর ত্বাভাবিক বৃদ্ধির সংগে সংগে বৃহৎ পেশীগুলির বৃদ্ধি হয় এবং 
তার আচরণ ক্রমশঃ সুশ্মতর ও জটিলতর হতে থাকে । 

১৭ 
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সাধারণতঃ গতি ও অংগ-সঞ্চালনের বিকাশের ধারায় নিয়মত আচরণাবলী 
দেখা যায় £ 

(১) একমাস বয়সে মাঝে মাঝে শিশু মাথ! তোলে। 

(২) ছুমাস বয়সে উপুড় হয়ে শুলে হাত ও প। কিছুট। নাড়তে পারে। 

(৩) তিনমাস বয়সে সে স্থিরভাবে মাথা উচু ও সোজা করে রাখতে 

পারে। 

(৪) পাচ মাস বয়সে অল্প সাহায্য পেলে সে বসতে পারে। 

(৫) ছযাস বয়সে অল্প সময়ের জন্য সে একল বসতে পারে । 

(৬) সাত মাসে সে উপুড় হতে পারে। 

(৭) নয় মাস বয়সে সে হামাগুড়ি দেওয়! আরম্ভ করে। 

(৮) দশমাস বয়সে সে ঈাড়াবার চেষ্টা করে। 

(৯) তেরমাস বয়সে সে কয়েক পা হাটতে পারে। মনে রাখা 
প্রয়োজন, উপরের আচরণাবলী সাধারণতঃ দেখ! গেলেও ব্যক্তিগত বৈষম্যও 
প্রচুর দেখা যায় এবং ছোট-খাট আচরণিক পশ্চা্দগমনের চিহ্ন পরবর্তী কালের 
ত্রততর বুদ্ধির জন্য পরে প্রায়ই দেখা যায় না। আরও মনে রাখ প্রয়োজন 
যে, শিশুর বিকাশে পরিবেশের প্রভাবের ফল সুদূরপ্রসারী হলেও সাধারণ 
পারিপাশ্থিক আবহাওয়ায় মূলতঃ আভ্যন্তরীণ পরিণতির ফলেই শিশু হাটা, 
কথ বল! ইত্যাদি আচরণ আয়ত্ত করে। 


€খ) প্রত্যক্ষণের বিকাশ 

সুস্থ শিশুর পক্ষে পাচ মাস বয়স হল খুব একটা গুরুত্বপুর্ণ বিকাশের পর্ধায়। 
এই সময়ে শিশু একপ্রকারের ইন্দ্রিয়ান্ভূতির সংগে অন্ত প্রকারের ইন্দ্রিয়া- 
ভূতিকে যুক্ত করতে শেখে এবং তাঁর বোঝার ক্ষমতাও অনেক তীক্ষ হয়ে 
উঠে। এই বয়সের শিশু চারপাশের বস্তসমূহকে জানবার কাজে মুখবিবরের 
ব্যবহার খুব বেশী করে। বৃদ্ধির সংগে সংগে অবশ্ঠ মুখের ব্যবহার ত্যাগ 
করে সে দর্শন ও স্পর্শনের উপর বেশী নির্ভর করে। প্রথম বছরের শেষের 
দিকে শিশু জিনিসপত্র অনেক বেশী ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে পারে এবং 
বন্তনিচয়কে ধরবার গ্রচেষ্টাও তার হয়ে উঠে অনেক সঠিক । 

গে) বাক্শক্তির বিকাশ 


শিশুর শ্বাসযস্ত্র বেশ পরিণতই হয় এবং প্রথম থেকেই তার ব্যবহার সে 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্বর ২৫৯ 


জানে। প্রথম দিকে সে কান্নার খুব বেশী ব্যবহার করে। এই কান্নার 
সাহায্যেই সে পরিবেশের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার প্রতি অন্তান্ঠ 
সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

কান্না ও সাধারণ বাকৃশক্তির ব্যবহার কিন্তু এক বস্ত নয়। শিশু যখন 
দেখে যে, সে নানাপ্রকারের শব উৎপন্ন করতে পারে, তখন সে শব্ধ নিয়ে 
খেল করে । চারপাশের লোকেদের নানাপ্রকারের শব্ধ ব্যবহার দেখেও 
সে তার্দের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে । এক বছর বয়সের সময়ে সে একটা- 
দুটো অর্থপূর্ণ শব সুম্পষ্টভাবে বলতে শেখে, কিন্তু তখন সে বোঝে অনেক 
কথাই। স্বরবর্ণ ও ওষ্টযবর্ণ উচ্চারণ কর? সর্বপেক্ষা সহজ এবং কণ্ঠযবর্ণ ও সংযুক্ত 
দিস্বর (0101061)07)% ) উচ্চারণ করা সর্বাপেক্ষা কঠিন। অনেক চেষ্টা ও 
অভ্যাসের ফলে সে ইচ্ছামত শব্দ স্থপ্টি করতে পারে । তাই দ্বিতীয় বছরেই 
শিশু কথা শেখার কার্ধে উদ্যোগী হয়ে উঠে। 

শিশু তার নিজের তৈরী আওয়াজে খুব আনন্দ পায়। কিন্তু উচ্চ শব, 
বিশেষ করে অপরিচিত শব্দের দ্বারা সে বেশী বিচলিত হয়। তীক্ষ গলার 
আপুয়াজ অপেক্ষা শিশু মৃদু ও শাস্ত আওয়াজ পছন্দ করে । সংগীত ও শব্র 
শ্রুতিমধুর প্রবাহ শিশুকে খুব আনন্দ দেয়। সে গতি ভালবালে এবং তাই 
গতিশীল বস্তসমূহের দ্বার] বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। 


(ঘ) বৌক্ধিক বিকাশ 


বাকৃশক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 
বৌদ্ধিক বিকাশের অন্য অনেক প্রকারের লক্ষণও দেখা যায় । 

শিশুর ইন্দ্িয়ান্ুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ। মে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ছুই 
প্রকারের অন্থভূতিই বোধ করে। প্রথম বছরে শিশুকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষিত 
বস্ত (79:০6 ) ও ভাব € 901,976 ) সৃষ্টি করতে অগ্রসর হতে দেখা যায়। 
সহজ রকমের সামান্ঠীকরণও (66181189610) ) এই সময়ে তার দ্বারা 
সম্ভব হয়। ক্রমে সে খাবার পাত্র দেখে খাবার কথা মনে করতে পারে, 
কলের জল দেখে ্নানের কথা স্মরণ করে এবং আনও অম্নি অনেক কিছুই 
করতে পারে । অর্থাৎ একগ্রকারের অনুক্ষণমূলক ( 8890০191৩ ) চিন্তন 
তখন তার ছানা সম্ভব হয় এবং এই চিস্তনের মধ্যে স্থৃতি, পরিচিতি ও 
পূর্বচিন্তা (£0:96,0786 ) ইত্যাদি মানলিক প্রক্রিদ্নার উপস্থিতি লক্ষ্য কর! 


২৬০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


যায়। শীপ্রই সে নিজের কতকগুলি সমস্যা সমাধানেও সমর্থ হয়, যেমন, জুত] 
টেনে খুলে ফেলা, মুখে খাবার বস্ত তোলা ইত্যাদ্ি। গেস্টাপ্টবাদীদের 
(06986816 7৪7 ০1১0191888 ) শিল্পাঞ্জীর মত সমস্যা সমাধানে শিশু নান! 
প্রকারের উপকরণ বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে । 


(ও) প্রক্ষোভগত বিকাশ 

ছোট শিশুর প্রক্ষোভ-জীবন খুবই সক্রিয়। তার অনুভূতিগুলি হল 
অত্যন্ত তীব্র, পরিবর্তনশীল এবং প্রায়ই অনিয়ন্ত্রিত । এই সময়ে পরিত্যক্ত, 
ক্ষুধার্ত, নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ কর] হল শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক 
অবস্থা । শৈশবের বঞ্চিত ভাব পরবর্তী জীবনের উপর গভীর রেখাপাত 
করতে পারে । 

মা-বাপের কাছ থেকে এই সময়ে শিশুদের বেশীক্ষণ বা বেশী দিন দূরে 
খাক1 উচিত নয়। শিশুদের অনিদ্রা, এমনকি স্নায়বিক দৌর্ধবল্যও, এর ফলে 
দেখা দিতে পারে। ভয় হল শেশবের একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক অনুভূতি । 
মা-বাপের প্রধান কর্তব্য হল শিশুদের ভয়বোধ যতদুর সম্ভব দূর কর] । 

স্তন্যপান শিশুদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্তন্থপান সহন্ধীর গোলযোগ 
পরবর্তী জীবনে হবদুরপ্রসারী দৈহিক ও মানসিক ফল গ্রসব করতে পারে । 
নির্ধারিত লময়ে মায়ের বক্ষ তুপ্ধ পান হল সর্বদিক থেকে বাঞ্চনীয়। অব্্থ 
পেয় দুধটি ভাল হওয়া চাই। খাছ্য বিষয়ে পরিতৃপ্ত শিশু নিজেকে নিয়ে 
পেশী ব্যস্ত থাকে না। ম্বভাবতঃই বাইরের বন্ুবিচিত্র জীবনের প্রতি গভীর 
আকর্ষণ গড়ে উঠে এবং পরিবেশের নানা বস্তকে সে নাড়া-চাড়া করতে 
শেখে । পরিবেশকে জানায় এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই প্রত্যক্ষণ, ভাবন্থষ্টি, 
যুক্তি ও চিন্তা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 
থাগ্য বিষয়ে অপরিতৃপ্ধ শিশুর মনে বঞ্চনা, ক্রোধ এবং স্বণা ইত্যাদি বিভিন্ন 
ভাবের উদ্দ্রেক হয়। সহজেই এই সব ভাবের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ে মা কিংবা 
অন্য কোন খাচ্দানকারী। বঞ্চিত শিশু ক্রোধপরবশ হয়ে প্রতিশোধপবায়ণ 
হয়ে উঠে এবং তার মনোভাব বদ্‌ মেজাজের বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণের মধ্য 
দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । স্থতরাং ইহা সহজেই বোধ্য যে, শৈশবে খা্যবিষয়ে 
শিশুদের কোনপ্রকারেই বঞ্চিত হতে দেওয়া উচিত নয়। 

স্তন্তপানত্যাগ শিশুর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার | স্তন্তপান ত্যাগের 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৬১ 


মধা দিয়ে শিশু প্রথম স্বতঙ্ত্র জীবনের দিকে পদক্ষেপ করে এবং তাই এই 
বিষয়ে মাতা দ্বারা পনিত্যাগের ভীতি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে। খুব 
ধীরে ধীরে বিচক্ষণতার সংগে সংঘটিত করলে এই প্রক্রিয়াটি ক্ষতিকারক না 
হয়ে বরং কুফলপ্রদ হয়ে উঠে। নানাপ্রকারের থাগ্ঠগ্রহণের অভ্যাস প্রথম 
থেকেই করান উচিত। আসম্বাদের বৈচিত্র্য শিশু খুব পছন্দ করে। 

মলমৃত্রের ব্যাপারও শিশুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং থাগ্ের সংগে 
সম্পকযুক্ত। প্রক্ষোভজনিত গোলমালের দরুণ প্রায়ই শিশুর হজমের গোলমাল 
হয়। মলমৃত্র ব্যাপারে খুব বেশী হৈচৈ করা মোটেই সমীচীন নয়, কেনন।, 
এর থেকে অনেক সময়ে খুব জটিল মানসিক ও টৈহিক অবস্থার উত্তব হয়। 
এই ব্যাপারে অভিভাবকদের শাস্ত ও সংযতভাবে অগ্রসর হওয়! উচিত এবং 
মনে কর! উচিত যে, শিশু যদি দুবছর বয়সে এই ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা 
অর্জন করে তাহলেই যথেষ্ট হল। সর্বশেষে বলা গ্রয়োজন যে, বিকাশের 
প্রত্যেক দিকেই ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে এবং সাময়িক বৃদ্ধিরোধের 
পরিপূরণ প্রায়ই পরবর্তী সময়ে হয়ে থাকে । 


(২) দুই থেকে পাঁচ বছরের বৈশিষ্ট্যসমূহ্থ 

(ক) অংগ-সঞ্চালন-সম্ন্ধীয় বিকাশ 

এই সময়ের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হল ধীরে ধীরে অংগ-প্রত্যংগের 
উপর শিশুর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বিস্তার এবং পেশীগত ক্ষমতার বৃদ্ধি। ছুবছর 
বয়সে শিশুর পদক্ষেপ ধীর ও দৃঢ় থাকে না। কিন্তু অতি দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি 
ঘটে। ফলে, তিনবছর বয়সে সে অত্যন্ত সহজে হাটতে ও দৌড়াতে পারে । 
এখন থেকে সে নানাপ্রকারের দৈহিক টৈপুণ্যের প্রকাশেও সমর্থ হয়। চক্র- 
বিশিষ্ট যে-কোন শক্ত খেলনার সাহাযো এই সমস্ত নৈপুণ্য আয়ত্ত 
কর। সহজ হয়। এই বয়সের ছেলেদের সাহসের কাজকর্মের সুযোগ দেওয়! 
ভাল, তাতে বৃদ্ধির বিশেষ অবকাশ ঘটে । 

সংগীত ও তালের সংগে অংগ সঞ্চালন শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 
এর দ্বারা শিশুদের দেহ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত। বাড়ে এবং চল-ফের। বেশী স্থযম ও সহজ 
হয়। চার বছরের ছেলেরা তালযুক্ত অংগ-সঞ্চালন (95775617895) বিশেষ 
উপভোগ করে। 


২৬২ উন্নত শিক্ষাতত্ 


ক্ষুদ্র পেশীসমূহের নিয়্ত্রণক্ষমত! বৃহৎ পেশীসমূহের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার পরে 
শিশু অর্জন করে। পাঁচ বছরের পূর্বে শিশুর বড় বড় উপকরণের প্রয়োজন 
হয় এবং বড় রকমের অংগ-সঞ্চালনের সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত, অব্ঠ 
যে পর্যস্ত না সে আরও ভাল করে চোখ ও হাতের সমন্বয়সাধনে সমর্থ হয়। 
অন্ততঃ পাচ বছরের পূর্বে কোন শিশুকে লেখা শেখান উচিত নয়। নানা- 
প্রকারের হস্তসঞ্চালন-সম্পফিত কাজকর্ম শিশু এই সময়ে উপভোগ করে, যেমন 
পু'তির মালা গাঁথা, খেলনার অংশগুলিকে যুক্ত করা, জুতো! পরা, জাম! 
ঝুলান ইত্যাদি । 

খে) ইক্দ্রিয়গত ও বৌদ্ধিক বিকাশ 

৫০১ ইক্দ্রিয়সমূহের বিকাশ 

এই সময়ে শিশুর পরিমাণ, আকৃতি, বর্ণ ইত্যার্দির বোধ ধীরে ধীরে সঠিক 
হয়ে উঠে এবং সে ইন্দ্রিয়নৈপুণযসমন্থিত যে কোন কর্ধের অভ্যাসে আনন্দ 
পায়। ইন্ড্রিয়ের শিক্ষা জন্য নির্ধারিত যে-কোন যন্ত্রপাতি শিশুদের এই সময়ে 
বিশেষ আনন্দ দান করে । ছেলের! পাচ বছর পর্ধস্ত রংয়ের নামকরণে সমর্থ 
হয় না, কিন্তু তিনবছরের সময়ে বর্ণের মিল সংঘটনে সমর্থ হয়। সময়বোধ 
এই সময়ে ভালভাবে গড়ে উঠে না, কেননা, শিশুর আকর্ষণ বর্তমানের 
প্রতিই--ভবিষ্তৎ ও অতীতের প্রতি কোন টানই শিশু বোধ করে না। 
এইজন্য শিশুদের খুব দুরের সময়ের ( অতীত বা৷ ভবিষ্যৎ সম্পফিত) সম্বন্ধে 
কিছু বল। উচিত নয়। 


৫) ব'হ88.3 বিকাশ 

আমরা দেখেছি ষে, প্রথম বৎসরেই শিশুর বাকৃশক্তির অতি প্রাথমিক 
বিকাশ ঘটে; কারা ও চিৎকার হল অতি শৈশবের প্রাথমিক শাব্দিক 
প্রকাশ । কিন্তু এদেরও তীব্রতা ও গুণগত পার্থক্য প্রথম মাসের পর লক্ষ্য 
করাযায়। এর পর আসে শব্ধ নিয়ে খেলা বা বকবক করা (09001106 )। 
প্রথম দেখ! যায় স্বরবর্ণ ও ওষ্ট্যবর্ণের উচ্চারণ, পরে দেখা যায় ব্যঞ্জনবর্ণ ও 
ক্ঠযবর্ণের উচ্চারণ । স (৪), শ (৪1), জ (2) এবং র ও ল ইত্যার্দি বর্ণের 
উচ্চারণ পরে সম্ভব হয়, কেননা এ সবের উচ্চারণের জন্য জিহবার় সবলতা ও 
নিয়ন্ত্রণ এবং ঈাতের ব্যবহারের প্রয়োজন । এই বকৃবকানির পর্যায়ে শিশু 
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শব নিয়ে খেলা করে এবং তাই একই শব্ধ বছুবার উচ্চারণ করে আনন্ 
পায়। 

দশমাস বয়সে শিশ্ত অর্থপূর্ণভাবে একটি কথ ব্যবহার করতে পারে। এক 
বছর বয়সে সে তিনটি-চারটি পৃথক কথা উচ্চারণ করতে পারে । অন্য বিষয়ের 
মত বাকৃশক্তির বিকাশের বেলায়ও ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয় এবং এই পার্থক্যসমূহ সাধারণতঃ বুদ্ধি, স্থাস্থ্য উৎসাহধান, স্থযোগ এবং 
পরিবেশসম্পকিত প্রভাবের উপর নির্ভরশীল । উচ্চাংগের বুদ্ধির সংগে 
প্রাথমিক বাকৃশক্তির বিকাশের সম্পর্ক বিদ্যমান। উপযুক্ত সংগী, উত্তম সাংস্কাতিক 
পরিবেশ, বড়দের ভাল বাচনভঙ্গি এবং সাধারণ প্রকারের উৎসাহ প্রদান 
বাকৃশক্তির বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। খুব ভাল স্বাস্থ্য ও দৈহিক কর্মে 
বিশেষ ব্যস্ততা অনেক সময়ে বাকৃশক্তির বিকাশে বাধ! স্যষ্টি করে, কেনন।, 
এই সব ক্ষেত্রে শিশু দৈহিক কর্মে ও নৈপুণ্যঅর্জনে বিশেষ ব্যস্ত থাকে। 

প্রথম শব্দটি আয়ত্ত করার পর শিশুর শব্ভাগডার ধীরে ধীরে বাড়ে; 
একটি ব1 ছুটি শবের দ্বারা নানা কাজ করান হয়। আঠার মাসের পর 
কিন্তু শব্দভাগ্ডার অতি দ্রুত বাড়তে থাকে । যুক্তরাষ্ট্রের এম. ই. শ্মিথ শিশুদের 
শব্দভাগার পরীক্ষা করে নিয়ের তালিকাটি প্রস্তত করেছেন (শিশুদের 
শব্দভাগ্ডারের বৃদ্ধির ধারণ! দানের জন্য )। 


বয়প পরাক্ষতা শশুর সংখ্যা শবভাগ্ডার 
১৩ শা ৫২ সস ৩ 
১৬ সস ১৪ নি ২ 
২৩ সপ ৫ সপ ৭৭ 
হত তি ৯৪ এ ৪8৪৩৬ 
৩০ শা চ সপ ৮৯৬ 
৩৬ সপ ২৬ সপ ১৪২২২ 
৪৩ স্পা ২৬ টি ১৫৪৩ 
৪৬ স্প্ ৩২ রি ১১৮৭৩ 
€৩ সপ ২৩ সপ ২১৬৭২ 
৫৬ সপ ৭ সপ্প ২১২৮৯ 


৬'ও সপ ন রও ২5৫৬২ 
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প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তাত্বিক টারম্যান (7:521090 ) পরীক্ষার দ্বার! 
নিয়মত ফলাফল পেয়েছিলেন £ 


বয়স শবকভাগার 
৮ -- ৩১৬০৪ 
১০ স্ ৫১৪০০ 
১২ - ৭১২০০ 
১৪ সা ৯১৬০০ 
সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তি - ১১,৭০০ 
উচ্চাংগের বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি ১৩,৫০০ 


শিশু গ্রথমে বাক্য-শবের (90176900-0:0৪ ) দ্বার! নিজের মনোভাব 
প্রকাশ করে। অবশ্ শব্দের এই স্বপ্পব্যয় অংগভংগি ও মুখব্যঞ্জনার সংগে যুক্ত 
হয়ে অনেক সময় বিশ্ময়করভাবে কার্যকরী হয়। আড়াই বছর বয়সের সময় 
শিশুর ব্যবহৃত বাক্যের জটিলতা কিছু বৃদ্ধি পায়। নিয়ের তালিকার দ্বার! 
পূর্বে্লিখিত মনস্তাত্বিক স্মিথ শিশুদের ব্যবহৃত বাক্যের আকুতি ও জটিলতা- 
বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন £ 


বয়স পরীক্ষিত শিশুর সংখ্যা বাক্য প্রতি গড় 
শবের সংখ্যা 
এ টনি ১১ সপ ৬৭ 
২৬ ১৮ স্পা ২৪ 
৩ সপ ১৭ পাপ ৩৩) 
এ, পপ ৩ সত ৪৬ 
৪৩ সপ ১৭ সপ ৪৩ 
৪৬ ৮ ২২ ৮ ৪৭ 
৫৩ সা ১৬ স্পপী ৪৬ 


বিল্ময়ন্ছচক শক, বিশেষ্য এবং ক্রিয়া হল শিশুদের খুব প্রিয় শব । এদের 
আবির্ভাবই হয় সবচেয়ে প্রথমে এবং সবচেয়ে শেষে আসে সংযোজক অবায় 
€ 90018006101) )১ সন্বন্ধবাচক অব্যয় ( 060০0816100) ও সম্পর্কসত্বস্ধীয় 
শবাসমৃহ। 

স্থতরাং ব্যক্তির জীবনে ভাষার বিকাশ হয় সরলতর বূপাবলী (01:29 ) 
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থেকে জটিলতর রূপাবলীর দিকে । ছুই থেকে পাচ বছর বয়সের সময়কে 
সাধারণতঃ ভাষার স্বর্ণ যুগ বলে অভিহিত কর] হয়। ভাষ। আয়ত্ত করা ও 
ব্যবহার করার আকাক্ষা ও প্রয়াস এই সময়ে গ্রকট হয়ে উঠে। 


গে) সামাজিক ও প্রক্ষোভগত বিকাশ 

সামাজিক ও প্রক্ষোভগত বিকাশ পরম্পরের সংগে গভীরভাবে যুক্ত বলে 
এদের একসংগে আলোচন। কর! প্রয়োজন । 

পিতা-মাতার সংগে সম্পর্কই হল শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা তাৎপধপূর্ণ 
প্রক্ষোভগত সম্পর্ক। এদের সংগে সহজ ও প্রেমপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন না হওয়া 
পর্ষস্ত শিশুর সাধারণ সামাজিক বিকাশ ভালভাবে হতে পারে না। পিতা- 
মাতার স্সেহ পেলে সে বাইরের লোকের কাছ থেকে ভালবাসা ও নেহ 
আশা করবে এবং এগিয়ে যাবে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে । এ বিষয়েও 
ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রচুর দেখা যায়। 

ভাই-বোনদের সংগে সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের সঙ্গে কিছুটা 
প্রতিত্বন্বিতার সম্পর্ক থাকলেও বন্ধুত্ব ও প্রেম-গ্রীতির ভাবের দ্বার! সেই 
সম্পর্কের তীব্রতা অনেকটা প্রশমিত হয় । কিন্তু প্রেম-গ্রীতির সম্পর্ক গ্রাতি- 
দ্বন্বিতা ও বিরোধের ভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিদুরিত করতে পারে না। তাই 
এই সময়ে প্রায়ই শিশুদের ব্যবহারে ঘ্বণা ও ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায় । খেল 
ও বাক্যের মধ্য দিয়ে এই সব বিক্ষোভমূলক ভাবের ক্ষতিহীন প্রকাশের 
প্রয়োজন রয়েছে । তা নাহলে শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার 
সম্ভাবন। থাকে । অবশ্ঠ প্রক্ষোভজীবনের কিছুট1 দমন ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় 
এবং ভাল পরিবেশে বিজ্ঞ পিতা-মাতার পরিচালনায় থাকলে বছর পাচেক 
বয়সে শিশুর চরিত্রে মোটামুটিভাবে প্রশান্তি, সন্তোষ, সামাজিকতা, সাহস, 
স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও সতর্কতা ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটে । সহজেই অন্রমেয় 
স্থথী সংসারের ছেলে-মেয়েরা যাদের পিতা-মাতার সংগে ভাল সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়েছে-বাইরের লোকের সংগে ভাল সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়। 
পক্ষাস্তরে, বিরোধ-বিক্ষু্ধ সংসারে- যেখানে শিশুর দংগে পিতা-মাতার 
ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেনি- শিশুরা বাইরের লোকের সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে 
তুলতে সমর্থ হয় না । সাধারণতঃ ছেলের আকর্ষণ থাকে মায়ের প্রতি এবং 
বিরোধিতার ভাব থাকে পিতার প্রতি এবং মেয়ের আকর্ষণ থাকে পিতার 
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প্রতি এবং বিরোধিতার ভাব থাকে মায়ের প্রতি । ছুই থেকে চার বছরের 
মধ্যে উপরোক্ত বিরোধিতার ভাব খুব তীব্র হয়ে উঠে। কিন্তু তার পর সেই 
তীব্রতার ক্রমিক হ্রাপ ঘটে। অন্য শিশুদের সংগে খেলা এবং পানিবারিক 
সম্পর্কের ক্রমিক বিস্তৃতি শিশুর প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশে বিশেষ 
সহায়ক হয়। 

বড়দের সংগে ও শিশুদের সংগে নিয্নমতভাবে শিশুর সম্পর্ক গড়ে উঠে 
বলে মনস্তাত্বিকের বলেছেন £ 


বড়দের সম্পর্কে শিশুর ভাব 
(১) ১৮ মাস থেকে ২ বৎসর-_নির্ভরশীলত] | 
(২) ২ থেকে ৩ বৎসর-_ন্বাধীনভাব । 
(৩) ৩ থেকে ৪ বৎসর-_সহযোগিত1। 


ছোটদের সম্পর্কে শিশুর ভাব 
(১) ২ বৎসর--দুরে থাকা | 
(২) ৩ বৎসর--ক্রোধ। 
(৩) ৪ বৎসর-_বন্ধুভাব। 
ছুই থেকে পাচ বছর বয়সের মধ্যে নানাপ্রকারের প্রক্ষোভগত ক্রটি ঘটে । 
নিয়ে কতকগুলি ক্রটির পরিচয় দেওয়| হল £ 


৫১) ব্দূমেজাজ- _€ 19701967 218167507005 ) 

দু বছরের ছেলের চরিত্রের এটি হল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । সহৃদয়তার 
সংগে দেখলে বছর চারেক বয়লে এই বৈশিষ্ট্যটি লুপ্ত হয়। 

€২) ধ্বংসের মনোভাব 

ধ্বংসমূলক কার্ধের মধ্য দিয়ে প্রায়ই শিশুর পরীক্ষার মনোভাব প্রকাশ 
পায়। কখন কখন এর মধ্য দিয়ে সে তার শক্তি পরীক্ষা করে। আবার 
কখনও কখনও এর মধ্য দিরে ঘ্বণা ও ক্রোধ ইত্যাদি বিস্ফোরক গ্রক্ষোভের 
উদগত ( ৪৪101118690) প্রকাশ ঘটে । 

৫৩) কলহপ্প্রিয়ত৷ 

সামাজিক জীবনযাপনের অতি দৃরূহ শিল্পনৈপুণ্য অর্জনের সময় ম্বাভাবিক- 
ভাবেই কিছুট! সংঘর্ষ দেখা যায়। কিন্তু তা হল “বৃদ্ধিজনিত কষ্ট” (0980. ০৫ 
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£:০ম10% )। স্থতরাং এর জন্য চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তিন 
বছর বয়সে কলহপ্রিয়তা চরম পর্যায়ে উঠে, কিন্তু চার থেকে পাচ বছরের 
মধ্যে শিশুর দীর্ঘতর সময় একসংগে খেলতে পারে এবং তাদের সহযোগিতা- 
সম্পকিত ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। 


(৪) আরামের অভ্যাস (যেমন আঙুল চোষা, হস্তমৈথুন 
ইত্যাদি) 

আঙ্গুল চোষা, হস্তমৈথুন ইত্যাদি অভ্যাস সাধারণতঃ শিশুর আরামবোধ 
থেকে উদ্ভৃত। আঙ্গুল চোষা হল অতিশৈশব (1১%057008 ) থেকে পাওয়া 
বস্ত। এটি শ্তন্তপানের প্রতিভূ। ভীত, উদ্বিগ্ন, একা এবং বিরক্ত হলে 
শিশু অতি শৈশবের এই অভ্যাসে ফিরে যায়। 

€৫) ভয় ও উদ্বেগ 

এই সময়ে ভয় ও উদ্বেগ মাঝে মাঝে প্রকাশ পাবেই । শিশুর অবচেতনের 
বিক্ষোভ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রায়ই প্রকাশলাভ করে। প্রক্ষোভজীবনের 
স্ষ্ঠ বিকাশ এবং পিতামাতার ন্মেহপূর্ণ ব্যবহারের ফলে ক্রমে ছুঃস্বপ্রের প্রকাশ 
খুব কম হয়ে যায়। 

দিনের বেলাতেও শিশুদের ভয়ের প্রকাশ অনেক সময় দেখা যায়। এরও 
শিকড় মনে হয় অবচেতনে রয়েছে । কিন্তু এই ভয় সাধারণতঃ কোন জস্ত- 
জানোয়ার বা পোকা-মাকড়কে ঘিরেই গড়ে উঠে। 

যে শিশু অত্যন্ত ভীরু ও ন্নায়বিক দুর্বলতাবিশিষ্ট সে কখনই প্রকৃতভাবে 
সস্থ নয়। খুব বেশী ভয় পেলে বা ছুঃস্বপ্র দেখলে মানসিক চিকিৎপার 
প্রয়োজন হয় । 

সাধারণ পরিবেশে সাধারণভাবে আভ্যন্তরীণ বুদ্ধি ঘটলে বছর পাঁচেক 
বয়সের শিশুর প্রক্ষোভ-জীবন অনেক শাস্ত ও সংযত হয়ে উঠে। 

্বাধীন খেলার প্রচুর ব্যবস্থা থাকলে শিশুর মন সহজে আকাঙ্ক্রিত বিকাশ 
লাভে সমর্থ হয়। বস্ততঃ, এই খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশ 
ঘটে। এই খেলার জন্য প্রয়োজন যোগ্য স্থান, উপকরণ ও সংগীত । খেলার 
উপকরণ হয় বিচিত্র রকমের এবং প্রায়ই শিশু ঘরোয়! ঘটনাসমূহের নাটকীয় 
বূপদানের (09008615108 ) মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও বস্তসন্বস্বীয় সম্পর্ক- 
সমূহকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। 


খ ৬৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 
(ঘ) বৌদ্ধিক বিকাশ 


প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশ সহজভাবে চললে বৌদ্ধিক বিকাশও 
সহজ হয়ে পড়ে। শিশুর মন তখন অস্তর্গগৎ ছেড়ে বহির্জগৎ নিয়ে ব্যস্ত হয় 
এবং তার ব্যাপকতার পরিচয়লাভেও সমর্থ হয়। এই সময়ে বৌদ্ধিক 
বিকাশের গতি বুদ্ধি হয় এবং শিশুর চিন্তা পূর্ণভাবে ইন্্রিয়নির্ভর, মূর্ত এবং 
প্রাণারোপকারী (871108551০ ) না হয়ে অধিকতর যুক্তিনির্ভর ও বিমূর্ত হতে 
সুরু করে । তথাপি এই পর্যায়েও শিশুর শিক্ষণের প্রথম মাধ্যম হল কর্ম এবং 
শিশুর এই স্তরের সর্বাপেক্ষা ভাল বৌদ্ধিক পরিমাপ পাওয়1 যায় কর্মমূলক 
বৌদ্ধিক অভীক্ষার দ্বার1। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধিক অভীক্ষার 
ফল সাত বছরের পূর্বের অপেক্ষা সাত বছরের পরে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য 
হয়, কেনন। এই সময়ে প্রক্ষোভ-জীবনের প্রভাব তার সামগ্রিক জীবনের 
উপর খুব বেশী পডে। 


শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুব তাভাতাড়ি সরু কর] উচিত নয়। এর 
জন্য যোগ্য মানপিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। তবে শিশুর আচরণ সহজেই 
প্রকাশ করে কখন এই প্রস্তুতি পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্ব পরধস্ত শিশুকে 
প্রচুর স্থযোগ দিতে হয় বাস্তব জগতে উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য, 
কেনন। এর মধ্য দিয়েই পূর্বোক্ত প্রস্ততি পূর্ণ হয়ে উঠে। 


কোন বিশেষ শ্রেণীতে ভি করাবার পূর্বে শিশুর মানসিক বয়স ও 
মানসিক বুদ্ধির গতির সংগে ভালভাবে পরিচিত হওয়া] প্রয়োজন । প্রত্যেক 
অভডিভাবকেরই মনে রাখা উচিত যে, বুদ্ধি সাধারণতঃ তিনটি বস্তুর দ্বার! 
থারাপভাবে প্রভাবিত হয় £ (১) শারীরিক দুর্বলতা, (২) সীমাবদ্ধ পরিবেশ ও 
(৩) প্রক্ষোভগত বাধা ( 101)17016101) )। 


(৩) পাঁচ থেকে এগার বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলী 


€ক) দৈহিক ও অংগ-সঞ্চালন-সম্পকিত বিকাশ 

এই সময়ে শিশুর দৈহিক বিকাশ ও অংগ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণক্ষমত। অনেক বৃদ্ধি 
পায়। অংগন্সঞ্চালনগত বিভিন্ন নৈপুণ্যকে শিশু উদ্দেন্ত সাধনের উপায় হিসাবে 
ব্যবহার করে। এই সময়ে শিশুকে নানা জিনিস শেখানে। যায় এবং পরবর্তী 
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জীবনের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের মৌলিক নৈপুণ্যও আয়ত্ত করতে সাহায্য 
করা যায়। 

শিশু এই সময়ে অত্যন্ত কর্মচঞ্চল হয় এবং চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাক 
তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। উদ্দেস্থপূর্ণ কোন কিছু করতে সে খুবই 
চায়। এই সময়ে স্বাধীন খেল ত্যাগ করে সে সঙ্ঘবন্ধ খেলায় যোগদান 
করতে সমর্থ হয়। এই সময়ে শিশু নানাবস্ত্র সংগ্রহ করে। তার বিচিত্র ও 
ব্যাপক সংগ্রহ্প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে অনেক মনস্তাত্বিক এই বয়সকে “সংগ্রহের 
বয়স; (90119917)6 ৪8০ ) আখ্যা দিয়েছেন । শিশুর সংগ্রহের এই প্রবৃত্তিকে 
শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ব্যবহার করা যায়। 

খে) বৌদ্ধিক বিকাশ 

এই সময়ে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ বেশ এগিয়ে যায়। এখন সে বিমূর্ত- 
চিন্তায় অনেক বেশী অভ্যস্ত হয় এবং সামান্তীকরণে খুব সহজেই সমর্থ হয়। 
যুক্তিযুক্ত বিষয়বস্তু আয়ত্তও সে সহজে করতে পারে । প্রক্ষোভগত সমন্াসমূহ 
এখন মনের সন্মুখে না থাকায় শিশুর বৌদ্ধিক কৌতুহল খুব উচ্চস্তরে উন্নীত 
হয়। তার স্ব্তির ব্যাপ্তি (176200015 81080 ) এখন দীর্ঘতর হয় এবং তার 
মনোযোগের ক্ষমতাও অনেক বাড়ে। তার বৌদ্ধিক আগ্রহ এখন বেশ 
ব্যাপক হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রও হয় অনেক বেশী বিস্তৃত। 
কিন্ত কোন শিশুর প্রক্ষোভগত সাম্য ষ্দি না থাকে তাহলে বৌদ্ধিক বিকাশ 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বড়দের অন্ুকরণস্পৃহ] ধীরে ধীরে কমে যায়। 
যদিও অন্ত শিশুদের অনুকরণ, বিশেষ করে যদ্দি তার] বড় হয়, বেশ পরিস্ফুট 
হয়ে উঠে। 

এই বয়সের শিশুদের জন্য নানাপ্রকারের বৌদ্ধিক অভীক্ষা উদ্ভাবিত 
হয়েছে । এই সমস্ত অভীক্ষার বিষয়বস্তকে লক্ষ্য করলে এই বয়সের শিশুদের 
বৌদ্ধিক জীবনের স্ুম্পষ্ট পরিচয় মেলে । নিয়ে উপরোক্ত অভীক্ষাগুলিকে 
অনুসরণ করে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হল। 


সংখ্যাসম্ঘন্ধীয় প্থৃতি-পরিধি বাক্যসন্থন্ধীয় স্থৃতি-পরিধি 
৪ বছরের শিশু--৪ ৫ বছরের শিশু-_-১২ অক্ষর 
শি. 1. 736৯৯ ৮ ১ ১,7১৬ অক্ষর 


৯৩ ১১ ১১ "২৩ আক্ষর 


২৭০ উন্লত শিক্ষাতত্ 


শবের সংজ্ঞা 
৫ বছরের শিশু ব্যবহারের ভাষায়-_চেয়ার | 
৮ ৭ ১৮ শ্রেণীর ভাষায়-জেলে। 
১১ 9, ০৮াবিমূর্ত শব-_কৃতজ্ঞতা, প্রতিশোধ ইত্যাদি। 
মিল সন্ধান 
প বছরের শিশু--চেয়ার এবং টেবিলের মধ্যে মিল। 
৮ +॥  ১,--বল বা কমলালেবুর মধ্যে মিল ও অমিল । 
১১ 7, »-গাছ, লতা ও ঘাসের মধ্যে মিল। 
অসম্ভব সন্ধান 
৮ বছরের শিশু--রামের মোটর গাড়ীর একট] চাকা খুলে গিয়েছিল | রাম 
দেখল সে একলা চাকা পরাতে পারবে না । তাই সে 
মেরামত করবার জন্য গাড়ীটাকে গ্যারেজে নিয়ে গেল। 


(এই বর্ণীত অবস্থার অসম্ভাব্যতা দেখাতে ৮ বছরের 
শিশুর] পারে ।) 


যুক্তিসন্দন্ধীয় অভীক্ষ। 


দশ থেকে এগার বছরেয় ছেলে-মেয়ের] নিমের অভীক্ষাগুলির সমাধানে 
সমর্থ হয়। 

(১) রামশ্টামের চেয়ে লম্বা । হরি রামের মত লম্বা নয়। কে সবচেয়ে 
লম্ব৷ ? 

(২) শ্যামলী সীতার বাদ্দিকে বসেছিল এবং মালতী শ্যামলীর বা দিকে 
বসেছিল। যর্দি আমি তাদের মুখোমুখি দাড়াতাম, তাহলে কে আমার ডান 
দিকে বসত? 

এই সময়ের বৌদ্ধিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিয়নমত কয়েকটি মন্তব্য কর! 
যায়। এগুলি মনে রাখলে শিশুকে শিক্ষাদান করা সহজ হয়ে উঠে। 

(১) ব্যবহারিক সমস্াসযাধানের মধ্য দিয়েই এই সময়ে বৌদ্ধিক বিকাশ 
প্রধানতঃ সাধিত হয়। 


(২) শিশুর শিক্ষা তার স্বাভাবিক আগ্রহের ভিত্তির উপরই সহজে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্বর ২৭১ 


(৩) বৌদ্ধিক বিকাশের সংগে সংগে শিক্ষণের উন্নতি ঘটে এবং শিক্ষণের 
উন্নততর কৌশল ও প্রক্রিয়াসমুহ আয়ত্ব কর! সম্ভব হয়। 

(৪) ম্থৃতিশক্তি এই সময়ে খুবই তীক্ষ হয়। 

(৫) বৌদ্ধিক বিকাশের সংগে প্রক্ষোভগত বিকাশ অক্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 

(৬) শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশের হারের ব্যাপারে প্রচুর ব্যক্তিগত বৈষম্য 
দেখ! যায়। 


€গ) সামাজিকতার বিকাশ 


বালোর মাঝামাঝি সময়ে শিশুদের সামাজিকতাবোধ বিশেষভাবে 
বুদ্ধি পায় । ছেলের সাধারণতঃ ছেলেদের সংগ খোজে এবং মেয়ের! খোজে 
মেয়েদের সংগ । তবে মিশ্র দলও দেখা যায়। পূর্বের অপেক্ষা এখন দলগুলি 
হয় বড়, যদিও ছু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রায় প্রত্যেকেরই থাকে। বন্ধুত্বের 
ভিত্তি সাধারণতঃ হয় সাধারণ কোন আকাঙ্কিত বস্ত। এই সময়ে ছেলে- 
মেয়েরা প্রায়ই গুপ্তৰল তৈরী করে, যার মধ্যে বড়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে । 
এই সময়টিকে অনেক সময় “দলবাধার সময়” (2906 ৪৫০) বলে অভিহিত 
কর। হয় এবং এই দলবাধ! এগার বছর বয়স নাগাদ চরম পধায়ে উঠে। 
দ্লগুলি ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত হয় এবং কখনও কখনও 
দুঃসাহপসিকত1 ও আনন্দোচ্ছাসের ফলে শিশুর! অন্যায়, এমনকি অপরাধের 
পথে এগিয়ে যায়। 


বাল্যের জন্য গঠিত “ক্কাউট্‌?, “গাইড প্রভৃতি দলগুলি এগার বছর নাগাদ 
শিশুদের আকর্ষণ করতে নুরু করে এবং শিশুর। নিখুত সংগঠন, ভাল নেতৃত্ব 
ইত্যাদি তারিফ করতে শেখে । 


শিশু এই সময়ে পরিবারের বাইরের কোন ব্যক্তিকে আদর্শ হিসাবে খাড়া 
করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চায় | অর্থাৎ সে অন্ততঃ আংশিকভাবে 
পরিবারের প্রভাবমুক্ত হতে চায়। তবে পিতা-মাতার গ্রভাব তার জীবনে 
এখনও অপরিসীম । কেননা, তাদের সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে না উঠলে নতুন 
সম্পর্ক ভাল করে তৈরী করে তোলা শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পডে। 


এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৫বশিষ্ট্য হল, বোধ হয় উপরোক্ত 
স্বাধীনতার বিকাশ। 


২৭২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


€ঘ) প্রক্ষোভগত বিকাশ 


প্রক্ষোভের দিক থেকে এই পর্যায়কে প্্রচ্ছক্পতার সময়? ( 09100 0£ 
1969005 ) বলা হয়, কেননা এই সময়ে শিশুর প্রক্ষোভ জীবন পূর্ব ব। 
পরস্তরের মত তরঙ্গবিক্ষু্ধ হয় না। একটা ধীর প্রশান্তি তার অনুভূতির 
জগতে এই লময়ে সাধারণতঃ বর্তমান থাকে। 


এই সময়ে অন্ভূতিনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শিশুর অনেক বেশী থাকে এবং 
সাধারণত: বিরোধিতা ও নির্দয়তার বিরুদ্ধে যে বেশ সাহসের সংগে ফ্রাড়াতে 
পারে। বয়স্কদের সংগে এখন সে কম মেলামেশ] করে এবং বন্ধুদের মত তার 
কাছে অনেক সময়ে পিতা-মাতার মতের অপেক্ষা মূল্যবান মনে হয় । 

কখনও কখনও শিশুর] সরাসরি বিদ্রোহের পথে এগিয়ে যায়। শিশুদের 
এই আচরণকে অভিভাবকদ্দের অত্যন্ত সহনশীলতার সংগেই দেখা উচিত, 
কেননা, তা৷ না হলে পরবর্তী ফল সর্বদিক থেকে ক্ষতিকারক হয়। বিদ্রোহ 
এই সময় হ্বল্পক্ষণস্থায়ীই হয়, যদি অবশ্য অভিভাবকর1 উপরোক্তভাবে ব্যবহার 
করেন। 


শৈশবের অপরাধপ্রবণভা। (3 ৮567119 79611006705 ) 

পাশ্চাত্যদেশে এই সমস্যা আজকাল ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 
সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর] নানা দিক থেকে অনুধাবন করে এর সম্বন্ধে 
নিয়ের তথ্যসমূহ (ও আরও অনেক কিছু ) উদঘাটিত করেছেন ঃ 


(১) খারাপ পরিবেশের জন্য অনেক সময় শিশুরা অপরাধের পথে এগিয়ে 
যায়। খেলার উপযুক্ত স্থান ও উপকরণ না মিললে শিশুর! দুঃসাহসী কাজ 
করতে অগ্রলর হয়। ফুলে, তার] অনেক রকমের সমাজ-বিরোধী কাজ করে 
বসে এবং পুলিশের সংগে সংঘর্ষ বাধে । ম্বভাবতঃই এই জাতীয় অপরাধ 
নিরাকরণের উপায় হল ভাল খেলার জায়গা ও উপকরণের ব্যবস্থা! করা। 


(২) বদ্‌ সংসর্গের জন্ত অপরাধপ্রবণত। বাড়ে না। কারণ বদ্‌ পরিবেশের 
জন্যই বদ্‌ সংসর্গের উদ্ভব হয়। 

(৩) অপরাধপ্রবণতার প্রাছুর্ভাব ছেলেদের মধ্যে অনেক বেশী। কারণ, 
ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী সাহসী, শক্তিসম্পন্ন ও কর্মঠ হয় । 

(৪) নয় থেকে এগার বছরের শিশুর! খুব বেশী দলবদ্ধ হতে থাকে এবং 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৭৩ 


দলবন্ধ জীবন পছন্দ করে। এই সময়ে তারা অনেক বেশী স্বাধীনতা. 
ভাবাপন্ন এবং বড়দের কর্তৃত্ববিরোধী হয়। তাই এটিকে বলা হয় “আইন- 
ভাঙ্গার সময়” । 


(৫) যে-সব শিশু বুদ্ধির অভাবে বিদ্যালয়ের পাঠে কিছুটা অপারগ হয় 
তারা অনেক সময়ে অপরাধের পথ নেয়, বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি পাবার জঙ্থা 
এবং সহপাঠীদের চোখে বড় হবার জন্য । 

(৬) “ভগ্ন পরিবারে" (00251) 100206+) স্েহবঞ্চিত হয়ে শিশু 
অনেক সময়ে অপরাধ অনুষ্ঠান করে । ভগ্র পরিবার বলতে বোঝায় সেই সব 
পরিবারকে যেগুলির বন্ধন মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পরিত্যাগ ইতাদি কারণে 
ছিন্ন হয়েছে। 

(৭) অবৈধ প্রণয়জাত সন্তানও অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রায়ই অগ্রসর হয়। 
সেও ন্েহ, ভালবাসা ও নিরাপত্তাবোধের অভাবের জন্য অপরাধ অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে সমাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হয়। 

(৮) কোন প্রতিষ্ঠানে (“অনাথ আশ্রম” ইত্যাদিতে ) লালিত-পালিত 
শিশুও অনেকক্ষেত্রে অপরাধ অনুষ্ঠানে এগিয়ে যায়। তার কারণ, পূর্বাহুরূপ 
ভালবাসা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব । 

(৯) বঞ্চিত ও অবাঞ্ছিত শিশুরাও সাধারণতঃ অপরাধগ্রবণ হয় । 

(১৯) বাপ-মায়ের ভালবাস] না পেলে ছেলেরা অনেক সময়ে চুরি করে 
এবং এই চুরি আর কিছুই নয় “ভালবাস চুরির? প্রচেষ্টা । 

(১১) বয়ঃ সন্ধিক্ষণে শিশুর অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশী গুরুতর আকার 
ধারণ করে । মে আরও বেশী স্বাধীনতাকাজ্কী, প্রবৃত্তিপরবশ এবং বিদ্রোহী 
হয়ে উঠে। তার অন্তরের বিক্ষোভ মুক্তির পথ অনিরুদ্ধভাবে খোজে এবং 
তার নবজাগ্রত যৌনচেতন1] তাকে যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
প্রণোর্দিত করে । সংসারানভিজ্ঞ, সহজে বিক্ষুব্ধ, বয়ঃসদ্ষিকালের শিশু সহজেই 
অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে এবং তাই তার প্রয়োজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির 
পরিচালনার 


(১২) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধের মুলচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন ভালবাস, 
পারিবারিক নিরাপত্তা এবং বাইরের উপযুক্ত বৌদ্ধিক ও সামাজিক উদ্দীপনা- 
পুর্ণ অবস্থাসমূহের উপস্থিতি । 


১৮ 
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উপরের আলোচনাতে সাধারণভাবে পরিবেশবাদী মনস্ভাত্বিকদের 
মতবাদের অনুসরণ কর] হয়েছে । বল! নিপ্রয়োজন, এই মত সর্বজনগ্রাহ 
নয়। তথাপি বেশীর ভাগ মনস্ভাত্বিকদের অমনিই মত। 


(৪) এগার থেকে আঠার বছর বয়সের শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলী 

কে) দৈহিক ও অংগ-সঞ্চালনগত বিকাশ 

এগার বছর বয়স থেকে সাধারণ স্স্থ বালকের উচ্চতার হার বাড়তে থাকে 
এবং চোদ্ব-পনের বছর বয়সের সময় সেই বৃদ্ধির হার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। 
সাধারণ সুস্থ বালিকার উচ্চতার হার দশ বছর থেকে বার-তের বছর পর্যস্ত 
বাড়তে থাকে এবং তারপর বৃদ্ধির হার কমে যায়। ওজনের দিক থেকে 
সাধারণ সুস্থ বালকের বুদ্ধির হার এগার বছর বয়সের পর থেকে ভরত হয় 
এবং চৌদ্দ বছর বয়সে সেই হার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। অন্তর্দিকে বালিকাদের 
বুদ্ধির হার তের-চৌদ্দ বছরের সময় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। উপাস্থিগুলি 
€ ০%6119698 ) এখনও বাডতে থাকে এবং হাড়গুলি এখনও স্থগ্রথিত ন' 
হওয়ায় সহজে বিকৃত হতে বা আঘাত পেতে পারে । কতকগুলি গ্রস্থি এই 
সময়ে রক্তধারায় রস নিঃসরণ করে এবং সেই রস শিশুর বৃদ্ধির উপর বিপুল 
প্রভাব বিস্তার করে| 

এই সময়ে শিশুর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল থাকে । কেনন?, দেখা গেছে যে দশ 
থেকে পনের বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্ো মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা কম। 
তবুও শীতপ্রধান দেশে এই সময়ে বাত-জরের প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে 
দেখা যায়। 

এই বয়সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শারীরিক পরিবর্তন যৌন ইন্ট্রিয়ের 
পরিণতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। যৌবনাগমের বয়স খুবই পরিবর্তনশীল । 
বালিকাদের মধ্যে বালকর্দের পূর্বেই যৌবনের উদগম হয়। যৌবনাগমের 
সময় ১১ বছর থেকে ১৬ বছর, কি আরও কিছু বেশী। যৌবনাগমের এই 
পরিবতঁনশীলতা নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন, বংশধারা, জাতি- 
প্রকৃতি (০৮.10 ০৮ ), আবহাওয়। ও মনস্তাত্বিক উদ্দীপনা । শেষোক্ত 
মনস্তাত্বিক উদ্দীপন বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব থেকে প্রধানতঃ আসে এবং তার 
প্রভাবে যৌবনাগমের গতি দ্রুততর হতে পারে। যৌবনাগমের বিভিন্ন 
দৈহিক পরিবর্তনের ফলে দেহতন্ত্রেরে উপর বিশেষ চাপ পড়ে এবং সেইজন্ 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৭৫ 


উপযুক্ত খান, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 
যৌবনাগম নিয়ে হুলুস্থল করা যদ্দিও খুব রেওয়াজ হয়ে পড়েছে, তথাপি 
একথা জোর করে বলা যায় যে, সাধারণ কর্মময় জীবন ও বর্ধমান আগ্রহরাজির 
( 11)69:586৪ ) জন্য যোগ্য স্বযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সাধারণ বালক- 
বালিক? যৌবনাগমজনিত দৈহিক ও মানসিক অস্থবিধার হাত থেকে বেশ 
সহজেই রেহাই পেতে পারে। মারগারেট মিডপ্রমুখ নৃতত্ববিদেরা এই 
প্রসঙ্গে আদিম জাতিগুলির অভিজ্ঞতার কথ! উল্লেখ করেছেন । 

বাল্য, থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তন সহসা! আপে না। পূর্বেই বল! 
হয়েছে আদিম জাতিগুলির মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের জন্য বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা! 
আছে। উৎসবাস্তে শিশুদের বয়স্কদের সমাজের সভ্য বলে গ্রহণ কর! হয়। 
কিন্তু সভ্য জাতিদের মধ্যে বয়স্কদের সমাজে এই অস্তভূক্তির সময় ক্রমেই 
পেছিয়ে দেওয়] হচ্ছে। এর আংশিক ফলম্বরূপ বয়ংসন্ধিক্ষণের মানসিক 
প্রক্রিয়াগুলির আবির্ভাবও অপেক্ষাকৃত পরে ঘটছে । পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়। 
স্বভাবতঃই বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। 

্রান্লী হল (8%৪,১195 791) ) এবং তার সমর্থকদের প্রভাবের ফলে 
একথ। বেশ প্রচলিত হয়েছে যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণের উপযোগী মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি, 
বিশেষ করে প্রক্ষোভগত বৈশিষ্ট্যসমৃহ, একমান্ধ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলেই 
বিকাশলাভ করে । কিন্তু কথাটি অনেকাংশে সত্য নয়, কেননা এটা ঠিকই 
যে, বয়ঃসদ্ধিকালের অনেক বৈশিষ্ট্যেরই মূলে রয়েছে আলক্ন স্বাধীন জীবনের 
চিন্তা, আকাজ্ষা ও আশ1। অর্থাৎ এই বেশিষ্ট্যগুলির ভিত্তি হল মনোজগতে) 
দেহজগতে নয়। 

পেশীগত শক্তি যদিও এগার থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পায়, তথাপি পেশীগত “নপুণ্য ক্রমিক ধারায় বুছি পায় না। এইটির 
আংশিক কারণ এই যে, বিভিন্ন হাড় বিভিন্ন হারে বুদ্ধি পায়। এর অন্ত কারণ- 
সমূহ নিহিত রয়েছে স্নাঘুতম্ত্রে ও শিশুর গ্রক্ষোভ-জীবনে । যৌন ইন্দ্িয়ের 
বৃদ্ধির জন্য যৌবনাগমে সাময়িকভাবে নায় ও পেশীর যুক্ত কার কুপন হয়। 

(খ) ইন্দ্রিয়গত ও বৌদ্ধিক বিকাশ 

চোদ্দ থেকে ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশগত পরিবর্তন 
বিশেষ ঘটে না। পর্ধবেক্ষণের ক্ষমতা, যা ইন্ড্রিয়ের ক্ষমতা অপেক্ষা বিশেষ 
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জ্ঞান, আগ্রহ ও শব্দভাগ্ডারের উপর নির্ভর করে, এই সময়ে কিছুট? কমে 
যেতে পারে, কেননা, বয়ঃসপ্ধিক্ষণের শিশুর মন অনেক সময় অস্তমু্ধী হয় এবং 
পরিবেশের দিকে অপেক্ষাকৃত কম নিবদ্ধ হয় । 

পূর্বে মনে করা হত যে, মানসিক শক্কিগুলির আবির্ভাব ক্রমিক পর্যায়ে 
ঘটে। মনে করা হত যে, শৈশব হল ইন্দ্রিয়নিচয় ও অঙ্গসঞ্ালনক্ষমতার 
বিকাশকাল, বাল্য স্তবতিশক্তির বিকাশকাল এবং যৌবনাগমে ঘটে যুক্তি- 
ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তির উচ্ছুপিত আত্মপ্রকাশ । মানসিক শক্তিগুলির এই 
ক্রমিক আত্মপ্রকাশের ধারণার উপর নির্ভর করেই বিকাশের বিভিন্ন স্তরের 
জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা কর] হত । শক্তিগুলির ক্রমিক বিকাশের 
এঁ ধারণার সংগে সংগে এও মনে করা হত যে, সেইগুলির সাধারণ শিক্ষা 
প্রয়োজন এবং সেই শিক্ষা সম্ভব হয় বিভিন্ন গ্রকারের বিষয়বস্তুর সাহাষ্যে। 
বর্তমান কালে মানসিক শক্তিগুলির পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এবং 
অন্বীকার কর! হয়েছে তাদের ক্রমিক আবির্ভাবের কথা । মানসিক শিক্ষার 
জন্য এখন কোন সাধারণ শিক্ষার কথাও বল হয় না। এখনকার মতে 
এই শিক্ষার কাজ হল বিশেষ অভ্যাসসমূহ, ম্থতিসমূহ, ধারণাসমূহ, হস্ত ও 
মানসিক নৈপুণ্যের বিভিন্ন বূপসমূহ, বৌদ্ধিক আগ্রহনিচয়,। নৈতিক 
আদর্শাবলী এবং পদ্ধতিসম্বন্বীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। তবে এই 
পথান্থদরণের বিপদ হল এই যে, অঞ্জিত বহুবিধ মানসিক ক্ষমতা, প্রক্রিয়া 
ও কৌশলের মধ্যে সংহতি উপস্থিত ন1 থাকতে পারে । এই বিপদ এড়ানর 
জন্য প্রয়োজন সমস্ত মানসিক গুণাবলীর সংহত বিকাশ ও একটি সর্বব্যাগী 
জীবন-দর্শনের আবির্ভাব । শিশুশিক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর রয়েছে তাদের 
এই কথা বিশেষ করে মনে রাখা উচিত । 


যৌবনাগমের সময়ে “সাধারণ বুদ্ধির” (£910615] 80091]1861)0৩ ) বুদ্ধির 
হার ধীরে ধীরে কমেযায়। এর পরে বুদ্ধির পরিমাণ হয় সামান্য এবং ষোল 
থেকে আঠার বছর বয়সের মধ্যে বিকাশের সীমায় পৌছান যায়। অবশ্ত 
অন্ত বিষয়ের মত এ বিষয়েও ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে প্রচুর। যোগ্যতর 
শিশুদের বৃদ্ধি সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশীদিন ধরে চলে এবং হীনবুদ্ধিদের 
বুদ্ধির বিকাশ সাধারণ শিশুদের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিশেষ আগ্রহ 
ও মনোভাবের বিকাশ এবং নৃতন বৌদ্ধিক নৈপুণ্যসমূহের অর্জন বুদ্ধির 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২*৭ 


বিকাশের সংগে সংগেই বন্ধ হয় না। ফলে বৌদ্ধিক বিকাশ উচ্চতার 
( ০61০৪] ) দিক থেকে বন্ধ হলেও, সমতলক্ষেকজে সামনের দিকে (1001- 
£0069]]5 ) অনেকর্দিন ধরে চলতে থাকে । 


বুদ্ধি ও মনোযোগের ব্যাণ্থির বৃদ্ধির জন্য শিশুর1 এই সময়ে দীর্ঘতর সময় 
ধরে মনোনিবেশ করতে পারে এবং দীর্ঘতর ও জটিলতর বাক্যের অর্থ বুঝতে 
পারে। এর ফলে শিখণের ক্ষমতা ও মনে রাখার ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। 
বস্ততঃ বুদ্ধিযুক্ত স্মরণক্ষমতা এই সময়েই খুব বুদ্ধি পায়। যৌবনাগমের সময়ে, 
বিশেষ করে বালিকাদের, প্রতিরূপগুলি হয়ে উঠে প্রাণবন্ত ও মূর্ত এবং তাই 
এই সময় হল স্থজনমূলক কল্পনাশক্তির (8058%)086107) শিক্ষার উত্তম কাজ । 

যদিও এ কথা ঠিক নয় যে, এই সময়েই বৌদ্ধিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে, 
তবুও এ কথ! সত্য যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিশু এই সময়ে 
বিমূর্ত ও প্রতীক সমস্থিত চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অনেক বেশী 
সমর্থ হয়। তর্কবিদ্যাসম্মত যুক্তি হল এক প্রকারের কৌশল । যৌবনাগম 
হল এই কৌশল আয়ত্তের অতি উপযুক্ত সময়। 

শিশুরা! বয়ঃসন্ধিক্ষণ কালের শেষে প্রায়ই জীবনে প্রবেশ করে এবং জটিল 
আধুনিক জীবনের সংগে সংগতিবিধানে বাধ্য হয়। স্তরাং বিদ্যালয়ের 
উচিত মানবসভ্যতার সাধারণ রূপরেখার সংগে এবং তাদের দেশ ও জনপদের 
ইতিহাসের সংগে শিশ্বদের পরিচিত করিয়ে দেওয়। অল্প বয়স ও সীমিত 
শিক্ষাকালের জন্য এই পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য । স্থতরাং প্রশ্ন উঠে, 
কোন্‌ উপায়ে সময়ের এই লীমিত দানকে জীবনের উপযুক্ত করে তোলা 
যায়? কেউ কেউ বলেন, পরবর্তী কালের জন্য সব চেয়ে ভাল শিক্ষাদান 
সম্ভব নিজেদের সমস্ত। সম্বন্ধে শিশুদের বস্তমুখী চিন্তার অভ্যাস গঠন করিয়ে 
এবং পরবর্তী জীবনে এ প্রকার মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্থন্ধে তাদের 
বিশেষভাবে অবহিত করিয়ে, কিন্ত অনেকে আবার এরপ প্রস্তাবে পূর্ণভাবে 
রাজী নন। তাদের মতে বন্তুমুখী চিন্তার অভ্যাসগঠন ও তার প্রয়োজনীয়তা- 
বোধের উন্মেষের সংগে সংগে তের বছর বয়সের উপরের শিশুদের শিক্ষায় 
ছুটি উপাদান থাক! উচিত ঃ নাগরিকতার শিক্ষা এবং ব্যক্তিতা বিকাশের 
শিক্ষা । এই নাগরিকতাশিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে আধুনিক জগৎ সমন্ধে 
ক্রমিক পর্যায়ে শিশুদের জ্ঞানদান এবং পরবর্তী উদ্দেশ্ত হবে দেশের ও বিশ্বের 


২৭৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


ঘটনাবলীর স্বাধীন আলোচনা । একথ! বোঝ খুব কঠিন নয় যে, উপরোক্ত 
হুই প্রকারের ব্যবস্থা হল পরম্পরের পরিপূরক, তার্দের মধ্যে কোন প্রকারের 
্বন্ঘ নেই। সুতরাং বয়ঃসন্ধিক্ষণের বৌদ্ধিক শিক্ষায় এঁ দুই প্রকারের ব্যবস্থারই 
স্থান থাক উচিত । 


€গ) প্রক্ষোভগত বিকাশ 

শৈশব ও বাল্য থেকে যৌবনাগমকালে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয় মুখ্যতঃ পরিমাণগত, 
কিন্ত এ সময়ে প্রক্ষোভগত বৃদ্ধি শুধু মাত্র পরিমাণগত হয় না, হয় গুণগতও | 
অবশ্য এই গুণগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে দীর্ঘ-দিনের ব্যবধানে, হঠাৎ নয় | 

যৌন ইন্ড্রিয়গুলি ও তাদের গ্রস্থিতস্ত্রের পরিণতির জন্য শিশুদের গুধ 
কৌতুহল জাগতে পারে এবং অবদমিত ভীতি ও দ্বণাবোধেরও উদ্ভব হতে 
পারে। যৌন বিষয়ে নূতন আগ্রহ কখনও কখনও অবশ্ত পরিশ্ফুটও হয়। 
উদ্দেশ্হীন অস্থিরতা, অত্ভূত আকাজ্ষা ও তীব্র প্রক্ষোভান্ুভূতি এই সময়ে 
দেখা যায়। অনেক যুবকের এই সময়ে প্রচ্ছন্ন ভীতি জন্মায় এবং চাপ? প্রকৃতির 
যুবকর1 মিথ্যা ও ভগ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্ত 
যৌনজ্ঞান দান করা বয়স্কদের কর্তব্য । এই যৌনজ্ঞান প্রধানতঃ দান করবেন 
-পিতা-মাতা, শিক্ষক, ধর্মযাজক, যুবনেতা প্রভৃতি বয়স্কের | অবশ্য শুধুমাত্র 
যৌনজ্ঞান দানের দ্বারা সুস্থ জীবনবোধ স্থষ্টি করা সম্ভব নয়। যৌনজ্ঞানকে 
স্স্থ নৈতিক ধারণানিচয় ও জীবনদর্শনের অংগীভূত করার প্রয়োজন রয়েছে । 

এই সময়ে সর্বপ্রকারের গ্রক্ষোভের তীব্রতা বাডে। রাগ, অহংকার, 
যুযুৎসা, আত্মপ্রদর্শন ইত্যাদি এই সময়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংগে 
সংগে ভীতি, অপরের নেতৃত্ববরণের ইচ্ছা! ইত্যাদিও দেখা যায়। আগের 
স্তরের বহির্মুখিনতার স্থানে এখন আত্মসমালোচনার উদ্ভব হয়। অনেকের 
বিবেক এই সময়ে অতি কঠোর হয়ে উঠে, ফলে তারা নির্দোষ ব্যাপারেও 
গুরুতর অপরাধ ও পাপের সন্ধনে ব্যস্ত হয়। অত্যধিক আত্মসচেতনতার 
ফলে অনেকে সমালোচনাকাতর হয়ে পড়ে । অনেকে এই সময়ে আত্মমৈথুনে 
প্রবৃত্ত হয়। বড়দের উচিত এই আচরণকে সহানুভূতির সংগে দেখা এবং খুব 
স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করা । 

বয়:স্ধিক্ষণের শিশুর আচরণের উপরোক্ত বিকোধী গুণাবলী বুঝিয়ে দেয় 
যে শিশু জটিল জগতের সংগে সংগতিবিধানে ব্যস্ত । শিশু এখন বাল্যের 


মানব জীবনের বিভিন্ স্তর ২খঈ 


বৈশিষ্ট্য ও আচরণকে ঘ্বণা করতে সুরু করে এবং সুরু করে বয়ন্বদের চাল- 
চলনকে ভালবাসতে । স্বভাবতঃই পূর্বের স্তরের প্রশাস্তির ভাব এখন প্রায় 
অস্তহিত হয় এবং প্রক্ষোভ-জীবনের জটিলতা স্ব-বিরোধী আচরণের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ লাভ করে। সত্যই এই বয়সটি হল শ্ব-বিরোধী ভাবের কাল। 
অত্যধিক পরিশ্রমের পরেই দেখা যাবে যে, শিশু কুঁড়েমিতে লিপ্ত, বন্ধুসংগের 
পরেই সে চায় একাকী থাকতে। বিশ্বাস ও সন্দেহ পর পর দেখা দেয়। এই 
রকম পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি ও আচরণের প্রকাশের জন্ত এই বয়সের শিশুদের 
সংগে প্রায়ই গৃহে ও বিদ্যালয়ে বয়স্কদের সংগে সংঘর্ষ দেখা দেয়। কিন্তু 
তথ।কধিত “বাড়-ঝঞা? (8600 8109. ৪62988 ) এডানর সর্বাপেক্ষা ভাল 
উপায় হল সাধারণ কর্মঠ জীবন এবং সঙ্ঘবদ্ধ কর্ধের প্রচুর স্থযোগ । 

বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশু সচেতনভাবে ব1 অবচেতন স্তরে তার জীবনকে নিরিষ্ 
ব্যাপক লক্ষ্য ও আদর্শসমৃতকে কেন্দ্র করে পরিচালিত করতে চায়। এই 
লক্ষ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান হল ধর্মীয় ও দার্শনিক লক্ষ্যসমূহ | দার্শনিক 
ও ধর্মীয় প্রশ্নসমূহ শিশুদের আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করে এবং বিব্রতও করে 
তোলে। এই সময়েই সাহিত্য খুব প্রিয় হয়ে উঠে এবং আদর্শ ব্যক্তি ও 
আদর্শকে ধিরে প্রক্ষোভগুলি পরিচালিত হতে থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী রসও 
(8০1906 ) গঠিত হয় । এই সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই-ই খুব 
প্রকট হয়ে উঠে। ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিছ্যালয়ের প্রধান কাজ হল বিদ্যালয়ের 
জীবনকে খাঁটি ধর্মীয় ভাবে অভিষিক্ত করে তোলা, ধর্মসমূহ সম্বন্ধে উপযুক্ত 
জ্ঞানদান করা এবং ভাল উদাহরণসমূহ উপস্থাপিত করা। ধর্মপুস্তক পাঠ 
সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা ভাল নির্দেশ হল এঁতিহাসিক ও বস্তমুখী দৃষ্টিতে বিষয়বস্ত্কে 
দেখা । শিশুদের বোঝাতে হবে পুস্তকটি বা পুস্তকগুলির অর্থ যারা লিখেছিল 
এবং যাঁদের জন্য লেখা হয়েছিল তাদের কাছে আসলে কি ছিল। 

বলা বাহুল্য, ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে ধর্মশিক্ষা্ানের ব্যবস্থার 
কোন মূল্য নেই। তারা এই বয়সের শিশুদের মানবতামুলক দার্শনিক দৃঠিভলি 
অজনে সহায়তা করার বিশেষ পক্ষপাতী । আসল কথা হল এই যে, এই 
সময়ের শিশুদের একটি ব্যাপক বিশ্ববীক্ষ! ( '্ম1691)801,90101)6 ) গঠনে 
সাহায্য করতে হবে। তবে সে বিশ্ববীক্ষা ধর্মভিত্তিক হতে পারে বা নাও 
হতে পারে। 


২৮০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


€ঘ) সামাজিক বিকাশ 

এই সময়ে পিতা-মাতার সংগে শিশুর সম্পর্ক বিশেষভাবে পরিবতিত হুয়। 
পিতা-মাতার সমালোচনায় এখন সে প্রায়ই তৎ্পর হয়ে উঠে এবং তাদের 
কর্তৃত্বকে অমান্ত করতে আনন্দ পায়। তাদের প্রচলিত বিশ্বাসের এখন সে 
প্রায়ই বিরোধী হয়ে উঠে এবং নৃতন বিশ্বাসকে উচ্ছাস ও আবেগের সংগে 
গ্রহণ করে। তবে ষর্দি পিতা-মাতার সংগে সম্পর্ক এতাবৎ ভাল থেকে থাকে 
তাহলে বিরোধ খুব অল্প সময়স্থায়ীই হয়। 

এই সময়ে শিশু পরিবারের বাইরে সমর্থন ও পরিচালন! খোজে। 
চার্চের সাহায্য সে গ্রহণ করতে পারে এবং কোন শিক্ষককে সে তার 
বীরপূজার পরম পুজ্য বলে গ্রহণ করতে পারে । কিংবা সেকোন চিত্র- 
তারক বা খেলোয়াড়ের আচরণের নকল করতে চায়। এই বীরপুজার 
ফলে শিশু নৃতন উদ্দীপনা, নৃতন আদর্শ ও নৃতন আগ্রহসমূহ লাভ করে। 
কিন্তু মাত্রাধিক আকর্ষণের জন্য সে বস্তজগৎ থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে 
এবং আশ] ভংগও অন্গভব করতে পারে। 

বাড়ীর অবস্থা খার1প হলে সে এখন আরও বেশী করে কল্পনার সাহায্য 
গ্রহণ করে । এই প্রকারের দিবান্বপ্র খুবই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে 
তার অপসারণেরও প্রয়োজন রয়েছে । সমবয়সীদের প্রয়োজন এই সময়ে খুব 
বেশী। যুব সংগঠনগুলি এই সময়ে খুব প্রিয় হয়ে উঠে। মিশ্র নাচ ও 
খেলাধূল! এই সময়ে শিশুরা খুব পছন্দ করে । এই সবের মধ্য দিয়ে পরস্পরের 
আগ্রহের সংগে শিশুদের পরিচয় ঘটে এবং অন্য যৌনশ্রেণীর সংগে বন্ধুত্ব গডে 
উঠে । ক্ষণস্থায়ী প্রেমের ব্যাপার ও দেখা যায় এবং এই সব ব্যাপার সাধারণতঃ 
প্রচুর আবেগ ও উচ্ছ।সসমদ্থিত হয়। লংখ্যার খুব মূলা রয়েছে । শিশুকে যত 
ব্যাপক ও ভাল সামাঞ্জিক অভিজ্ঞত' দেওয়? হয় ততই তার সামাজিক বিকাশ 
সার্থক হয়ে উঠে । সঙ্গীহীন, অত্যধিক পুস্তকপ্রিয় এবং অতিগন্ভীর প্রকৃতির 
শিশু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। অন্তদিকে অতিকর্মঠ, অতিচঞ্চল ও 
অসন্ধ্ যুবক মানসিকভাবে নিশ্চয়ই অস্থ্খী হয়। ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের জন্য 
প্রস্ততি. হল যৌবনকালের একটি প্রধান কাজ । তাই এদিক থেকে বিষ্ালয়ের 
কর্তব্য হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক বিদ্যালয় তার এই দিককার কর্তব্য 
পালন করে যখাপাধ্য পেশাগত পরিচালন! প্রদান করে। 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৮১ 


শিশুর বুদ্ধি ও বিকাশের যে চিত্র উপরে দেওয়া হল তা ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার মনস্তাত্বিকদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর সম্পূ্ভাবে নির্ভরশীল । 
এই কারণে ভারতীয় শিশুদের বেলায় এ চিত্র মোটামুটি গ্রযোজা হলেও 
পূ্ণভাবে প্রযোজ্য হবে না। ভারতীয় ও পশ্চিমী সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিরাট 
পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য শ্বভাবতঃই শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের 
ধারাকে বিপুলভাবে গ্রভাবিত করে--এ কথ! সর্বদাই মনে রাখা গ্রয়োজন। 


ব্যক্তিগত বৈষম্যদমুহ 


আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হল সামাজিক পরিবেশে 
প্রতোক ব্যক্তির পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন করা। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই ভিন্ন 
প্রক্কতির, তাই পূর্ণাংগ বিকাশের আদর্শকে ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে 
লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকের বেলায় পৃথকভাবে নির্ধারিত কর] প্রয়োজন । ব্যক্তির 
এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তি- 
বৈষম্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও কারণসমূহের সংগে গভীর পরিচয়। নিয়ে 
ব্যক্তিবৈষম্যের সমস্যার বিভিন্ন দিকের আলোচন| লিপিবদ্ধ হল। 


(ক) ব্যক্তিবৈষম্যের প্রকাশ 

ব্যক্তিবৈষম্য জীবনের সর্ধদিকে প্রকাশ পায়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত 
প্রকারের বৈষম্যের উপযোগিতা সমান নয় । শিক্ষাক্ষেত্রে দৈহিক ও অংগ- 
সঞ্চালনগত বৈষম্য, মানমিক শক্তিসন্বদ্বীয় বৈষম্য, গ্রক্ষোভগত বৈষম্য, 
সামাজিক গুণাবলীসম্পকিত বৈষম্য, অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যসম্পঞ্িত 
বৈষম্য এবং ব্যক্তিত্বসম্পকিত বৈষম্য বিশেষ তাতৎপর্ধপূর্ণ। তাই এই সব 
বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই নিয়ের আলে।চনা পরিচালিত হবে। 


(১) দৈহিক ও অংগসঞ্চালনগত বৈষম্য 

এই জাতীয় বৈষম্য সহজেই নজরে পড়ে । এই দিককার উল্লেখযোগ্য 
বৈষম্য হল উচ্চতা, ওজন, দেহের কাঠামো এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি, জটিলতা, 
ষাথার্থ্য ও ক্ষিগ্রতা সম্পকিত। এই শ্রেণীর সমস্ত প্রকার বৈষম্যের একটি 
প্রধান লক্ষণ হল এই যে, কোন অনির্বাচিত বডদলের পরিমাপ করলে এবং 
পরিমাপের ফলগুলিকে গ্রাফ" কাগজে অঙ্কিত করে যুক্ত করলে দেখা যাবে যে 
সেগুলি ঘণ্টার আকার (10611-8))%76 ) ধারণ করে। এই ঘণ্টাকুতি বক্র- 
রেখাকে বল হয় স্বাভাবিক বিস্তারের বক্ররেখা (170:009] 0:00801]165 
০:৮০ )। অর্থাৎ বেশী ভাগ লোকের পরিমাপ প্রায় একই প্রকারের হয় 
এবং খুব অল্প সংখ্যকের পরিমাপ হয়--নয় খুব বেশী ব1 নয় খুব কম। 

দৈহিক ও অংগসধ্শালনের বৈষম্যের প্রভাব শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্কের 


ব্যক্তিগত বৈষম্যসমূহ ২৮৩ 


উপর পড়ে এবং অংগসঞ্ালনগত বৈষম্যের প্রভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর 
অনেকখানি পড়ে । 

৫২) বুদ্ধিগত বৈষম্য 

একই বয়সের শিশুদের মধ্যে দেহের মত বুদ্ধির ব্যাপারেও প্রচুর বৈষম্য 
বর্তমান থাকে এবং বুদ্ধির পরিমাপ করলে দৈহিক বৈশিষ্টাগুলির পরিমাপের 
মত একই রকমের ফল পাওয়] যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক বিস্তারের বক্ররেখার 
উত্তব হয়। 

(৩) প্রক্ষোভগত বৈষম্য 

যদিও প্রক্ষোভের গুকুতি প্রদত্ত ভাগ্ডার সকল মানুষেরই প্রায় এক রকম হয়, 
তথাপি প্রক্ষোভগুলির শক্তি ও পরিমাণ সকলের এক প্রকারের নয় এবং একই 
অবস্থায় সকলের প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়াও এক প্রকারের হয় না। ম্বভাবতঃই 
প্রক্ষোভের বৈষমামূলক প্রকাশে অভিজ্ঞতায় অবদান খুব কম হয় না। 
অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার জন্য গ্রকৃতির সমগোত্রীয় দানও ভিন্ন বূপ গ্রহণ করে। 


(৪) সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বৈষম্য 

মানবিক সম্পর্কবিষয়ে শিশুরা জন্মের কিছু পরেই আচরণিক বৈষম্য 
প্রকাশ করে । কোন শিশু হয়ত বেশ সামাজিকতাবোধসম্পন্ন। কেউ হয়ত 
আবার লাজুক প্রকৃতির । কেউ হয়ত সংঘর্ষপ্রিয়। আবার কেউ হয়ত 
সহযোগিতাভিত্তিক খেলা ও কর্ধে বিশেষ উৎসাহী |. কেউ হয়ত নিস্পৃহ ও 
অন্তমু্ী স্বভাবের । আবার কেউ হয়ত হ্ান্ঠোচ্ছল ও আনন্দ-পরিহাসপূর্ণ । 
বল। বাহুল্য, এই সমস্ত বৈষম্যের কারণ অন্যান্য প্রকারের বৈষয্যের মত 
বংশধার1 ও পরিবেশ উভয়েরই মধ্যে নিহিত এবং যেখানেই পরিমাপ সম্ভব 
সেখানেই পরিমাপের ফলগ "স্বাভাবিক বক্ররেখার' মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে। 

(৫) অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যসম্পকিত বৈষম্য 

অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেও গ্রচুর ব্যক্তিগত 
বৈষম্য দেখ! যায় এবং বৈষম্যের পরিমাপের ফল 'ম্বাভাবিক বিস্তারের বক্র- 
রেখা'র রূপ গ্রহণ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই গ্রকার বৈষম্যের সংগে পরিচয়ের 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । কেননা এই পরিচয়ের সাহায্যে শিক্ষাকে অনেকটাই 


ব্যক্তির বিকাশোপযোগী করে তোলা যায় । 
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(৬) ব্যক্তিত্বসম্পকিত বৈষম্য 


ব্যক্তিত্ব হল মান্ছষের বিভিন্ন প্রকারের গুণাবলীর সামগ্রিক বূপ। এর 
মধ্যে দেহ, ইঞ্জিয়। সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ বুদ্ধি, গ্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়।, 
সামাঞ্জিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সব কিছুই পড়ে। তবে এর বৈশিষ্ট্য হল এই 
যে, এটি বিশ্লেষণের ফল নয়, এটি হল মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সংঙ্গেষণজাত 
ফল । আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের বেলায় 
পৃথক | সুতরাং এট। সহজবোধ্য যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষণাত্মক ফলও 
হবে পৃথক অর্থাৎ বৈষম্যমূলক | 

খে) ব্যক্তিবৈষম্যের কারণসমূহ 

ব্ক্তিবৈষম্যের কারণ আংশিকভাবে বংশধারাগত। জননকোষের সার- 
বস্তর (£০:70 01890) মধ্যেই এর প্রাথমিক বীজ নিহিত থাকে । মাতা ও 
পিতার দেহের যুগ্মফলের জন্য তাদের দুজনের সম্মিলিত বৈশিষ্ট্যসমূহ শিশুর 
মধ্যে নূতন নৃতন বৈশিষ্ট্য স্থষ্টি করতে পারে । 


বংশধারাগত বৈষম্যগুলি আবার পরিবেশের বহুবিচিত্র উদ্দীপকগুলির 
প্রভাবে নানাভাবে প্রভাবিত হতে পারে । পরিবেশগত উদ্দীপকগুলি সম্পকে 
হুলিংগ-ওয়ার্থ নিয়লিখিত সুন্দর মন্তব্যটি করেছেন £ 

“মানুষের প্রকৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যই জন্মগত নয়, সেগুলির উদ্ভব হয় 
অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, অভ্যাস ও আকম্মিক বিপর্যয় থেকে । যে সব ভাষা আমরা 
ব্যবহার করি, যেসব খাছ্য আমর পছন্দ করি, যেসব পোষাক আমর] পরি, 
যেসব বস্তকে আমর] ভয় করি, যেসব বস্তকে আমরা ভালবাসি, যেসব প্রথা 
আমর! শ্রদ্ধা করি, যেসব ইচ্ছাকে আমর দ্রমন করি, যেসব উচ্চাকাজ্ক্কাকে 
আমর। প্রায়ই প্রকাশ করি, যেসব খেলা আমর খেলি_-সমস্তই প্রধানত: 
এতিহাধিক ও ভৌগোলিক অবস্থাসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ণ ও কর্ম- 
বিরতির সময়ের প্রত্যেক কাজই আমাদের সাধারণ গঠনের উপর ছাপ 
বেখে যায়, যেমন জীবনের বিচিত্র আকম্মিক বিপর্যয়সমূহ আমাদের অনেক 
বিরূতি ঘটায় ৮ 

বংশধারাগত কারণসমুক্ 

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশগত কারণসমূহের প্রকৃতি ও প্রভাবের 
কিছুট। পরিচয় উপরে দেওয়া হল। এখন বংশধারাগত কারণসমূহের কিছুটা 
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পরিচয় দেওয়া] প্রয়োজন । এই কারণ সমূহের মধ্যে (১) যৌন কারণ, 
(২) জাতি বা পরিবারগত কারণ এবং (৩) বয়স বা পরিণতির পর্যায়গত 
কারণসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


৫১ যৌন কারণ 

যৌন পার্থক্কে অনেক সময়ে ভূল করে অনেক প্রকারের বৈষম্যের উৎস 
বলে মনে কর! হলেও, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কিছুটার ব্যাখ্যা যৌন পার্থক্যের 
দ্বার] দেওয়] যায়। কতকগুলি দৈহিক কাঠামোগত € 8086010598] ), দৈহিক 
প্রক্রিয়াগত (700551019£108] ) এবং সাধারণভাবে দেহগত পার্থক্যের 
ভিত্তিতে রয়েছে যৌন পার্থক্য । অন্য প্রকারের পার্থক্য খুব বেশী বা লক্ষ্যণীয় 
নয়। বেজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বার? দেখা গেছে যে, নারী ও পুরুষ সাধারণ বুদ্ধির 
ক্ষেত্রে বা গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, বলবিদ্া, অর্থনীতি এবং স্জনাত্মক শেখার 
ক্ষেত্রে প্রায় সমান। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্রহ ও অজিত শক্তির পার্থক্য 
দেখা গেলেও, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির ব্যাখ্যা পূর্বের শিক্ষা ও সামাজিক 
প্রথার প্রভাবের ভাষায় দেওয়] ষায়। যুদ্ধ, বিপ্রব ইত্যার্দির অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখা গেছে যে, নারীর] পুরুষের জন্য চিহ্নিত অনেক বিশেষ কর্মক্ষেত্রেও 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য অন করেছে । 


(২) জাতিগত কারণ 

সাধারণতঃ মনে কর! হয় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছুটা 
পার্থক্য রয়েছে । কিস্তু যতদিন ন। পরিবেশের বৈষম্যস্থজনকারী প্রভাবকে 
সম্পূর্ণভাবে দুর] করা হচ্ছে, ততদিন বল1 কঠিন কোন্‌ জাতির আদিম টবশিষ্ট্য 
কি প্রকারের ব।কি পরিমাণের । তবে ব্যক্তির মধ্যে যেমন জন্মগত পার্থক্য 
রয়েছে, তেমনি জাতিদের মধ্যেও জন্মগত পার্থক্য থাকতে পারে । কিন্তু 
জাতিমিশ্রণ ইতিহাসে এতই ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে যে, বোধহয় 
কখনই নির্ধারণ কর। সম্ভব হবে ন। পৃথিবীর জাতিগুলির আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি 
হুল কি প্রকারের বাকি পরিমাপের । এমনকি ন্ৃতত্ৃবিদূদের মধ্যে পৃথিবীর 
পৃথক জাতিসমূহের সংখ্য৷ ও অস্তিত্ব সম্বক্ষেই যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এই 
অবস্থায় কোন ব্যক্তিগত বৈষম্যকে জাতিগত বলে নির্দেশ করা মোটেই 
যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে মনে রাখ প্রয়োজন যে, জাতিসমৃহের মধ্যে পার্থক্য 
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যদি ব থাকত তাহলে সেই পার্থক্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যকার 
পার্থক্য অপেক্ষা অনেক কমই হোত। 

(৩) বয়সসম্পকিত কারণ 

বয়স বাড়ার সংগে সংগে বিকাশের ধারার অনেক পরিবর্তন আসে । এই 
পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত বৈষম্য অনেক বেডে যায়। দশ বছরের ছেলের 
সংগে ষোল বছরের ছেলের সমস্ত পার্থক্য প্রত্যক্ষভাবে জন্মগত বা পরিবেশগত 
নয়। অনেক পার্থক্য শুধু বয়স বাড়ার জন্যই স্থষ্ট হয়। 

গে) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি, অর্থ ও তাৎপর্য 

(অ) পূর্বে (তাও বহুপূর্বে নয়) বিদ্যালয় শুধু বিষয়বস্তর আয়স্তীকরণ 
সম্পকিত বৈষম্যব্যাপারে উৎসাহিত ছিল। অর্থাৎ বিদ্যালয় উৎসাহিত বোধ 
করত বুদ্ধি, জ্ঞান ও নৈপুণ্য-সম্পকিত বৈষম্যের ব্যাপারে । কিন্তু বর্তমানে 
শিক্ষার লক্গ্যবস্ত মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ হওয়ার, বিছ্যালয় মানব- 
ব্যক্তিত্বের যে কোন দিকের বৈষম্য সম্বদ্ধেই আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্বের 
বিভিন্ন দিকের বৈষম্যের প্রকৃতি ও অর্থ সম্বন্ধে নিয়ের মন্তব্যসমূহ কর! যায় । 

(১) প্রত্যেক মানবীয় বৈশিষ্ট্য সপ্বন্ধে প্রত্যেকটি লোক পৃথক । 

(২) প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের বেলাতেই দেখ। যাবে যে, তা বেশীর ভাগ 
লোকের মধ্যে হয় মাঝামাঝি রকমের । অর্থাৎ খুব অল্প লোকের মধ্যেই 
কোন বৈশিষ্ট্য খুব বেশী বা খুব কমভাবে দেখা দেয় । 

(৩) বিকাশ ব1 শিখনের হার হল প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক । সকলের 
বিকাশ এক সময়ে সুরু হয় না বা একভাবেও অগ্রসর হয় না। শিখনের 
গতিবেগও সকলের একপ্রকারের হয় না। 

(৪) বৈষম্যগুলির আর একটি সাধারণ লক্ষণ হুল এই যে, দৈহিক ও 
মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক হল অত্যন্ত নিবিড়। কোন একটি 
বৈশিষ্ট্যসম্পকিত পার্থক্য অন্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পার্থক্া সৃষ্টি করে। 

(৫) একথা সত্য যে, মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বংশধার1 ও পরিবেশ এই 
দুই শক্তিকেন্দ্র থেকে উদ্ভুত হয়, তথাপি উত্তবের অপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন 
হল পরিবত্তনের | বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন আসে স্বাস্থ্য, 
দৈহিক কাঠামে1, অভিজ্ঞতা, পরিবার ও পরিবেশের মানবীয় সম্পর্ক, অর্থ- 
তনতিক অবস্থ1, বিদ্যালয়ের প্রকার ও পদ্ধতি ইত্যাদির প্রভাবে । 
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(আ) ব্যক্তিগত বৈষম্য ও শিক্ষক 

ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশ ও প্রকুতির সংগে পরিচিত হওয়ার ফলে 
শিক্ষকের নিয়প্রকারের উপকারসঘূহ হতে পারে ঃ 

(১) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে পরিচিত হলে শিক্ষকের ধৈধ বৃদ্ধি পাবে । 
তিনি শিখনবিষয়ে মস্থরগতি ও কমশক্তিসম্পন্ন শিশুদের প্রতি অনেক বেশী 
সহানুভূতিশীল হবেন। 

(২) ব্যক্তি বৈষম্যের সংগে পরিচয়ের ফলে বোঝা যাবে যে শতকরা 
প্রায় ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী গড় মানের চেয়ে নিয়ে থাকবেই । সুতরাং বেশীর 
ভাগকে কেউ আর গড় মানের উপরে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না। 

(৩) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে শিক্ষার সংগতিবিধানের প্রচেষ্টার ফলে 
বিদ্যালয় এ বৈষম্যকে কমাতে পারে না। শিখনের স্থযোগের অভাবের ফলে 
যে বৈষম্যের উদ্ভব উত্তম সুযোগের ফলে তা কমতে পারে, কিন্তু শিখনের 
শক্তিরই পার্থক্য থাকে এবং সেই পার্থক্যজনিত বৈষম্য শিক্ষাদানের উন্নততর 
প্রচেষ্টার ফলে কমে না, বরং বাড়ে। 

(৪) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার ফলে প্রতিযেধাত্মুক (:92760191) 
ব্যবস্থার ফলাফলকে বস্তনিষ্ঠভাবে দেখা সম্ভব হবে। একজনের সম্পর্কে গ্রাপ্ত 
ফলের সংগে অন্য একজনের সম্পর্কে প্রাপ্ত ফলের অনাবশ্ঠক ও ক্গতিকর তুলনা 
করা বন্ধ হবে। 

(৫) মানব-ব্যক্তিত্বের সর্বদিকের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্কের সংগে পরিচয়ের 
ফলে আরও উচ্চাংগের শিক্ষাদান সম্ভব হবে। দুরস্থিত কারণের সন্ধানে ও 
ব্যবহারে শিক্ষকদের দক্ষতা অনেক বাড়বে । 


€ঘ) ব্যক্তিগত বৈবম্যের সংগে শিক্ষার সামঞ্জত্যবিধান 

ব্যক্তি-বৈষম্যের কারণ যাই হোক ন] কেন শিক্ষাবিদ্দের কর্তব্য হল এই 
বৈষম্যগুলির সংগে প্রথমেই পরিচিত হওয়! এবং এমনভাবে বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি 
ইত্যাদি নির্ধারিত করা যাতে করে ভাল বৈষম্যগুলি সংরক্ষিত হয় এবং 
তাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং খারাপ বৈষম্যগুলির ভিত্তি শিথিল হয় কিনব! 
সেগুলি বিদুরিত হয়। যে কোন অনিবা চিত ছাত্রদিগের মধ্যে প্রধানতঃ তিন 
শ্রেণীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেই পার্থক্য গুলি হল (১) দেহসম্পঞ্চিত, (২) সাধারণ 
ও বিশেষ শক্তির পরিমাণসম্পকিত এবং (৩) প্রক্ষোভ ও সামাজিকতা 


২৮৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


সম্পকিত। এই টৈষম্যগুলি সম্পর্কে শিক্ষাক্ষেত্রে কি প্রকারের ব্যবস্থাসমূহ 
গ্রহণ কর! যায় নিয়ে তার সংক্ষিত আলোচন1 করা হল £ 

(১) দৈহিক বৈষম্যসমূহ ও শিক্ষা 

সমাজের প্রতোক শিশুরই স্বাস্থ্য ভাল হওয়! গ্রয়োজন। স্তরাং যেখানেই 
দেখ! যাবে যে, ব্যক্তিগত বৈষম্য ৫দহিক স্ুস্থতাব্যঞ্জক নয়, সেখানেই ভ্কত 
ধোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডাক্তারের দ্বার প্রত্যেক ছাত্রেরই 
শ[রীরিক পরীক্ষা করান উচিত এবং প্রয়োজনবোধে যোগ্য ব্যবস্থা! গ্রহণ কর! 
উচিত। চিকিৎসা-ব্যাপারে অন্ঠান্ত সামাঞ্জিক সংস্থার সংগে সহযোগিতা 
কর] বিদ্যালয়ের উচিত, ৫কনন] বিদ্যালয়ের একক প্রচেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
প্রয়োজনের উপযোগী হবে না। 

যে সব ছাজ্বের গুরুতর টৈহিক ত্রটি আছে তাদের সম্পর্কে বিদ্যালয়ের 
যোগ্য ব্যবস্থ! গ্রহণ কর? উচিত, কেননা, গুরুতর ধৈহিক ত্রুটির ফলে শিশুর 
শিখন-প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং তার প্রক্ষোভজীবনে গুরুতর সংক্ষোভের 
আবির্ভাবও হতে পারে । দৈহিক ত্রুটির ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল এমনি £ 
(১) যতশীপ্ সম্ভব ক্রটি আবিষ্কার, (২) সংগে সংগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা, 
(৩) বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যবস্থাকে ক্রুটিযুক্ত শিশুর প্রয়োজনের নিরিখে পরিবতিত 
কর], (৪) ত্রুটিযুক্ত শিশুর প্রতি বস্তমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এবং বিদ্যালয়ের 
কর্মাবলীতে যতদুর সম্ভব অংশগ্রহণে তাকে উত্সাহিত করা । 

অনেক সময়ে একই শ্রেণী-কক্ষের অভ্যন্তরে ক্রটিহীন ও ক্রটিযুক্ত উভয় 
প্রকারের ছাজ্রদেরই শিক্ষাদান সম্ভব হয়। আবার অনেক সময়ে প্রয়োজন 
হয় পৃথক শ্রেণী ব। বিদ্যালয়ের । 


উপরে যাদের স্বাস্থ্য ভাল, তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বল! হয়নি। 
কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন প্রত্যেকটি শিশুই পুথক এবং সেইজন্য দৈহিক শিক্ষার 
বেলায় বিশেষ করে এবং সাধারণ শিক্ষার বেলায়ও দেহগত বৈষম্যকে নজকে 
রেখে শিক্ষাদান করতে হবে। 


৫২) সাধারণ মানদিক শক্তি ও বিশেষ শক্তিসম্পকিত বৈষম্য 
এবং শিক্ষা 

আমর] দেখেছি ষে, সাধারণ মানদিক শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধির পরিমাপ সব 
মান্গুষের, ও তাই সব শিশুর, সমান নয়। কিছু সংখ্যকের বুদ্ধি থাকে সাধারণের 


ব্যক্তিগত বৈষম্যসমূহ ২৮৯ 


চেয়ে বেশী এবং প্রায় সমসংখ্যকের বুদ্ধি থাকে সাধারণের চেয়ে কম, কিন্তু 
বেশীরভাগ লোকের বুদ্ধি হয় মাঝামাঝি রকমের | বৃদ্ধির শুজ্জল্যের পরিমাণের 
জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছে [. ০৯ নামক পরিমাপ-কৌশলের । এই ]. 0৯. দ্বার! 
বয়স ও মানসিক বুদ্ধির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়! যানসিক বয়স 
(বুদ্ধির হিসাব মত গড বয়স) ও সাধারণ বয়সের আন্বপাতিক ফল হল 
[. ০.1 মনস্তাত্বিকরা ঘ. 2.-র উপর নির্ভর করে নিয়ভাবে মানুষের শ্রেণীকরণ 
করেছেন £ 


[. ০৯. শ্রেণী 
(১) ১৪০ এর উপর প্রতিভাধর ব' প্রতিভাধরকল্প 
(২) ১২* থেকে ১৪০ অত্যন্ত বেশীবুদ্ধিসম্পন্ন 
(৩) ১১০ থেকে ১১৯ বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন 
(৪) ৯০ থেকে ১০৯ সাধারণ বৃদ্ধিসম্পক্ন 
(৫) ৮০ থেকে ৮৯ একটু বোকা 
(৬) ৭০ থেকে ৭৯ সীমারেখাস্থিত 
(৭) ৫০ থেকে ৬৯ “মোরোন” (00:00) 
(৮) ২৫ থেকে ৪৯ “£ইমবেসাইল? (101990119) 
(৯) ২৫ এর নীচে “ইভিয়ট্‌? (10196) 


সাধারণ বুদ্ধি ও বুদ্ধি-পরিমাপ সম্পর্কে নিযলিখিত সিদ্ধাস্তসমূহে বর্তমানে 
পৌছান যায় £ 

(১) স্সাফুতশ্ত্ের বুদ্ধির সংগে বুদ্ধির সম্পক খুব নিবিড় । 

(২) [. 2. অপরিবর্তনীয় নয়। উন্নত পরিবেশগত অবস্থা]. ০৮-র 
বৃদ্ধি কিছুটা সংসাধিত করতে পারে । তবে পরিবেশের প্রভাব প্রথম দিকে 
যত কার্ধকরী হয়, শেষের দিকে তত কার্ধকরী হয় না। 

(৩) একটি মাত্র বুদ্ধির পরিমাপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা! উচিত নয়। 
স্বাস্থ্যের অবস্থা, শ্রাস্তি ও আগ্রহের পরিমাণ কিন্বা পরিবশগত অবস্থা বুদ্ধি 
পরীক্ষার ফলকে প্রভাবিত করতে পারে । 

(8) উত্তম অর্থাৎ সঠিক (58110) ও নির্ভরযোগ্য (1:51181916 ) বুদ্ধি 
পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত [. &. ব্যক্তির শিখন ক্ষমতার পরিমাণের নির্দেশ দেয়। 

(৫) , ০৮-র সংগে অন্তান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করলে (যেমন 

১৯ 


২৪৭ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


শিখনের ক্ষেত্রে অঞ্জিত ক্ষমতা, গ্রক্ষোভগত স্থর্য বা অস্থিরতা, পঠনের 
অভ্যাসের উপযোগিত1 ) মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আভাস দানের সম্ভাবনা 
বেড়ে যায়। 

বুদ্ধির সংগে বিদ্যালয়ের সাফল্য খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। সাধারণতঃ 
বিদ্যালয়ের সাফল্য বুদ্ধির ওজ্জল্যের সংগে সমান তাল রেখে বাড়ে বা কমে। 
তবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সম্পর্কে এই মন্তব্যটি গ্রযোজা নয়, কেননা শাীরিক 
স্বাস্থ্য, প্রক্ষোভজনিত অবস্থা, আগ্রহ এবং পারিবারিক ও সামাজিক 
অবস্থাসমূহ শিখনক্রিয়াকে ভাল ব! মন্দর দিকে প্রভাবিত করতে পারে। 
তবে সাধারণভাবে বল। যার যে, কোন শিশুর বুদ্যক্ক (7. 2) যদি ৮*র 
কম হয়, তাহলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে 
ধাড়ায়। তবে যে সব শিশুর বুদ্ধযন্ক ৫০ থেকে ৮০র ভেতরে তাদের পক্ষে 
প্রাথমিক বিগ্তালয়ে কিছুট1 পরিবতিত বিষয়বস্ত আয়ত্ব কর] সম্ভব এবং উচ্চ 
বিষ্ভালয়ে তাদের ভি করাও চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তর পরিবর্ডন 
প্রয়োজন । ৫০ এর কম বুদ্ধযঙ্কের শিশুদের আচরণ কিন্তু বিশেষ প্রতিষ্ঠানের 
মারফত নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। সুতরাং সাধারণ বিদ্যালয়ের বেশী বুদ্ধিমানদের, 
সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নদের এবং বোকা, সীমারেখস্থিত ও মোরোনদের পূর্ণাংগ 
বিকাশের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ কর1 উচিত । 


(অঅ) উজ্জ্বলবুদ্ধি এবং বিশেষ শক্জিসম্পক্পদের 116 
9))010791) ) শিক্ষার প্রকৃতি 

উজ্জ্লবুদ্ধি ও বিশেষশক্তিসম্পন্নদের যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্ত এ পযন্ত 
নানাগ্রকারের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই পদ্ধতিগুলির 
মধ্যে কয়েকটির সংক্ষি পরিচয় নিয়ে দেওয় হল £ 

(১) উজ্দ্লবুদ্ধিদের অনেক সময়ে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করে দ্রুত অগ্রসর হতে 
দেওয়] হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা এই শ্রেণীর শিশুর1 অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাদের নির্ধারিত পাঠক্রম শেষ কয়ে ফেলতে পারে। তবে এই ব্যবস্থার জ্রটি 
হল এই যে, কোন শিশু বুদ্ধির দিক থেকে উজ্দরঙ্গ হলেও দৈহিক, প্রক্ষোভগত্ত 
ও সামাক্িক দিক থেকে অনগ্রসর হতে পায়ে এবং ফলে মানসিক ভিন্ন 
ব্যক্তিত্বের অন্তান্ দিকে সে জটিল অভিযোজনসম্পকিত সমস্যার সম্মুখীন হতে 
পারে। অন্তদিকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিমবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর কাছ থেকে দুরে 


ব্যক্তিগত বৈষম্য সমূহ ২৯১ 


মানুষ হওয়ার জন্ত সে অগণতান্ত্রিক মনোভাব অজন করতে পারে এবং তাদের 
প্রকৃতির সংগে পরিচয় না থাকার জন্য সার্থকভাবে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে- 
ও অক্ষম হয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্প ও নিয়বুদ্ধিসম্পর শিশুরাও এদের নেতৃত্ব 
থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সমাজের বিপুল ক্ষতি অবশ্যন্ভাবী হয়ে উঠে। 
স্পষ্টতঃ এই ব্যবস্থার একমাত্র গুণ হল এই যে, বুদ্ধিমানদের অপেক্ষাকৃত 
কমবুদ্ধিম্পন্নদের সংগে একপাথে মন্থর গতিতে এগোতে হয় ন!। 


(২) কোন কোন স্থানে আবার উজ্জলবুদ্ধি শিশুদের জঙ্থ পৃথক বিদ্যালয়ের 
ব্যবস্থা করা হয়। এই সব ক্ষেত্রে উপরের ব্যবস্থার দেগুলি আরও প্রকট 
হয়ে উঠে । তবে উপরের ব্যবস্থার গুণটিও এইরূপ ব্যবস্থায় আরও পরিস্ফুট 
হয়ে উঠে । অর্থাৎ পৃথক বিদ্যালয়ে উজ্জ্লবুদ্ধিদের মানসিক দিকের চর্চা আরও 
অনেক ভালভাবে সম্ভব হয়। 


(৩) বর্তমানে উজ্জবলবুদ্ধিদের সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিয়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের 
মধ্যে রেখে উন্নততর বিষয়বস্তুর সাহায্যে যোগ্য শিক্ষা দেবার বিশেষ প্রবণত। 
দেখা যাচ্ছে । এই ব্যবস্থায় এ শিশুদের ৃজনীশক্তির বিকাশের ও স্বাধীনভাবে 
বিকাশের স্রযোগ নান] ভাবে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় শিশুদের মানসিক 
বিকাশও সার্থক হয় এবং সামাজিক ক্ষয়ক্ষতিরও অবকাশ থাকে না। অব্্থ 
এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের উপর দায়িত্ব অনেক বেশী পড়ে এবং বিদ্যালয়ের ভাল 
আধিক সঙ্গতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়, কেননা প্রত্যেকটি বিগ্ালয়েই উজ্জ্বল- 
বৃদ্ধিসম্পন্নদের উপযোগী শিক্ষক ও পরিবেশের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। 


(৪) কোন কোন মনোবিজ্ঞানী একটা সামগ্রিক হিসাবের উপর নির্ভর 
করে অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের “বয়সের উপর নির্ভর করে একট সামগ্রিক 
জৈবিক বয়স (0:%%0187019 ৪০) নির্ধারণ করে শিশুদের শ্রেণীকরণ করতে 
চান। এই ব্যবস্থায় বৌদ্ধিক, গ্রক্ষোভগত ও সামাজিক সমকক্ষদের মধ্যেই 
শিশুর শিক্ষা সম্ভব হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও শিশুদের সামাজিক নেতৃত্বের 
জন্য যোগ্য শিক্ষ! দেওয়া সম্ভব নয় এবং সম্পকিত শিশুদের অন্তরে অগণতান্ত্রিক 
মনোভাব গড়ে উঠে। 


(৫) বিশেষ শক্তিসম্পন্প শিশুদের অর্থাৎ যে সব শিশু কোন বিশেষ বিষয়ে 
( যেমন শিল্প, সংগীত, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি) বিশেষ পানদশিত প্রদর্শন করে 


২৯২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


তাদের শিক্ষার জন্যও বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়। কখনও কখন” 
ও এদের পারদপিতার বিবয়গুলিতে পৃথক শিক্ষা দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ 
শ্রেণীতে রেখে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও এদের 
শিক্ষার জগ্য পৃথক বিগ্ঠালয়ের ব্যবস্থা! কর] হয় । পৃথক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের 
সুবিধা হল এই যে, পারদশিতার বিষয়গুলির জন্য উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ কর 
যায়। কিন্ত এই ব্যবস্থার ক্রুটি হল এই যে, সামাজিক অভিযোজন ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট শিশুর] অপটু রয়ে যায় এবং অন্তদেরও তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা৷ 
সন্ভব হয় না। তাদের সম্বন্ধে অপর শিশুদের শ্রদ্ধাবান করে তোলাও 
এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্জনমূলক কর্মের জন্য সমাজের 
ব্যাপক সমর্থন পাওয়। সহজ হবে ন1! এবং তাই তাদের স্থজনীশক্তির পূর্ণ 
বিকাশও সহজে সংঘটিত হবে না। 


(আ) শিখনে মন্থরগতি ও ত্বল্সবুদ্ধিদের শিক্ষা 


শিখনে মস্থরগতি ও স্বল্পবুদ্ধিদের শিক্ষা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
এতাবৎ হয়েছে । যে সব শিশুর বুদ্ধযস্ক ৮৫ থেকে ৭-এর মধ্যে তারা কখনও 
কখনও অত্যধিক চেষ্টার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ সাফল্য অজ'ন 
করতে পারে। যাদের বুদ্ধযন্ক ৭ থেকে ৫০ এর মধ্যে তাদের পক্ষে কিন্তু 
বিছ্যালয়ের বা বাইরের সাধারণ জীবনের সংগে অভিযোজন কর কঠিন হয়ে 
পড়ে । তবে চেষ্টা করলে তাদের অদক্ষ শ্রমিক ( 07)8151]190 19100) 
ব। কিছুটা দক্ষ (82291-8011190 ) শ্রমিকের কাজ করতে সমর্থ করে তোলা 
যায়। সহজেই বোধা যে, সব শিশুকেই সাধারণ নাগরিকের কর্তব্যপালনে 
কিছুট। দক্ষ করে তোল! প্রয়োজন । ম্পষ্টতঃ বিদ্যালয়ের কাধাবলীকে ও 
শিক্ষাপদ্ধতিকে এদের মানসিক স্তরের সংগে সংগতি রেখে নির্ধারিত কর! 
প্রয়োজন, কেনন! বিদ্যালয়ের সাধারণ কার্ষপরিকল্পনা এদের ঠিক উপযোগী 
নয়। অনেক আধুনিক বিদ্যালয়ে বৌদ্ধিক শিক্ষীসম্পকিত বেশীর ভাগ কাজের 
জন্তে শিক্ষায় মস্থরগতি ও শ্তব্লবুদ্ধিদের পৃথকভাবে পরিচালিত কর] হয়, 
কিন্ত বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজে তাদের অংশগ্রহণের জন্ত ভাল ব্যবস্থা 
থাকে। ফলে তাদের সংগে তাদের যোগ্যতর সহপাঠীদের পার্থক্য খুব বেশী 
হয়ে উঠে না। 


ব্যক্তিগত বৈষমাসমূহ ২৯৩ 


(৩) প্রক্ষোভগত ও সামাজিক অভিযোজনসম্পকিত বৈষম্য 
ও শিক্ষা 

শিশু গ্রক্ষোভের দিক থেকে পরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে না| সামাজিক 
বুদ্ধির কোন বিশেষ আভাস জন্মের পর তার আচরণে দেখা যায় না। সে 
পাঁণা প্রকারের প্রক্ষোভের সম্ভাবনা নিয়েই শুধু জন্নায়। পরিবেশের 
্রক্ষোভউদীপক উপাদানসমূহের বারা উদ হয়েই মে গ্রক্ষোভগত পরিণতির 
দিকে এগিয়ে যায়। 

জন্মের পর থেকেই শিশুর আচরণ কতকগুলি মৌলিক অভাবের তাড়নায় 
নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে । এই অভাবগুলির মধ্যে কতকগুলি হল আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাজাত (যেমন খাগ্চের অভাব, নিদ্রা অভাব ইত্যাদি) এবং কতকগুলি 
হল সামাজিক সম্পর্কোডূত (যেমন পরের দুটি ও প্রশংসার জন্ত কামনা, 
আত্মগ্রতিষ্ঠা, ভালবাস! ও নিশ্চয়তার কামন! ইত্যাদি )। এই সম্ত অভাবের 
পরিতৃপ্তি বা অপূর্ণতা থেকে বনুপ্রকারের প্রক্ষোভগত গ্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। 
গ্ক্ষোভগত গ্রতিক্রিয়াগুলির সুষম পরিণতি থেকেই শিশুর সুষ্ঠ গ্রক্ষোভগ্নত 
বিকাশ ও সামাজিক অভিযোজন ঘটে। 

স্বভাবতঃ প্রত্যেক শিশুর গ্রক্ষোভগত ও সামাজিক আচরণগত প্রতিক্রিয়ায় 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল প্রত্যেক শিশুকে 
তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে উত্তম গ্রক্ষোভনির্ভর মনোভাব ও 
সামাজিক অভিযোজন আয়ত্ত করতে সাহাধা করা। তবে বিষ্ভালয়ের দ্বারা 
এই কর্তব্য সম্পাদন সহজ হয় না, যদি না বিদ্ালয়ের কম্মদের, বিশেষ করে 
শিক্ষকদের, নিজেদেরই প্রঙ্গোভগত ও সামাজিক বিকাশ স্ুষুভাবে 
সংসাধিত হয়। 


বংশধার। ও পরিবেশ 
ভুমিকা 


পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা ব্যক্তিগত বৈষম্য ও তার কারণসমূহের 
আলোচন1 করেছি। ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণসমূহের আলোচনার সময়ে 
আমরা বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছি। কিন্তু কারণান্গসন্ধানকে যদি শেষ 
ভরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমর! দেখব যে, সমস্ত কারণের মূলে রয়েছে 
দুটি মৌলিক কারণ-_একটি হল বংশধার1 এবং অন্যটি হল পরিবেশ । মনম্তত্বের 
পুস্তকে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচন] কর! হয়ে থাকে । বিশদ পরিচয়ের জন্য 
তাই মনস্ভত্বের পুস্তকপাঠের প্রয়োজন | এই পুস্তকে স্বভাবতঃই এই বিষয়ের 
অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! হবে এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে প্রধানতঃ 
এই বিষয়ের শিক্ষাসম্পফিত তাৎপর্ধের উপর | 

বংশধার]1 ও পরিবেশের প্রশ্ন মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেতে 
অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক কারণের 
সম্মিলিত গ্রভাবে। মানুষের বুদ্ধি ও বিকাশের উপর বংশধার] ও পরিবেশ 
উভয়েরই প্রভাব অমোঘ, কিন্তু এই প্রভাব সব সময়েই সম্মিলিতভাবে কাজ 
করে বলে তাদের পৃথক প্রকৃতি ও রূপ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তার 
উপর রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জগতের প্রভাব । বিশ্ব ও মানব- 
সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের মত রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিরস্তর 
চলেছে। এই পরিবর্তন কখনও কখনও বিপ্লবের (অর্থাৎ আমূল পরিব্ডনের ) 
রূপ ধারণ করে। আধুনিক কালের মত তত্বগ্রধান কালে বিপ্লবের সময়ে 
পুরাতন ব্যবস্থার সমর্থকেরা সাধারণতঃ বংশধারার সমর্থন করেন, কেননা তারা 
অচল সামাজিক ব্যবস্থাকে অলজ্ঘ্য গ্রাকৃতিক ব্যবস্থা (1)26078] 07061 ) 
বলে চালিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে, পরিব্তন ও নৃতন ব্যবস্থার সমর্থকেরা 
সাধারণতঃ পরিবেশের প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। কেনন! 
তীর! প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তির সমর্থকদের উন্নততর বংশধারার অস্তিত্ব 
স্বীকার করতে নারাজ থাকেন। মনম্তাত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরাও রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক মানুষ, তাই তারাও অজ্ঞাতভাবে বা সঙ্ঞানে তাদের 
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রাজনৈতিক বা! অর্থনৈতিক মতকে তাদের বৈজ্ঞানিক কার্ধের ফলের সংগে 
যুক্ত করে ফেলেন। তবে এর অর্থ এই নয যে, এখানে সংস্কারহীন নিছক 
বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা আচরণ অপস্ভব। এব দ্বারা শুধু এইটুকুই বোঝায় যে, 
এই বিষয়ের আলোচনাকালে অত্যন্ত সাবধানতার সংগে মনোবিজ্ঞানী ও 
সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং সংঙ্গিষ্ট বিজ্ঞানীদের বিশেষ- 
ভাবে আত্মদম[লোচনাপ্রবণ হতে হবে। সংস্কারহীন বৈজ্ঞানিক মনোভাব 
গ্রহণ করলে বর্তমান অবস্থায় বংশধার1 ও পরিবেশ সম্বন্ধে নিয়মত মন্তব্য সমূহ 
কর] যায়। 


বংশধার। ও পরিবেশের প্রকৃতি 

বংশধারার প্রকৃতি 

বংশধার1 বলতে বোঝায় পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়? 
সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকে । এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে থাকে সম্ভাবনা- 
রূপে, পরে পরিবেশের প্রভাবে তাদের পূর্ণ পরিণতি ঘটে । মাতা ও 
পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনাগুলিকে মান্য প্রত্যক্ষতঃ 
পেলেও পরোক্ষভাবে পূর্বতন পুরুষদেরও দান রয়েছে এই সম্ভাবনাগুলির 
উদ্ভতবে । কেনন। পিতা-মাতারও পিতামাতা ছিল এবং তারা তাদের 
সম্ভাবনাগুলিকে তাদের পুত্র-কন্তাদের মধ্যে সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন। 
এমনি করে স্মরণাতীত কাল থেকে বংশধারার মাধ্যমে অতীত তার কাজ 
গোপনে গোপনে? করে চলেছে । 

যেহেতু বংশধার1 বলতে বোঝায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সম্তাবনাগুলিকে এবং 
যেহেতু সম্তাবনাগুলি পরিবেশের গ্রভাবেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, সেইহেতু 
কোন মানবীয় বৈশিষ্ট্যকেই সম্পূর্ণভাবে বংশধারার ফল বলে গ্রহণ কর 
চলে না। তবে প্রাণিতত্ব ও যনস্ততবব এই ছুই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে মনোবিজ্ঞানীর1। বলেন যে, দেহের কতকগুলি 
মৌলিক ঠ্বশিষ্ট্য (যেমন চোখের রং, চুল ও চামড়ার রং, মাথার খুলির 
আরুতি এবং লগ্বা বা বেটে হওয়ার প্রবণতা! ইত্যাদি) এবং দেহ সম্পকিত 
কতকগুলি অন্ঠান্ত বৈশিষ্ট্য (যেমন, অংগসধ্ালনগত শক্তিসমূহ, বৃদ্ধিত স্তর 
ইত্যাদি) বংশধারার দ্বারা বেশী করে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে 
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বংশধারার প্রভাব সম্পর্কে যনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । তবে 
বেশীরভাগ মনোবিজ্ঞানীদের মত হল এই যে, মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (65368), 
মনোভাবসমূহ ( 2616009৪ ) ও আগ্রহসমূহ (176879868 ) দৈহিক প্রভাবের 
উপর কম নির্ভরশীল বলে পরিবেশের প্রভাবের উপর খুব বেশী করে নির্ভর 
করে। কিন্তু যেহেতু মনঃ প্রকৃতি ( 6920067900676 ) বলতে বোঝায় মানসিক 
শক্তির স্তর (61625 165৪] ) ও মেজাজ (20০০০) এবং যেহেতু এইগুলি 
মানুষের বিভিন্ন গ্রন্থি ও অন্যান্ দৈহিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সেইহেতু 
মনঃপ্রকৃতি তাদের মতে বেশী করে নিয়ন্ত্রিত হয় বংশধারার দ্বারা । মনো 
বিজ্ঞানী নিউম্যান, ফ্রিম্যান ও হলজিন্গার বলেছেন যে, সামাজিক মনোভাব- 
গুলি নির্ভর করে পরিবেশের উপর, কিন্তু মনঃপ্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের গভীরতর 
দিকগুলি (9999: 8৪9996৪ ০ 109:80108]165 ) তা করে না। গর্জন 
অলপোর্টের মতে সংগতিবিধানের ক্ষমতা (50868181165 ), সংগ্রামীভাব 
(5809881501788৪ ) এবং অস্থির ভাবের (798619587)85 ) মত ব্যাক্ভিত্ব- 
সম্পকিত বৈশিষ্ট্যগুলি খুব কমই পরিবতিত হয় এবং তাই মনে হয় সেগুলিও 
অনেকাংশে বংশধারার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সামাজিক সেবাসঙ্ঘসমূহের 
কার্যবিবরণ, রাজনৈতিক বিপ্লবসম্পকিত তথ্য ও ধর্মসম্পকিত মানসিক 
পরিবর্তনের বিবরণের আলোচন1 উপরের মনস্তাত্বিক সিদ্ধান্তসমূহের উপরে 
সন্দেহের ছায়াপাত করে। 


বংশধারার দৈহিক ভিত্তি ও কর্মপ্রকৃতি 


১৯০০ সালে তিনজন জীববিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে একটি বস্তু উদ্ভাবন 
করেছিলেন । উত্তাবনটি ছিল বংশধারাসম্পকিত এবং এই উদ্ভাবন তাদের 
নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জন্ম নেয় নি। জন্ম নিয়েছিল গ্রিগর মেগ্ডেল 
নামক এক অ্ত্রীয়ান স্ন্যাসীর এক লেখা থেকে । ৩৪ বতসর পুৰে মেগ্ডেল 
এই বস্তটি লিখেছিলেন । কিন্তু সেটি সংগে সংগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 
১৯০০ সালে তিনজন বৈজ্ঞানিক এই লেখাটি একই সংগে উদ্ধার করেছিলেন 
এবং জগতের সামনে যেগেডেলের যুগান্তকারী মতবাদকে উপস্থাপিঘ 
করেছিলেন। মেগ্ডেল তার বাগানে মটরের চাষ করেছিলেন । যখন তিনি 
শাদাফুলযুক্ত মটরের সংগে লালফুলযুক্ত মটরের সংযোগস্থাপন করেছিলেন 
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(08660), তখন তিনি দেখেছিলেন যে, কতকগুলি উপাদান (616779068) 
পরবর্তী মটবের সাদা ও লাল রংকে নিয়ন্ত্রিত করত। এ উপাদানগুলিজাত 
সাদ] ও লাল মটরগুলির মধ্যে বংশপরম্পর1 ধরে একটা স্থির অনুপাত উৎপন্ন 
করত। মেগ্ডেল উদ্ভাবিত বংশধারা সম্পফ্কিত সধালনের নিয়মগুলি “মেগ্ডেলের 
নিয়মাবলী" (7161)06)75 19৪) নামে প্রখ্যাত । 

মেগ্ডেলের লেখার পুনরুজ্জীবনের ফলে সমগ্র জগৎ জুড়ে জীববিজ্ঞানীর? 
তার উদ্ভাবনকে অনুসরণ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরু করে দিয়েছিলেন। 
ঘন্তান্ অনেকের সংগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মর্গান ও পার্ল সাহেব 'জীন' 
(99) ও “ক্রোমোলোম” (01007005076 ) তত্বের উপর নির্ভর করে 
বংশধারার ত্বকে নৃতনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। এরা মেগ্ডেলের 
অষ্পষ্ট “উপাদনের' ধারণাটির স্থানে “জীন? ও ক্রোমোসোমের স্পষ্টতর ধারণ 
দুটি উপস্থাপিত করেছিলেন । জীনগুলি থাকে জীবদেহের মৌলিক একক 
(8: ) কোবগুলির কেন্দ্রে এবং সেগুলি রাসায়নিক দিক থেকে প্রোটান 
গঠিত অনু (0:06) 1001900188 )। খুব শক্তিসম্পন্ন অন্থ্বীক্ষণ যষ্্রে 
সাহায্যে দেখা গেছে যে, ক্রোমোসোমগ্লি হল পুতির মালার মত। 
বিশেষভাবে বিন্তস্ত জীনসমষ্টরির দ্বারাই এরা গঠিত । মান্সষের জীনগুলি 
৪৬টি (২৩টি যুগ্ম) ক্রেমোসোমের মধ্যে অসমভাবে বিশ্যন্ত থাকে এবং 
সংখ্যায় বোধ হয় এক হাজারেরও বেশী। ক্রোমোসোমগুলির মত জীনগুলিও 
যুগ্মভাবে থাকে । মানুষের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ছুটি জীনের প্রয়োজন 
হয় এবং যেহেতু প্রত্যেকটি মান্থষের বেলায় এই জীনযুগ্গুলি পৃথক প্রকৃতির 
হয়, সেইহেতু প্রত্যেকটি মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলিও হয় পৃথক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
একটি যুগের ছুটি জীনই হয় এক প্রকারের । তখন সংশ্লিষ্টবৈ শিষ্ট্যের প্রকৃতি 
সম্থদ্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু জীনগুলি পৃথক প্ররুতিরও হতে 
পারে। তখন ছুটি জীনের মধ্যে একটি হয়ে উঠে প্রভাবশীল (007211)996) 
এবং অন্যটি হয় গ্রভাবহীন (80688; )। ফলে গ্রভাবশীল জীনের প্রকৃতি 
অন্থষায়ীই জাত বৈশিষ্্যটি গড়ে উঠে। নিষ্ক্রিয় জীনগুলি কিস্তু গ্রভাবশীল 
না হলেও লুপ্ত হয়ে যায় না। পিতা-মাতা থেকে সেগুলি সন্তানদের মধ্যে 
সঞ্চালিত হয় এবং সমপ্রকুৃতির জীনের সংগে মিলিত হলে প্রভাবশীল হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে। 


২৯৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


ক্রোমোসোমধুগ্ঠগুলির মত জীনযুগ্গগুলিরও একটি আসে মায়ের কাছ 
থেকে এবং অন্তটি আসে পিতার কাছ থেকে । প্রত্যেকটি মানব-কোষের মধ্যে 
২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকলেও পিতা-মাতার কাছ থেকে সম্ভানর। ২৩ 
জোড়া ক্রোমোসোমই (৪৬ জোড়া নয়) পায় এই কারণে ষে, প্রতেকটি মাতৃ- 
যৌন-কোষ (০৮০ ) ও পিতৃ যৌন-কোষের (৪9:00 ) মধ্যে ২৩টি করেই 
ক্রোমোলোম থাকে, দেহের অন্তান্ত কোষের মত এই কোবগুলির মধ্যে ২৩ 
জোড় ক্রোমোসোম থাকে ন1। 


উপরে দেখা গেল যে, জীনগুলির জটিল বিষ্তাস ও প্রকৃতি) ঘা প্রত্যেকটি 
ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন, প্রত্যেকটি লোকের বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা ষায় যে, এইগুলিই হল বংশধারার একক । 
এদের প্রকৃতি ও সংযোগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বংশধারার সুগভীর রহল্য। 

সর্বশেষে এই প্রসঙ্গে বল! উচিত যে, সোবিয়েত দেশের জীববিজ্ঞানীরা 
উপরের মতাবলীর আদৌ সমর্থক নন। 


(খ) পরিবেশের প্রকৃতি 


ষে মুহূর্তে পিতৃযৌনকোষ ও মাতৃষৌনকোষ একসঙ্গে মিলিত হয় সেই 
মুহূর্তেই অলজ্ব্যভাবে বংশধার। নির্ধারিত হয়ে যায়। এর পরে যে কোন 
কিছুর প্রভাবেই ব্যক্তির আচরণ পরিবতিত হয় তাকেই বলা হয় পরিবেশ । 
জণ হিসাবে শিশু মাতৃ-জঠরের পরিবেশে বাড়তে থাকে এবং জন্মের পরে 
সে বাড়তে থাকে এক অতি জটিল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে । অন্ত 
জিনিষের সংগে সে আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থিতি, গৃহ, প্রতিবেশ, খাছ, 
আধিক অবস্থা, বিগ্ভালয়, সমাজ ও জাতি ইত্যাদির দ্বার! প্রভাবিত হয়। 
এই পরিবেশই ঠিক করে দেয় কোন্‌ ব্যক্তি, কি শুনবে, স্পর্শ করবে, দেখবে, 
স্বাণ করবে, আম্বাদ করবে এবং এর প্রভাবেই বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত কিন্বা 
ক্রুততর হয়। পর্িবেশই ঠিক করে দেয় কোন্‌ লোক কি শিখবে, মনে বাথবে, 
চিন্তা করবে এবং অন্কভব করবে । বল নি্রয়োজন, সমাজের অন্তান্য মানুষ 
(যাদের আচরণ শিশুদের অবিরত প্রভাবিত করে) হল এই পরিবেশের 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে মনে রাখা উচিত যে, প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক পরিবেশের সব কিছুই কোন মান্ষকে প্রভাবিত করে না। 


বংশধারা ও পরিবেশ ২৯৯ 


পরিবেশের যে অংশটুকু মানুষকে প্রভাবিত করে সেই অংশটুকুই হল তার 
কার্যকরী পরিবেশ, আর অন্য অংশগুলি হল তার সম্ভাব্য পরিবেশ। 

প্রধ্যাত মনোবিজ্ঞানী উড্ওয়ার্থের মতে অপরিসীম সথুযোগসম্পন্প পরিবেশ 
বাক্তিগত বৈষমাকে বাড়িয়ে তোলে এবং অসম পরিবেশগত প্রভাব ব্যক্তিগত 
বৈষম্যকে কমিয়ে দিয়ে সমস্ত মানুষকে একই পরিমাপের (8870810 ) দিকে 
পরিচালিত করতে পারে । 


শিক্ষা হল একটি পারিবেশিক শক্তি । সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরি- 
চালিত করে তার উদ্দেস্ত সিদ্ধ করে। তাই শিক্ষাবিদ্‌ ও শিক্ষাীনকারীরা 
হলেন অনিবার্ধভাবে পরিবেশবাদী । হ্থগ্মরভাবে দেখলে শিক্ষা হল পরিবেশের 
সচেতন অংশের সঙ্ঞান প্রয়াস । 


বংশধারা ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব 

বংশধার1? ও পরিবেশের প্রশ্নালোচনার প্রারভ্তেই আমর] বলেছি যে, 
মানবের বিকাশে এদের পারস্পরিক গুরুত্ব নিয়ে ভীষণ বাদান্ুবাদ বহুকাল 
ধরেই চলে আসছে । এও বলা হয়েছে যে, এই প্রশ্নের আলোচনার 
মধ্যে অনেক বিজ্ঞানবহিভূত প্রভাব কাজ করে। কিন্তু তা সত্বেও এই 
প্রশ্নটির বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য অনেক বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 
কর] হয়েছে। নিয়ে সেই সবের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে প্রশ্নটির উপর 
বৈজ্ঞানিক আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হল। 


(১) কুলপঞ্জী পর্ববেক্ষণ 

সাধারণ লোকের1 প্রাচীন সমাজব্যবস্থার সমর্থক চিস্তাধারার দ্বার! 
প্রভাবিত হয়ে উচ্চ বংশের “নীল রক্তের” গুণের উল্লেখ বনুকাল ধরে করে 
আসছে। কিন্তু এইরূপ উক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। আধুনিক 
কালে ফ্রান্সিস গ্যান্টনই প্রথম সৎ বংশের রক্তের সফলের কথা বৈজ্ঞানিক 
পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রচার করেছিলেন। তার পদাহ্ক অনুসরণ 
করে কার্ল পিয়ারর্পন্, গভার্ড, ভাগভেল প্রভৃতি বিজ্ঞানীর] উচ্চ বংশের গুণের 
কথা এবং নীচ বংশোদ্তবদের ছুর্গতির কথা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর 
ভিত্তি করে প্রচার করেছেন । এদের সিদ্ধান্ত কিন্ত অনেক মনোবিজ্ঞানীই 


৩০৩ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


মানেন না। তার] পরিবেশের প্রভাবের দ্বারাই এঁদের অনেক তথ্যের 
ব্যাখ্যা করেন। 


(২) অরণ্য-শিশু পর্যবেক্ষণ 


অরণ্যে লালিত-পালিত মানবশিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও বংশধার' 
ও পরিবেশসম্পকিত প্রশ্নের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা কর হয়েছে। 
'এভিরণের” আরণ্য শিশু, বঙ্গদেশে প্রাঞ্ধ অমল ও কমলা এবং সালভাডরের 
€ ৪91%8০: ) শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে অনেক মনোবিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে, পরিবেশের প্রভাব ভিন্ন মানবশিশু প্রায় জান্তব শ্ুরে অবনমিত হয়। 
তাদের মতে মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের প্রভাব সীমাহীন । 
তবে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী যে এদের সঙ্গে একমত নন একথা সহজেই 
অনুমেয় । 


(৩) বানর-শিশু ও মানব-শিশু পর্যবেক্ষণ 

মানব-শিশুকে বন্ধ অবস্থায় রাখা কঠিন বলে মনোবিজ্ঞানী কেলগ, 
€ 7০91109£ ) ও তার স্ত্রী তাদের শিশু-সম্তানদের সঙ্গে একটি বানর-শিশুকে 
স্বানুষ করেছিলেন । তার দেখতে চেয়েছিলেন একই প্রকার পরিবেশে 
লালন-পালনের ফলে এদের আচরণে কতটা সমতা আসে । এদের আচরণ 
পর্ণবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়েছিল যে, বানর-শিশু মানব-শিশুর চেয়ে বিকাশের 
পথে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়েছিল এবং তার চরম উন্নতির পর্যায়েও দ্রুতগতিতে 
পৌছেছিল, কিন্তু মানব শিশুটি ধীরে অগ্রসর হলেও ক্রমে বিকাশের উন্নততর 
স্তরে উন্নীত হয়েছিল। বিশেষ করে দেখা গিয়েছিল যে, ভাষা-প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে মানব-শিশু বানর-শিশুর চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ এবং বানর-শিশু 
কখনও হাতের কাজে মানবোচিত বিশেষ দক্ষতা অজ'ন করতে পারে নি। 


আরণ্য শিশুদের বন্ত আচরণে বন্যদের তুলনায় কম দক্ষতা এবং মানব 
শিশুর তুলনায় বানর-শিশুর ভাষা প্রয়োগে বিশেষ কম দক্ষতার উপর নির্ভর 
করে অনেক বৈজ্ঞানিক এই পিদ্ধাস্তে এসেছেন যে, বিকাশের সীমারেখ। 
বংশধারাই টেনে দেয় যাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া! কখনই সম্ভব নয়। 

€8) যমজ পর্যবেক্ষণ 

যমজ পর্ধবেক্ষণ, বিশেষ করে সমকোধী যমজ পর্বেক্ষণ, আলোচ্য প্রশ্রের 


বংশধার] ও পরিবেশ ৩০১ 


উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে এই কারণে ষে, সমকোধী যমজের 
বেলায় বংশধার! হয় এক ও অভিন্ন। সমকোষী যমজ যদি ভিন্ন পরিবেশে 
ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে বুঝতে হবে যে, পরিবেশের প্রভাব বংশধারার 
চেয়ে বেশী। পক্ষান্তরে, সমকোধী যমজ যদি ভিন্ন পরিবেশে একই প্রকারের 
আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে বুঝতে হবে যে পরিবেশের অপেক্ষা বংশধারার 
প্রভাব বেশী। সমকোষী যমজ ও ভিম্নকোষী যমজের তুলন1 করলেও কিছুট। 
বোঝা ষায় যে কার প্রভাব বেশী । ভিন্নকোষী যমজদের চেয়ে যদি সমকোষী 
যমজদের মধ্যে মিল বেশী থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, এই মিলের মূলে 
কাজ করছে বংশধারার প্রভাব । আবার এই মিল বেশী না হলে জানতে 
হবে যে, বংশধারার প্রভাব তত বেশী নয়। নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষার ফল 
লিপিবদ্ধ কর! হল ঃ 

(১) গ্যাণ্টনই প্রথমে ছুইপ্রকারের যমজ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন । 
তিনি ৮০টি যমজ-যুগ্ম (সমকোষী ও ভিন্নকোষী ) সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এই 
সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছিলেন যে, বংশধারার প্রভাব হল অপরিসীম | 


(২) মনস্তাত্বিক থর্ণভাইকই প্রথমে গ্রকূত বৈজ্ঞানিক ভাবে যমজ সম্ভানদের 
নিয়ে পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । তিনি ৫০টি ষমজ-যুগ্ের উপরে 
এক প্রকারের মানসিক পরীক্ষা প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
যে, পরীক্ষিত বিষয়সমূহে (যেমন গণিতে যোগ সম্পকিত সমন্তা, প্রদত্ত শঙধের 
প্ররতিশব দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে) একই পিতামাতার সাধারণ সন্তানদের 
অপেক্ষা সমকোষী যমজদের মধ্যে মিল অনেক বেশী। সমকোষী যমজদের 
পরীক্ষার ফল সাধারণ সন্তানদের ফলের চেয়ে দুই-তিন গুণ বেশী বলেই তিনি 
দেখেন। এই পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষতঃ বংশধারার অধিকতর গ্রভাবকে 
সমর্থন করে। 

(৩) উইংফিজ্ডের সমকোধী যমজ, ডিস্বকোধী ধমজ ও একই মাতা-পিতার 
সাধারণ সস্তানসম্পফ্কিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, 
সমকোষী যমজদের মধ্যে মিল এমনিই যে, একজনের আচরণ দেখে অন্যের 
আচরণ সম্বন্ধে ভবিস্যতবাণী করা যায় এবং ভিন্নকোষী যমজদের মধ্যে মিল 
যদিও এদের চেয়ে অনেক কম, তবুও সাধারণ সন্তানদের চেয়ে বেশী । 

(৪) মনোবিজ্ঞানী রাজ লাহেব পাচটি সমকোধী. সন্তানের ( 101901)8 
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৫0106001668 ) আচরণ লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ 
ব্যক্তিত্বের গঠনে এবং আচরণিক পার্থক্যের উদ্তবে বিশেষভাবে কার্যকরী । 

(৫) নিউম্যান, ফ্রিম্যান ও হলজিন্গার পৃথকভাবে লালিত-পালিত ১৯ 
জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানের পরীক্ষার ফলের সংগে একই সঙ্গে লালিত- 
পালিত সমকোধী যমজ সন্তানদের ফলের তুলন1 করে নিয়মত তালিকা রচন' 
করেছেন £ 


একসঙ্গে লালিত-পালিত বিভিন্ন স্থানে পালিত 
সমকোধী যমজদের মধ্যকার সমকোষী যমজদ্দের 
পার্থক্য মধ্যকার পার্থক্য 
উচ্চত। ১৭ সের্টিমিটার ১৮ সেন্টিমিটার 
ওজম ৪'১ পাউগু ৯৯ পাউগ্ 
বৃদ্ধ্যঙ্ক (২টি পরীক্ষা) € কিম্বা ৬ পয়েন্ট ৮ কিন্বা ৯ পয়েণ্ট 


এই তালিকা! থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেহের উচ্চত] ও বুদ্ধঙ্ক বিষয়ে 
পরিবেশের প্রভাব গড়ে তত বেশী নয়, কিন্তু ওজন বিষয়ে এ প্রভাব খুব বেশী।' 
তবে পৃথক ব্যক্তির হিসেব করলে দেখ! যাবে যে, বৃদ্ধ্যক্কের উপর পরিবেশের 
প্রভাব বেশ ভালই রয়েছে । পরিবেশগত অন্যান বস্তর চেয়ে শিক্ষার প্রভাবই 
বুদ্ধির বিকাশের উপর অনেক বেশী । শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষাহীন ছুটি সমকোবী 
বমজের মধ্যে বুদ্ধ্যক্কের পার্থক্য উক্ত তিনজন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষায় ২৪ 
পয়েণ্ট বলে উদঘাটিত হয়েছিল । 


(৫) পালিত সন্তানদের পর্যবেক্ষণ 

মনোবিজ্ঞানী বার্বার1 বার্কস্‌ পালিত সন্তানদের সংজে. পালক পিতা- 
মাতার সাদৃশ্ত খুব কমই পেয়েছেন, কিন্ত নিজেদের বাড়ীতে পালিত শিশুনের 
সংগে তাদের পিতা-মাতার সাদৃশ্ত খুব বেশী রলেই লক্ষ্য করেছেন। 

পক্ষান্তরে, ফ্রিমান দেখেছেন যে, ভাল প্রতিপালকের বাড়ীর প্রভাব 
পালিত সন্তানদের বৃদ্যক্ষের উপর যথেষ্ট। 

রোজার্স ও হিলির মতে ব্যক্তিত্ব ও আচরণসম্পকিত সমস্তাসমূহ নৃতন 
পরিবেশে অনেকটা সমাধানের পথে এগিয়ে যায়। তবে গুরুতর মানসিক 
ৰা শাতীরিক ক্রুটি থাকলে বিশেষ উন্নতি সম্ভঘ হয় না । 


বংশধার1 ও পন্ধিবেশ ৩০৩ 


(৬) ব্যাপক পরিবেশ-পরিবভ'নের কল পর্যবেক্ষণ 

আ ইওয়া ( ]0দ/& ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়েলম্যান ও তার সঙ্গীরা 
পরিবেশকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন যে, পরিবেশ যত ভাল 
হয় বৃদ্ধ্যঙ্ক তত বেশী বাডে এবং পরিবেশ যত খারাপ হয় বুদ্ধযন্ক তত বেশী 
কমে যায়। 

ওয়েলম্যান ও তাঁর সঙ্গীদের এই পরীক্ষার বহু সমালোচনা হয়েছে। 
টারম্যান, গুডেনাফ,ও এগারসনপ্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর1 এই পরীক্ষাকে নিতান্ত 
ক্রটিযুক্ত বলে প্রমাণিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পক্ষান্তরে, অধ্যাপক পল 
উইটির (728] 165 ) মত মনোবিজ্ঞানী আইওয়ার মনোবিজ্ঞানীদের 
সমর্থনে রায় দিয়েছেন । স্পষ্টতঃ এই পরীক্ষা সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
আসা কঠিন এবং তাই তর্কও অবিরত চলে আসছে। 


(৭) অনাথ আশ্রমের শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ 

অনাথ আশ্রমে বিভিন্ন বংশধারাযুক্ত শিশু একই পরিবেশে মানুষ হয়, 
কিন্ত তাদের বৃদ্ধঙ্ক সমাজের সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতই পার্থক্যযুক্ত । এর 
থেকে বংশধারারই বেশী প্রভাব স্থচিত হয় এমনি অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে 
করেন। 

(৮) একই পরিবারের সভ্যদের পর্যবেক্ষণ 

৫০ টির বেশী পরিবারের সমস্ত ব্যক্তির বৃদ্ধ্যঙ্ক হিসেব করে উড ওয়ার্থ 
নিয়মত সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন £ 

(১) প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের শিশুদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 
এবং পার্থক্য রয়েছে পিতা-মাতার সংগে । অর্থাৎ কারুর বুদ্ধযঙ্থের সঙ্গে ঘন 
কারুর বুদ্ধ্যস্কের মিল নেই। 

(২) মোটামুটিভাবে অধিকতর বুদ্ধিসম্পশ্ন পিতামাতার ছেলে-পুলে 
অধিকতর বুদ্ধিমান । 

(৩) খুব বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা-মাতার সম্ভানর! পিতা-মাতার চেয়ে কম 
বুদ্ধিমান হম্ব এবং সবচেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা-মাতার সম্ভানর! পিতা-মাতার 
চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হয়। 

পরিবার সম্পফিত পরীক্ষাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে তার সমস্ত সস্যের 
বুদধযক্ক সম্পর্ক সন্ব্ধে নিযমত মন্তব্যগুলি কর! যায় ঃ 


৩০৪ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


(১) সমকোধী যমজদের মধ্যে মিল সর্বাপেক্ষা বেশী (সহপরিবর্তন *৯*)। 

(২) ভিন্নকোধী যমজদের মধ্যে মিল অপেক্ষাকৃত কম ( সহপরিবর্তন 
4৫ )| 

(৩) একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে মিল আরও কম ( সহ- 
পরিবর্তন '৫০ )। 

(৪) পিতামাতার সংগে সন্তানদের মিল ভাই-বোনদের মধাকার মিলেরই 
মতন ( সহপরিবর্তন '৫* )। 


বংশধার। ও পরিবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 


বংশধার। ও পরিবেশের প্রকতি ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধসম্পর্কে 
অনেক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফল আমর] উপরে আলোচনা করলাম। 
বাইরের প্রভাব দূরে রেখে নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত জিনিসটি দেখলে 
উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মত সিদ্ধান্তসমূহে পৌছান যায় £ 

(১) মানবের বিকাশে ও বৃদ্ধিতে বংশধারা ও পরিবেশ এই দুইয়েরই 
প্রভাব অমোঘ । 

(২) বংশধার1 নির্ধারিত করে সম্ভাবনাকে, কিন্তু পরিবেশ নির্ধারিত 
করে সম্ভাবনার বস্ত্রঞ্জগতে রূপায়নকে। সুতরাং একটি হল অপরের 
পরিপূরক । পরম্পরের সাহায্য ভিন্ন এর! মোটেই কার্যকরী হয় না। 

(৩) বংশধার1 ও পরিবেশের সম্পর্ক গাণিতিক যোগের সম্পর্ক নয়, বরং 
ত1 অনেকট গুণেরই মত। ব্যক্তির বিকাশে বংশধারা+ পরিবেশকে দেখা 
যায় না, দেখা যায় বংশধার1 ৮ পরিবেশকে । অর্থাৎ বংশধারাকে যদি কোন 
আনমতক্ষেত্রের (:9০6%0816) ভূমি (0889) বলে মনে কর] হয় এবং পরিবেশকে 
মনে কর! হয় উচ্চত বলে, তাহলে ব্যক্তিকে মনে কর যেতে পারে আয়ত- 
ক্ষেঅ্ের সমগ্র ক্ষেত্র বলে। 

(৪) একটি বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে আমরা বলতে পারি না যে, সে বংশ- 
ধার কিন্বা পরিবেশের ত্বার1 বেশী করে প্রভাবিত হয়েছে । কিন্তু যখন দুই ৰ! 
ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন বলা যেতে পারে বংশধার 
কিছ্বা পরিবেশের প্রভাব বেশী এবং ব্যক্কিগুলি বংশধারা কিন্বা পরিবেশ কিন্বা 
দুইয়ের সম্পর্কেই বিষম। 


বংশধার1 ও পরিবেশ ৩০৫ 


(৫) সকলেন্স পরিবেশকে সমানভাবে উন্নত করলে ব্যক্তিগত বৈষম্য 
দূরীভূত হয় না, বরং বাড়ে। পরিবেশের প্রভাবকে অসমভাবে বাড়িয়ে 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশকে কিছুটা চেপে রাখা যায়। 

(৬) জীনগুলি হল বংশধাবরার বাহক। পরিবেশ বলতে সব সময়ে 
কার্ধকরী পরিবেশকে বোঝান উচিত । পরিবেশ বছুদুর ও বহুকালব্যাপী হতে 
পারে । 

(৭) বংশধার1 পিতৃযৌনকোষ ও মাতৃযৌনকোষের মিলনের সময়েই ঠিক 
হয়ে ষায়। পরিবেশ কিন্ত সমগ্র জীবন ধরে পরিবতিত হতে পারে । 

(৮) বংশধারার প্রভাব দৈহিক গঠন ও দেহসম্পফিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
(যেগুলির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে ), গ্রস্থিনিচয়, বুদ্ধি, মনঃগ্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের 
গভীরতর পিকগুলির উপর মনে হয় অনেক বেশী। অন্তদ্দিকে পরিবেশের 
প্রভাব মনে হয় সামাজিক-নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ও দেহের ওজনের 
উপর খুব বেশী। কয়েকটি ৫দহিক ক্রটির বিষয় ( ষেগুলির উল্লেখ পূর্বে কর! 
হয়েছে ) বংশধারার প্রভাব পরিস্ফুট । ভাইবিটিস্‌ রোগটি বংশধার1 নিয়ন্ত্রিত 
বলে মনে হয় এবং ক্যান্সার, যক্ষা, এলাজি প্রভৃতি ব্যাধির দিকে প্রবণতাও 
বোধহয় বংশধারানির্ধারিত । 

(৯) অঞ্িত গুণ সাধারণতঃ সম্তান-সম্ভতির মধ্যে সঞ্চালিত হয় ন1। 
তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরূপ সঞ্চালন ঘটে । এই বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
আলোকপাত এখনও বিশেষভাবে প্রয়োজন | রাজনৈতিক ঘন্দ এই প্রশ্নটি 
নিয়েই খুব বেশী। 

(১০) বংশধারা ও পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানব-ব্যক্তিত্ব 
গড়ে উঠলেও তার আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমতাও অনেকটা রয়েছে । বংশধারা ও 
পরিবেশের প্রকৃতি জেনে সে তাদের (কিছুট1 হলেও ) পরিবতিত করতে 
পারে এবং তাদের সর্বোৎরুষ্ট পরিণতির পথেও পরিচালিত করতে পারে । 
অবশ্ট একক ব্যক্তির অপেক্ষা এইদ্িক থেকে মানব সমাজের সমষ্টিগত শক্তি 
অনেক বেশী। 

বংশধার। ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্দানকারীদের কর্তব্য 

আমরা দেখেছি যে, বিগ্ভালয়ই একমাজ শিক্ষাদদানকারী প্রতিষ্ঠান লয়, 
সমাজের অন্তান্ত অনেক গ্রতিষ্ঠানই শিক্ষাদানকার্ধে অংশ গ্রহণ করে। নিম়্ে 
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বংশধারা ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহেক্স পাধারণ কর্তব্য- 
সমূহের আভাস দেওয়] হল £ 

(১) মানবের বংশধারাকে জন্মের পর সরাসরি এখনও পরিবতিত করা 
যায় না। হ্থতরাং বংশধারার উন্নয়ন সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই প্রচেষ্টা করা 
প্রয়োজন । এই প্রচেষ্টা জাতি উন্নয়ন বিজ্ঞানের” (0302911০) অন্ততম লক্ষ্য । 
স্থতর।ং এ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানদান এবং তার সিদ্ধাস্তগুলির সপক্ষে মনোভাব 
গঠনের মাধ্যমে এখন বংশধার] উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রধানতঃ কর] কর্তব্য । 
স্প্তঃ বিদ্যালয় এই কাধে যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করতে পারে। 

(২) বংশধারার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার উদ্দেশে সকলের জন্য 
যতদুর সম্তব উৎরষ্ট পরিবেশ গঠন করা উচিত। এই কার্ধেও বিদ্যালয়ের 
অবদান ুদুরপ্রসারী হতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্ত, পদ্ধতি, সাংগঠনিক 
কাধাবলী, পরিচালন], পরীক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই এমনভাবে নির্ধারিত 
কর উচিত যার দ্বার] শিশুর মন্তযাত্বের সাধারণ বিকাশের সংগে সংগে ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যের সার্থক ক্ষরণ হয়। 

(৩) বিকৃত বংশধার1 ও পরিবেশের কুফল একটুও প্রকাশ পেলে সংগে 
সংগে যতদুর সম্ভব যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বলা নিশ্প্রয়োভন, 
শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-মংরক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান বর্তব্যগুলির মধ্যে 
পরিগণিত হওয়া উচিত। 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষ। 


প্রবৃত্তির স্বূপ 


প্রাণিজগতের আচরণ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এই আচরণের মধ্যে 
অনেকটাই হল সহজাত। সহজাত আচরণের সরলতম রূপ হল গ্রতিবর্তী 
(7629 )। চোখের কাছে কিছু আনলেই চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কিম্বা নাকে 
ঝাঝাল কিছু গেলেই হাচি হয়। এই আচরণগুলি হল গ্রতিবর্তীর উদাহরণ 
সহজাত আচরণের অপেক্ষাকৃত জটিল রূপ হল প্রবৃত্তি (21)96706 )। প্রবৃত্তির 
জৈবিক ধারণার (101010%109] 00008196100) ) মধ্যে ছুটি জিনিস দেখা যায় : 
(১) কোন জৈবিক উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য বিশেষভাবে কাজ করবার 
সহজাত প্রেরণ! এবং (২) সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের জন্য এক অভিজ্ঞতা -নিরপেক্ষ 
সহজাত দৈহিক ব্যবস্থা (11077268 0)60191)180) )1। পোকা-মাকড়দের 
মধ্যেই প্রবৃত্তির অবিরুত রূপ পাওয়া যায়। উন্নততর প্রাণীদের বেলায় বুদ্ধি 
ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সহজাত আচরণ অনেকট1 পরিবতিত হয়ে যায়। 
প্রতিবর্তীর সংগে প্রবৃত্তির গ্রভেদ হল ত্রিবিধ £ (১) প্রতিবর্তীর সংগে 
সচেতনতা যুক্ত থাকলেও প্রবৃত্তির মত তা সচেতনতার দ্বার] চালিত হয় না 
(২) প্রবৃত্তিগত আচরণ গ্রতিবর্তীগত্ত আচরণের অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল, 
(৩) প্রতিবর্তীগত আচরণ প্রবৃত্তিগত আচরণের মত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার 
দ্বার প্রভাবিত ও পরিবতিত হয় না। প্রতিবর্তীগত আচরণ অবস্ত কখনও 
কখন অভিজ্ঞতার দ্বার] প্রভাবিত হয়, কিন্তু সেই পরিবর্তনের পরিমাণ খুব 
বেশী হয় না। 


উন্নততর প্রাণীদের বেলায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বার প্রবৃত্তিগত আচরণ 
পরিবতিত হয় একথা আমরা বলেছি। তবে প্রাণীদের আচরণে বুদ্ধি 
অপেক্ষা প্রবৃত্তিগত প্রেরণা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রভাবশীল হয়। 
কিন্তু মানুষের বেলায় সাধারণতঃ বুদ্ধিই প্রবৃত্তিগত প্রেরণাকে পরিচালিত ও 
নিয়ঙ্ত্রিত করে । মানুষের প্রবৃত্তিগত আচরণকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বস্ত 
লক্ষ্য কর] যায় £ 
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(১) বিশেষ কতকগুলি বস্তকে দেখা ও তাদের দ্বার] আকুষ্ট হবার সহজাত 
প্রেরণ] । 

(২) বিশেষ বস্তগুলিকে দেখতে পেলে বিশেষ প্রকারের কাজ করার 
একটা প্রেরণ! । 

(৩) বন্তগুলিকে দেখার প্রেরণা ও তাদের প্রতি কিছু করবার প্রেরণার 
সংগে কিছুটা উত্তেজন1 ও বিশেষ আকর্ষণের ভাব। 

মানুষের সহজাত প্রেরণাগুলির সংগে অন্যান্য প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির 
পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক মনোবিজ্ঞানী মানুষের বেলায় 'প্রবৃভি, 
কথাটি ব্যবহার করতে রাজী নন। তার! “সহজাত প্রেরণ” কথাটিকে 
আরও উপযোগী বলে মনে করেন। তাদের মতে প্রবৃত্তি কথাটিকে যূলতঃ 
যান্ত্রিক, বৃদ্ধির ছারা অপেক্ষাকৃত কম পরিচালিত এবং আরও সাধিক আচরণের 
বেলায় ব্যবহার করা উচিত । তাঁদের এই মত আমাদের খুবই যুক্কিসহ 
মনে হয়। 


সহজাত প্রেরণাগুলিকে চেনবার উপায় 

(১) সহজাত প্রেরণাগুলিকে অতি শৈশবেই প্রায় দেখা যায়, যখন 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাদের ব্যাখ্য] করা যায় না। 

(২) সহজাত প্রেরণাগুলিকে পরে দেখা গেলেও দেখ! যাবে যে, তাদের 
সাহায্য ভিন্ন অনেক কার্য বা অনুভূতির ব্যাখ্য1 দেওয়! যায় ন1। 

(৩) সহজাত প্রেরণাগুলির তাডনায় মান্য নিজের স্বার্থ ও মলের 
বিরুদ্ধেও কাজ করে। 

(৪) সহজাত প্রেরণাগুলি সম্পর্কে পিতা-মাতা কিন্বা আত্মীয়দের সংগে 
ব্যক্তির অনেক সাদৃশ্ঠ দেখা যায় । 

(৫) সহজাত প্রেরণাগুলি অনেক সময়ে মান্গষকে এমন সব কাজে উদ্ধৃদধ 
করে যার প্রেরণ। পরিবেশের মধ্যে নেই। 


মানুষের সহজাভ (প্ররণাসমুহ্থের মধ্যে কয়েকটি 

মানুষের আচরণ লক্ষ্য করলে নিয়মত সহজাত প্রেরণাসমূহকে লক্ষ্য কর! 
যার়। 

(১) কৌতুহল ও অনুসন্ধান । 


প্রবৃতি ও শিক্ষা ৩০৯ 


(২) ক্রোধ ও যুদ্ধপ্রিয়তা। 

(৩) বিপদ্দকে ভয় ও বিপদের কাছ থেকে পলায়ন । 

(৪) রক্ষণের প্রেরণ! । 

(৫) যৃখভাব। 

(৬) আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা । 

(৭) আত্মঅবনমনের প্রেরণ] । 

(৮) যৌন আকর্ষণ ও যৌন কর্মাবলী | 

(৯) স্থ্টির প্রেরণ 

(১০) কতক প্রকারের খাছ্য, গন্ধ ও দৃশ্যের প্রতি বিরক্তির প্রেরণা । 

উপরের তালিকাটি কিন্তু সবজনসমধিত নয়। তবে প্রেরণার সহজাতভাব 
মেনে নিলে মনে হয় উপরের তালিকাটিকে মোটামুটিভাবে ব্যাপক বলে 
গ্রহণ করা যায়। এই প্রেরণাগুলির সংগে আরও কয়েকটি সহজাত প্রেরণার 
নাম অবশ্য করা যায়। তবে সেগুলি উপরের প্রেরণাগুলি থেকে পৃথক 
প্রকৃতির, কেননা তাদের উদ্দীপকসমূহ উপরের প্রেরণাগুলির উদ্দীপকসমূহের 
মত তত বিশেষ প্রকারের ( ৪1১6০9 ) নয় 


সহজাত প্রেরণ। বিষয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্য 

অন্তান্ত অনেক বিষয়ের মত সহজাত প্রেরণ! সম্পর্কেও যথেষ্ট ব্যক্তিগত 
বৈষম্য দেখা যায়। বিশেষ করে এই বৈষম্য পরিস্ফুট হয় সেই সব প্রেরণার 
বিষয়ে যেগুলি ব্যক্তি বা জাতির অস্তিত্বের সংগে গুরুতরভাবে জড়িত নয়। 
এই ৈষম্যের মধ্য দিয়ে অনেক সময়ে প্রকৃতিগত অভিযোজনের ক্রটি দেখ! 
যায়, কেননা কখনও কখনও প্রেরণা গুলিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বা প্রয়োজনের 
তুলনায় অপ্রতুল অবস্থায় দেখা যায় । 


সহজাত প্রেরণাগুলির বিস্তৃতি 

সহজাত প্রেরণাগুলির আরেকটি লক্ষণও বিশেষ দ্রষ্টব্য । সেগুলিকে 
প্রথমে বিশেষ উদ্দীপকসমূহের সংগে যুক্ত অবস্থায় দেখা গেলেও» পরে 
অনুষঙ্গের (58৪০9018610) ) প্রভাবে অন্ত উদ্দীপকের সংগে যুক্ত হুতে দেখ। 
যার । যেমন বেডাল দেখেষে ভয় পেল, সে বেড়ালের আওয়াজ শুনলেও 
ভয় পেতে পারে । কখনও কখনও এই বিস্তৃতি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ঘটে, 


৩১৩ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


যেমন, রক্ষণের প্রেরণ! প্রথমে সস্ভানের সম্পর্কে গ্রকাশ পেলেও পরে সমস্ত 
প্রাণীর সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ করতে পারে । এই সব ক্ষেত্রে বিস্তৃতি অনুষঙগের 
জন্য ঘটে ন1, ঘটে অবস্থাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যের জন্যু | 


অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজাত প্রেরণার পরিবর্তন 

অন্ত প্রাণীদের তুলনায় মানুষের সহজাত প্রেরণাগুলি অভিজ্ঞতার প্রভাবে 
অনেক বেশী পরিবতিত হয়, যদ্দিও উচ্চ স্তরের প্রাণীদের বেলায় অভিজ্ঞতার 
প্রভাব কখনও কখনও বেশ প্রবল হয়ে উঠে। কোন কর্মের ফল আনন্দপ্রদ 
হলে তার পুনরাবৃত্তি করতে মাহষ সাধারণতঃ সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, কর্মের 
ফল বেদনাদায়ক হলে কর্মটির পুনরাবৃত্তিতে মাস্থষের প্রেরণ! থাকে ন1। মানব- 
মনের এই বিশেষ ধর্মের জন্ত সহজাত প্রেরণাগুলির দ্বার? উদ্দীপ্ত কর্ম শিশুবয়স 
থেকেই হয় পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকে, ন1 হয় বাধাপ্রাপ্ত ও পরিবতিত হতে 
থাকে । মানষের সহজাত প্রেরণাগুলি সাধারণতঃ সংহতভাবে কাজ করে 
বলে সেগুলি পরস্পরের দ্বারা ব্যাহত ও পরিবতিত হয়। সামাজিক প্রথ! 
ও নীতিশিক্ষা অনেক সময়ে কোন কোন সহজাত প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ 
অবদমিত করে । এই অবদমনের ফলে অব সংশ্লিষ্ট প্রেরণাগুলি লুপ্ত হয় 
না। তারা নানাভাবে মানবাচরণকে প্রভাবিত করে। উন্নয়ন 
প্রক্রিয়ার সাহাযোও সমাজ অনেক সময়ে সহজাত প্রেরণাগুলির পরিবর্তন 
সাধন করে। প্রকাশের সুযেখগের অভাবেও প্রেরণাগুলি অনেক সময়ে 
প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পরিবেশের পরিবর্তনে স্তিমিত প্রেরণা অনেক 
সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। 


সহজাত প্রেরণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ 


সহজাত প্রেরণাগুলির অস্তিত্বে যে সব মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাসী তাঁদের 
মধ্যে প্রেরণাগুলির সংখ্য সম্পর্কে যে মতভেদ রয়েছে, সে কথা আমরা 
পূর্বেই বলেছি। বস্তত জেম্স্‌, থর্ডাইক, ম্যাকৃড্যগ্যালঃ ফ্রয়েড, গুভৃতি 
প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীর] প্রেরপাগুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তালিকা উপস্থাপিত 
করেছেন। কিন্তু এমন অনেক মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী 
আছেন ধাতর। সহজাত প্রেরণাগুলির অন্ভিত্বেই কম বেশী অবিশ্বাসী । তারা 
( পরিবেশের বিপুল প্রভাবের মাধ্যমে ) মানব প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষা ৩১১ 


উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ইয়াফিস 
( ড৪৫৪ ), ব্লুমফিল্ড, ডান্ল্যাপও ওয়াটসন, উডওয়ার্থ, গর্ভন অলপোর্ট 
ভার্নস্‌ প্রভৃতি হলেন সহজাত প্রেরণা তত্বের কমবেশী সমালোচক । রিভাস” 
মিড বেনেডিক্ট, লিন্টন্, বোয়াজ প্রভৃতি নৃবিজ্ঞানীরাও এই তত্বের 
এরূপ সমালোচক । দু-চারজন বাদ সমস্ত প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানীই মানবাচরণে 
পরিবেশের প্রভাবের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন । এই অবস্থায় 
মানবাচরণের মৌল প্রেরণাগুলি কতটা সহজাত ও কতটা পরিবেশগত তা 
জান! প্রয়োজন । প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনোবিজ্ঞানী ভ্যালেপ্টাইন, বিশেষ করে 
মনোবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর্দের সমালোচনাগুলির আলোচনা করে, মৌল 
প্রেরণাগুলি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, লেই সিদ্ধান্তটি খুবই যুক্তিসহ 
মনে হয়। তার মতে যৌন প্রেরণাগুলি প্রকৃতই সহজাত এবং মানবাচরণে 
তাদের প্রভাব বিশেষ প্রবল। সেগুলি বিভিন্ন সমাজে মোটামুটি একই 
প্রকারের হয়, যর্দিও প্রত্যেক সমাজে এবং পরিবেশের প্রভাবে তাদের সম্পর্কে 
প্রচুর ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় এবং পরিবেশের প্রভাবে তাদের প্রচুর 
পরিবর্তনও ঘটে । এই মতের সংগে উডওয়ার্থ ও অলপোর্টের ( গর্ভন ) 
সংশ্লিষ্ট মতকে যুক্ত করলে মানবের কর্মপ্রেরণা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ সামগ্রিক 
ধারণা গডে উঠে। বিখ্যাত এই মনোবিজ্ঞানীদ্য়ের মতে মানবাচিরণে 
( বিশেষ করে পরিণত ব্যক্তিদের আচরণে ) আদিম প্রেরণা অপেক্ষা অজিত 
প্রেরণার প্রভাব বেশী। বল! নিপ্্রয়োজন, অজিত প্রেরণাগুলি মাফ 
পরিবেশের প্রভাবে আয়ত্ত করে। 


শিক্ষা। ও সহজাত প্রেরণ 


সহজাত প্রেরণাগুলিকে ক্ুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করলে শিক্ষা ক্রিয়া অনেকট। 
সহজে সার্থঘকতার পথে অগ্রসর হতে পারে। এই প্রেরণাগুলিকে কার্ষে 
প্রয়োগ করলে শিক্ষাক্রিয়ায় নিম্ন প্রকারের স্থবিধাসমূহের উদ্ভব হবে £ 

(১) প্রকৃতিবিরোধী হবে না বলে শিক্ষা অন্তবিরোধ গড়ে তুলবে না এবং 
শিক্ষার্থীর বিকাশ হবে সহজ ও অব্যাহত । বিশেষ করে, শিক্ষার্থীর দৈহিক 
€ সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ন থাকবে। 

(২) প্রকৃতির অনুকুল বলে মনোযোগ ও প্রয়াস ইত্যাদি মানসিক 


৩১২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রক্রিয়া! সহজে দেখা দ্রেবে এবং ফলে সর্বদিকের শিক্ষা হবে সহজ ও উন্নত 
ধরণের | 

(৩) সহজাত প্রেরণাগুলির পরিকল্পিত ও সংযত বিকাশ সাধন করলে 
ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সহজ হবে, কেননা এগুলিই হল ব্যক্তিত্ব ও 
চরিজ্মের প্রাথমিক উপাদান । 

তবে সহজাত প্রেরণাগুলিকে শিক্ষক যে শুধু অবিকৃতভাবে বাবহার 
করবেন তা নয়। তাদের রূপাস্তর ঘটান ও পরিশুদ্ধ করাও তার কাজ। 
সহজাত প্রেরণাগুলি মানষের আচরণের মৌল প্রেরণ হলেও অন্য প্রাণীলের 
মত মানুষ এদের দাস নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এগুলি অনেকট1 নমনীয় ও 
পরিবর্তনশীল হওয়ায় সে এদের রূপাস্তর ঘটাতে পারে এবং তাই এদের 
বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্তও হতে পারে। অর্থাৎ অনেকটা ইচ্ছামতই 
মানুষ তার সহজাত প্রেরণাগুলিকে ব্যবহার করতে পারে, যা অন্যান্য 
প্রাণীদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে সমস্ত মনে।বিজ্ঞানী সহজাত প্রেরণাগুলির 
অস্তিত্ব, প্রসার ও উন্নয়নে বিশ্বাসী তাদের অনেকের মতে শিক্ষার একমাত্র 
কর্তব্য হল সহজাত প্রেরণাগুলির উন্নয়ন সাধন । এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় 
সহজাত প্রেরণাকে তার আদিম জব উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে সমাজ 
ও ব্যক্তির মঙ্গলবিধায়ক উদ্দেশ্তের দিকে চালিভ করা হয়। লেখকের 
মতে উপরোক্ত মনোবিজ্ঞানীদের মত কেবলমাত্র আংশিকভাবেই সত্য, 
পূর্ভাবে নয়, কেননা শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সহজাত প্রেরণার উন্নয়ন সাধন 
করা হতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ হল ব্যক্তি ও সমাজের 
পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন এবং এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য শুধু সহজাত প্রেরণার 
উন্নয়ন সাধন নয়, আরও অনেক কিছুই করতে হয় যেমন, সহজাত 
প্রেরণাগুলির সংহতি সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন, নৃতন প্রেরণার স্যস্তটি ও 
বিকাশ সাধন এবং বহু প্রকারের শক্তির নিয়ন্ত্রণ, সংহতি ও বিকাশ 
সাধন। মনে রাখা প্রয়োজন ষে, মানুষের শক্তিনিচয়কে তিনভাগে ভাগ 
কর] যায় £ (১) অংগসঞ্চালনগত শক্তিনিচয় | (২) প্রত্যক্ষণসম্পফিত শক্কিনিচয় 
ও (৩) বৌদ্ধিক শক্কিনিচয় (সাধারণ ও বিশেষ )। অনেক মনোবিজ্ঞানী 
আবার মানুষের শক্তিনিচয়কে প্রথমোক্ত দুই ভাগেই ভাগ করেন । তীরা 
বৌদ্ধিক শক্তিনিচয়কে প্রত্যক্ষণসম্পফিত শক্তিনিচয়ের অস্তর্গত করে দেখেন । 


খেল! ও খেলাভিত্তিক শিক্ষ। 


সংস্কৃতি ও শিক্ষার গণতান্ত্রিক যুগে শিক্ষাকে শিশুপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল 
করার চেষ্টা কর! হয়েছে । যেহেতু খেলা হল শিশুপ্রকতির একটি গ্রধান লক্ষণ 
সেই হেতু আধুনিককালে শিক্ষাকে খেলানির্ভর করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্ত 
খেলার প্রকৃতি ও হেতু সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ ও মনন্তাত্বিকগণের মধ্যে যথেষ্ট 
মতভেদ রয়েছে । তাই খেলাভিত্তিক শিক্ষার প্রকৃতি সম্যক্ভাবে বুঝতে 
হলে প্রথমে খেলার প্রকৃতি ও হেতু সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ আলোচনার 
প্রয়োজন | নিয়ে সেই আলোচন।য় প্রবৃত্ত হওয়া গেল । 


খেলার হেতুসন্দন্ধীয় তত্বাবলী 

বড বড দার্শনিক, মনস্তাত্বিক ও শিক্ষাবিদ্গণের অনেকেই খেলার কারণ 
সম্বন্ধে নানাগ্রকারের তত্ব উপস্থাপিত করেছেন। সেই সব তত্বের মধ্যে যে 
কয়টি বর্তমানেও শিক্ষাজগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সে কয়টি 
সংক্ষিপ্ত আলোচন] নিয়ে কর হল। 


(১) অতিরিক্ত শৃক্তিতত্ত (06015 01 80101088 09091 ) 

এই তত্বটির প্রধান ছুটি সমর্থক ছিলেন জার্াণ কবি শিলার ও ইংরেজ 
দার্শনিক হার্যাট, স্পেন্সর | এই তন্বা্সারে খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণীর 
অতিরিক্ত শক্তি বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। শৈশবকালে জীবনধারণের উপ- 
যোগী কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর শক্তি বিশেষ ব্যয়িত হয় না। তাই খেলার 
মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত শক্তির প্রকাশ হয়। 


(২) পুনরাবৃত্তি তত্ব (189০ ০1 76০87168186109 ) 

এই তর্বটির আধুনিককালের প্রধান সমর্থক ছিলেন মনভ্তাত্বিক ষ্র্যানলী 
হল। হলের মতে খেলার মাধ্যমে শিশু মানব জাতির অতীতান্ষ্টিত কর্মাবলীর 
পুনরাবৃত্তি করে। হল মনে করতেন যে, মানবজাতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং মানব শিশুর জীবনেও সেই সব স্তরের 
পুনরাবৃত্তি ঘটে । সুতরাং খেলা হল একটি অত্তীতাভিমুখী কর্ম । তার তত্বের 


৩১৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


সমর্থনে ্র্যানলী হল শৈশবের কতকগুলি খেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছেন | 

(৩) ভবিষ্যৎ প্রস্ততির তত্ব (50610105107 11৩0) ) 

মেল ব্যাঞ্চ ও কার্প গস্‌ ছিলেন এই তত্বের ছুটি বিখ্যাত সমর্থক। এই 
তত্বান্যায়ী খেলার মাধ্যমে শিশু তার ভবিষৎ জীবনের জন্য প্রস্তৃত হয়। 
এই তত্বে সমর্থকরা9 কতকগুলি খেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ণ করেছেন। স্পষ্টতঃ এই তত্বের অনুযায়ী খেলা হল ভবিষ্তাৎমুখী | 

(8) বিরেচন তত্ত €090297616 1176015 ) 

এই তত্বটির অতি প্রভাবশীল আধুনিক সমর্থক হলেন মনস্তাত্বিক ফ্রয়েড ও 
তার অন্ুগামীর]| তাদের মতে খেলার মাধ্যমে শিশুর অবদমিত ইচ্ছাগুলি 
আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং রুদ্ধ কামনার এই প্রকাশ শিশুর মানসিক স্থাস্থ্য- 
রন্ষণর বিশেষ সহায়ক হয় । 

(৫৫) নবায়ন তত্ব (10৩০7 01 89০76865010) 

এই তত্বটির সর্বাপেক্ষা নামকর]। সমর্থক হলেন ল্যাজেরাস্‌্। এই তত্বানু- 
যায়ী খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণী তার ব্যয়িত শক্তির পরিপূরক শক্তি লাভ করে। 

(৬) প্রতিদ্দ্দিতার তত্ত্ব (81581711790 ) 

এই তত্বটির প্রবর্তক হলেন মনোবিজ্ঞানী মটাক্ডুগ্যাল। তার মতে 
খেলার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিদ্বন্দিতার প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে । এই 
প্রবৃত্তির মূল কথা হুল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা, তাকে ধ্বংস কর] নয়। 

(৭) উচ্ছলিত প্রাণশক্তি তত্ত্ব € 10601 01 05671101718 
16 9067*€ ) 

এই তত্বানুযায়ী খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণীর উপছিয়ে পড়া প্রাণশক্তি প্রকাশ 
করা। সাধারণতঃ প্রাণশক্তি সহজাত প্রেরণার (37)821)0% ) খাতে প্রবাহিত 
হয়, কিন্তু যখন তা এ খাতে প্রবাহিত না হয়ে উপছিয়ে পড়ে, তখন খেলার 
মধ্য দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে। 


খেলার তন্ত্বাবলীর ঘুল্যায়ন 
(১) অতিরিক্ত শক্তিতস্ 


এই তত্বটি সর্বাপেক্ষ! ক্রুটিপূর্ণ । এর প্রথম দোষ হল এই যে, এই তত্ব 


খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৩১৫ 


খেলার একটি অতিমাত্রায় যাক্ত্রিক ব্যাখ্যা দান করে এবং এটির দৃষ্টি খেলার 
শারীরিক দিকের প্রাতিই নিবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পরিশ্রাস্ত ও অনুস্থ ব্যক্তির খেলার 
ব্যাখ্যা এই তত্বের দ্বারা সম্ভব নয়। 


(২) পুনরাবৃত্তি তত 

এই তত্বটির মধ্যে কিছুট1 সত্য থাকলেও এট ক্রুটিযুক্ত । এর প্রথম ক্রটি 
হল এই যে, এটির ভিত্তিতে রয়েছে কল্পনা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়। আধুনিক 
বিজ্ঞান পুনরাবৃত্তিবাদকে সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত:, এই তত্ব অতীতের 
প্রভাবকেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের অপেক্ষা মানব জীবনে অধিকতর গুরুত্ব 
প্রদ্দান করেছে । অর্থাৎ এই তত্বে পরিবেশকে বংশধারা অপেক্ষা শিশুর জীবনে 
অনেক কম কার্ধকরী বলে মনে কর] হয়েছে । 

(৩) ভবিষ্যগ প্রস্তুতির তত 

এই তত্বটির মধ্যে সত্য অনেকাংশে থাকলেও এটি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত নয়। 
খেলার মধ্য দিয়ে সত্যই শিশুর বহুমুখী বিকাঁশ ঘটে এব* সেই বিকাশ 
ভবিষ্যতের কাজে লাগে । তথাপি ভবিষ্যতের ছার? বর্তমান পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হয় এই ধারণ! যুক্তিযুক্ত নয়! 

(৪) বিরেচন তত 

এই ততটিও ক্রটিযুক্ত। খেলার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই অবদমিত প্রনৃত্তিগুলির 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে । কিন্তু খেলার কাজ শুধু তাই নয়। খেলার মধ্য দিয়ে 
শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে এবং তার মধ্য দিয়ে সে সাধারণভাবে ভবিষ্কৎ 
জীবনের জন্ প্রস্তৃতও হয়। খেল! অগ্যান্ত কাজও করে । 

€৫) নবায়ন তর্ত্‌ 

এই তত্বটিও আংশিকভাবে সত্য, কেননা এর দ্বার] সবপ্রকারের খেলার 
ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই তত্ব শুধু এক প্রকার খেলার প্রকৃতি উদঘাটনেই 
সাহাধ্া করে। 

(৬) প্রতিদ্বন্ঘিতার তস্ব 

এই তত্বটির দ্বারাও খেলার পুর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া] সম্ভব নয়, কেননা সমস্ত 
প্রকারের খেলা প্রতিদ্বম্বিতামূলক নয় এবং খেলার কাজও শুধু প্রেরণার প্রকাশ 
সাধন নয়। 


৩১৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 
(৭) উচ্ছলিত প্রাণশক্তি তত্ত্ব 


এই তত্বটিও খেলার পূর্ণ ব্যাখ্য। দান করতে সমর্থ নয়, কারণ খেলার মধ্য 
দিয়ে অবদমিত প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে ও ভবিষ্যতের জন্ প্রস্ততি ঘটে 
এবং খেল। শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশেরও প্রধান উপায়স্বরূপ। 

(৬) ক্ষমভালাভের ইচ্ছানির্ভর তত্ব 

বাট্রাণ্ড রাসেলের মতে শৈশবের সর্বাপেক্ষা বড অস্তঃপ্রেরণা হল ক্ষমতা- 
লাভের ইচ্ছ! এবং খেলার মধ্য দিয়ে ক্ষমতালাভের এই ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ 
করে। 

এই মতটিও পূর্ণভাবে গ্রভণযোগ্য নয়। খেলার মধ্য দিয়ে শুধু শক্তি- 
লাভের ইচ্ছা প্রকাশ পায় একথা ঠিক নয়। এই তত্বের দ্বার সর্বপ্রকারের 
থেলার ব্যাখ্য। স্পষ্টতঃ অসস্ভব | 

(৯) সক্রিয়তার তত্ব € 4০008 18৩০১ ) 

ফ্রোয়েবেল ও ডিউই ছু রকম ভাবে এই মতের সমর্থন করেছেন। 

ফ্রোয়েবেলের মতে জীবনের মূল কথা হল আত্মসক্রিয়ত1। এই আত্মসক্রিয়তার 
সাহায্যেই শিশু আপন সত্তাকে প্রকাশ করে ও বিকশিত করে। নিজস্ব এক 
জগত স্থষ্টি করে কিম্বা বাইরের জগতের প্রতিকৃতি তৈরী করে এবং এদের 
দুটিকে মিলিত করে । শৈশবে খেলা হল আত্মসক্রিয়তার সর্বাপেক্ষা মুল্যবান 
প্রকাশ। স্ুৃতর[ং এই স্তরে খেলার মাধ্যমেই শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশ ঘটে। 
জন ভিউইর মতে জীবনের মূল কথা হল সক্রিয়তা এবং শৈশবে এই সক্রিয়তা 
খেলার মাধ্যমেই প্রর্দানত: আত্মপ্রকাশ লাভ করে। তার বিশ্বাস খেলারূপ 
সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে । তিনি বলেন, বিকাশের 
ধারাঁপথে জীবনের মৌল সক্রিয়ত। খেলা ও কাজ এই ছুটি রূপে গ্রতিভাত 
হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, জন ডিউই ফ্রোয়েবেলের আত্মসক্রিয়তার 
ধারণাকে ও তার খেলার আধ্যাত্মিক সংব্যাখ্যানকে গ্রহণ করেন নি। 

খেলার এই তত্বটি অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য । কেনন1 তত্বটির মধ্যে 
সক্রি়তার মাধ্যমে জীবনের যে বিকাশের কথ। বলা হয়েছে সেটি একটি মৌল 
সত্য এবং খেলা যে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সক্রিয়তার প্রধান রূপ সে 
কথাও অভ্রাস্ত । তবে সক্রিয়ত। তত্বের ফ্রোয়েবেলপ্রদত্ত রূপটি গ্রহণযোগ্য নয়, 
কেনন] তার অতিপ্রাকৃত অতীক্ট্িয়ত1 বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর নয়। 


থেল। ও খেলাভিত্তিক শিক্ষ' ৩১৭ 

দিদ্ধাস্ত 
উপরে দেখ! গেছে যে, সক্রিয়ত1 তত্বটিই (ডিউইর সমধিত রূপে) হল 
সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য | একটু সুক্্ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যবে, এই 
তত্বটির সংগে অন্তান্ত তত্বের সত্য অংশগুলির মিলনও সহজেই ঘটে । বন্বতঃ 
এট] বোঝা খুব কঠিন নয় যে, খেলারূপ সক্রিয়তার মাধ্যমে অতিরিক্ত শক্তির 
প্রকাশ ঘটতে পারে, উচ্ছলিত জীবনশক্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পেতে পারে, 
অবদমিত প্রেরণাগুলি বহিঃনিক্ষমণের পখ পেতে পারে, নৃতন শক্তি লাভ 
কর। যেতে পারে, প্রতিদবন্বিতার প্রেরণা প্রকাশ পেতে পারে, তবিষ্যতির জন্য 


সাধারণ প্রস্ততি ঘটতে পারে এবং শক্তিলাভের ইচ্ছাও চরিতার্থতা লাভ করতে 
পারে। 


খেলার প্রকৃতি ও কার্যাবলী 

খেলার কারণ সম্বন্ধীয় তত্বগুলির আলোচনার সময়ে আমর] খেলার গুকৃতি 
ও কার্ধাবলীর সংগেও কিছুট1 পরিচয় লাভ করেছি। এখন আরও ভাল করে 
আমর] খেলার প্রতি ও কার্ধাবলীর আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি । 

শৈশবের প্রধান লক্ষণ হল খেলা । স্থত্রাং শিশুশিক্ষার সংগে ধাদের 
সম্বন্ধ তাদের খেলার গ্রকৃতি ও কার্ধাবলীর সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়। 
প্রয়োজন | নিয়ে খেলার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট; ও কাজের কিছুটা "পরিচয় 
সংক্ষেপে স্থত্রাকারে দেওয়৷ হল ঃ 

(১) খেলা শৈশবের একটি সাধিক আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য । এই জন্ত কেউ 
কেউ বলেছেন, শৈশব ও খেলার সময় হল সমার্থক ( “0171191)000. 19 1)1%- 
1,009+ )। 

(২) খেলা হল একটি স্বতঃম্ফৃর্ত আচরণ। খেলার জন্য শিশুকে তাভনা 
করতে হয় না। শিশু নিজের অন্তরের তাগিদেই খেল1 করে । 

(৩) খেল! হল একটি আনন্দপূর্ণ প্রক্রিয়া । স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বলেই 
খেলার মধ্য দিয়ে শিশু প্রচুর আনন্দ লাভ করে । 

(৪) খেল! হল একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া । ন্বতংক্ফুর্ভতা খেলার অচ্ছেদ্য 
বৈশিষ্ট্য বলে খেল একটি দ্বাধীন প্রক্রিয়াও বটে। 

(৫) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর প্রাণশক্তির সর্বাপেক্ষ! সার্থক বিকাশ ঘটে | 

(৬) শিশুর কর্মলিপ্ম। খেলার মধ্য দিয়েই মুখ্যতঃ তৃণ্ধ হয়। 


৩১৮ উন্নত শিক্ষাতত্্‌ 


(৭) খেলার মাধ্যমে শিশুর স্জনীশক্তি প্রকাশের পথ খুদে পায়। 

(৮) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত প্রেরণা ও ইচ্ছাগুলির ক্ষতিহীন 
প্রকাশ ঘটায় এর মাধ্যমে তার মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা কর! স্ছুভাবে সম্ভব হয়? 

(৯) খেলার মাধ্যমে সাধারণভাবে ভবিষ্যতের প্রস্ততি সংসাধিত হয়। 

(১০) খেলার সাহায্যে পরিশ্রাস্ত মনের নবায়ন সম্ভব হয়| 

(১১) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষমতালিগ্লা চরিতার্থ হয় ।- 

(১২) খেলার মাধ্যমে শিশুর লবাংগীণ বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর দেহের 
ইক্ড্িয়নিচয়েনস॥ বুদ্ধির, সামাজিকতার, নীতিবোধের এবং সৌন্দর্ধবোধ ইত্যাদির 
যুগপৎ বিকাশ খেলার মাধ্যমে সম্ভব হয়, কেনন! খেলার মধ্যে এই সব-কিছুরই 
প্রয়োগ সম্ভব হয়। 

(১৩) উন্নততর প্রাণীরাই বেশী সময় ও বেশী প্রকারে খেলে । 

(১৪) খেল! নানাপ্রকারের হয় এবং খেলার প্রকৃতিও শিশুর বিকাশের 
সংগে সংগে পরিবতিত হয় । 

(১৫) খেলা ও কাজের মধ্যকার প্রচলিত সংঘাতে প্রতিফলিত হয় 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তর্সংঘাত। শ্রেণীবিভক্ত লমাজের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পূর্ণ 
বহিরাগত এবং স্বাধীনতা ও আনন্দবজিত হওয়ায় কাজ ও খেলার মধ্যে ছন্দ 
প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সমাজে কাজ ও খেলা সুই-ই তাদের আসল 
প্রকৃতির অনেকটা হারিয়েছে, কাজ হারিয়েছে তার আনন্দ এবং খেল 
হারিয়েছে তার উচ্চাংগের স্থজনক্ষমতা। 

(১৬) বিভিন্ন প্রকারের খেলার মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের 
প্রকাশ ঘটলেও সামগ্রিকভাবে খেলার মধ্যে শিশুর সমগ্র সত্তা প্রকাশ পায়। 

(১৭) শিশুর খেলার মধ্যে ক্রমিক বিকাশ লক্ষ্য করাযায়। এই ক্রমিক 
ধার] অনুলরণ করে বোঝা! যায় শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ ঠিকভাবে ঘটছে কিন।। 

(১৮) খেলার মাধ্যমে শিশুর আচারণিক ত্রটি সংশোধন কর! যায় এবং 
মানপিক চিকিৎসাও কর! যায়। 

(১৯) খেলার মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটে । 

(২০) খেল! সর্বরকমের মান্গষের আচরণেরই একটি বৈশিষ্ট্য, যদিও 
শৈশবেই তার গ্রকাশ সর্বাপেক্ষা গ্রকট হয়। | 

(২১) খেলার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে ফুটে উঠে। 


খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৩১৯ 


(২২) ছেলে ও মেয়েদের খেলার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থায় দেখা যায়। 


খেলার বিভিজ্ গ্রকার 


খেল! বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের খেলার মধ্যে দিয়ে 
ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ দিকের বিকাশ ঘটে। তবুও সব খেলার মধ্যেই 
শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ কিছুটা ঘটে, যদিও কোন কোন দিকের বিকাশ 
কোন কোণ খেলার মধ্যে বিশেষভাবে সাধিত হয়। নিক্বে বিভিন্ন প্রকারের 
খেলার পরিচয় দেওয়া হল। 


৫১) দেহব্যবহারকারী তেল! 

বাঁপারাপি কর, বেড়ানো, ডিগবাজী খাওয়া, দৌডাদৌড়ি করা ইত্যার্দি 
খেলা এই শ্রেণীর মধ্য পড়ে । যদ্দিও এই জাতীয় খেলার প্রাছুর্ভাব দুই-তিন 
বছরের ছেলের মধ্যেই বেশী হয়, তবুও সমগ্র শৈশবকালেই এদের দেখ! যায়। 
এই সব থেলার সময়ে শিশুর কোন সচেতন উদ্দেশ্ত থাকে না। শুধু আনন্দের 
জন্য তারা এইসব খেলায় লিপ্ত হয় । তবে বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলেও এই 
খেলাগুলি অর্থহীন নয়, কেনন] এদের মধ্য দিয়েই শিশু প্রকৃতির বিকাশের 
পরিকল্পনায় আপনার স্থান করে দেয় । এইসব খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর 
দৈহিক বৃদ্ধি ও আাযু-পেশী সংযোজন (090:০-000800181 ০০-07:087)26)01)), 
সংসাধিত হয় এবং নিজ গতিবিধির উপর তার নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষিত হয়। 


৫২) নির্মাণমুলক ও ধবংসমূলক খেল 

সৃষ্টির ইচ্ছা শিশুদের মধ্যে খুব প্রবল, তাই নির্মাণমূলক খেলা শিশুদের 
আচরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । নানাগ্রকারের বস্তর সাহায্যে শিশু তার 
স্ষ্টির ইচ্ছ। পরিতৃপ্ত করে। এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশু হাতের দক্ষত। অর্জন 
করে, বস্তজগৎকে আয়ত্তে আনে, বস্তজগতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ হয় 
এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুট! সচেতন হয় । 

ধ্বংসমূলক খেলাও শৈশবে দেখা যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই 
খেলা আসলে ধ্বংসমূলক বলে মনে হয় না। বস্তনিচয়ের সংগে পরিচিতিই 
সাধারণতঃ এই খেলার মর্পনকথা বলে মনে হয়। ন্থতরাং এগুলি আমলে 
সথজনধ্মী। 
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€৩) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক তেল 

শিশু খেলার মধ্য দিয়ে নানাপ্রকারের বস্তু নেড়ে চেড়ে দেখে এবং পরীক্ষ! 
করে। বিশ্বের বস্তনিচয়ের বহন্তোদঘাটনই হল এই প্রকার খেলার মূল 
উদ্দেশ্য । বল বাহুল্য, বিশ্বের বস্তনিচয়ের সংগে এই পরিচিতি তাদের 
আয়ত্ব আনতে সাহায্য করে । | 


(8) নাটকীয় ও অন্ভুকরণমূলক খেল। 

ছেলের? একটু বড় হলে এই জাতীয় খেলায় বেশীর ভাগ সময় কাটায়। 
এই থেলায় শিশুর! নানীপ্রকারের ভূমিকায় অভিনয় করে । এই খেলায় 
দটিল অভিযোজন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর প্রেরণা, 
ইচ্ছ। ও প্রক্ষোভগুপি সহজেই প্রকাশপথ খুঁজে পায় । সুতরাং এই জাতীয় 
খেলার মধ্য দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ বিষয়ে অনেক কিছু কর] যায় । এই 
জাতীয় খেলাকে কল্পনামূলক খেলাও বলা হয় এবং এর সংগে পরীক্ষামূলক 
খেলার সম্পর্কও খুব নিবিড। প্রায়ই শেষোক্ত খেলার লংগে একে যুক্তভাবে 
দেখ] যায় এবং একটির স্থানে অন্যটি প্রায়ই এসে উপস্থিত হয়। 


খেল। ও কাজ 

খেলার বৈশিষ্ট্য ভালভাবে নির্ধারণ করতে গেলে কাজের সংগে ভার 
তুঙ্গনা করার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাজ ও খেলার মধ্যকার সম্পর্ক 
সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্বিকরা ঠিক একমত নন। বিখ্যাত মনস্তাত্বিক ও 
শিক্ষাবিদৃদের মধ্যে কয়েকজনের সংগ্লিষ্ট মতের পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল £ 

€১) ড্রেভারের মত 

মনস্তাত্বিক ড্রেভারের মতে খেলার মূল্য খেলার মধ্যেই নিহিত, কিন্ত 
কাজের একটা বাইরের উদ্দেশ্য সবসময়েই থাকে । অর্থাৎ তার মতে খেলার 
উদ্দেস্ট হল খেলা করা, কিন্ত কাজের উদ্দেশ্য শুধু কাজ করা নয়। কাজের 
উদ্দেশ্য হল কোন রস্ত উৎপাদন কর। বা লাভ করা৷ 

(২) ডাঃস্কারিদের মত 


ডাঃ হ্ারিসের মতে খেলার মধ্যে মান্ষ নিজের খেয়াল-খুশীকে পরিতৃপ্ত 
করে, কিন্ত কাজের মধ্যে মানুষ সমাজের কোন সাধারণ প্রয়োজনের কাছে 


খেলা ও খেলাভিত্তিক-শিক্ষা! . | ৩২১ 


আম্মুপর্পণ করে ৷ অর্থাৎ কাজ হল লমাছ্ছের প্রয়োজনীয় টানার 
প্রক্রিয়া, কিন্ত খেল! হল ব্যকির ইচ্ছাপূরণের উপায়ন্থবপ | 

গলে) জন ডিউরই মত 

ডিউইর মতে খেলার সংগে কাজের মিলও আছে, আবার পার্থক্যও 
আছে। কাজের সংগে খেলার মিল এইখানে রয়েছে থে, দুয়েরই উদ্দেস্ত 
আছে। ছুয়ের মধ্যে অমিল রয়েছে এই খানে ঘে, কাজের মত খেলার লক্ষ্য 
নেই জীবিকার্জনের দিকে, কাঞ্জের মত খেলা দীর্ঘস্থায়ী নয় এবং কাছের ঘত 
তা কোন বস্তুগত ফলের দিকে অগ্রসর হয় ন1। 


ঘে) ব্র্যাভলী ও পাশি নানের মত 

পাশি নান্‌ ব্র্যাভলির মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, খেল। ও কাজের 
মধ্যকার পার্থক্য হুল খুব সীমিত। কোন কর্মকে মান্য যদি স্েচ্ছায় করতে 
পারে, কিন্বা ত্যাগ করতে পারে, কিন্বা তার সংঙ্গিষ্ট অবস্থাসমৃহকে পরিবতিত 
করতে পারে, তাহলে সেই কর্মটি হল খেল।। কিন্তু কোন কর্মকে যদি 
অপরিহার্ভাবে কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়। হয়, কিন্ব] যদি কর্তব্য বোধে 
বা পেশাবোধে কেউ কোন কর্ণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা হল সেই ব্যক্তির 
পক্ষে কাজ। 


সিদ্ধান্ত 

খেলার সংগে কাজের মিল হল নিম্নবূপ £ 

(১) খেল। উদ্দেস্টমূলক, কাজও উদ্দেস্টমূলক | 
* (২) খেল ও কাজ দুয়ের মধ্যেই উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জগত বস্ত ও প্রক্রিয়া সমুহের 
নির্বাচন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। 

(৩) কিছুট। সময় ছুযের জন্তই প্রয়োজন হয়। 

খেলা ও কান্জের মধ্যকার পার্থক্য হল নিম্নরূপ £ 

(১) খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই নিহিত, কিন্তু কাজের উদ্দেপ্ট 'হ্কা 
বহিন্নাগত। 

(২) খেলা অপেক্ষা কাজে অনেক বেশী সময় খরচ হয়। 

(৩) খেলার মধ্যকার ম্বতংস্কু্ততা, আনন্দ, সহজ গ্রহ, আভ্যন্তরীণ 
দিশ্মমনুবতিতা, ক্বতঃস্ফৃপ্ত'অনোযোগ ইত্যাদি কাজের মধ্যে. অন্পন্থিত। 
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চর 


(৪) খেলায় ব্যক্তির ইচ্ছাই প্রবল। কিন্তু কাজের মধ্যে সমাজের ইচ্ছা 
ও প্রয়োজন গ্রবল। 

সর্বশেষে পুনরায় বল1 প্রয়োজন যে, কাজ ও খেলার মধ্যকার এই 
আংশিক ছন্ঘ তাদের অন্তনিহিত বৈশিষ্ট্যসমূৃহ থেকে উদ্ভৃত হয়নি। এই 
হুন্ছের মূল রয়েছে আজকের সমাজে । এই সমাজে কাজ শ্বনির্বাচিত নয় বলে 
তা দ্বতংস্ফু্ততা, আনন্দ ও শ্জনীশক্তিবিহীন এবং খেল! (বিশেষ করে বড়দের 
বেলায় ) শুধু অপ্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত বলে তা প্রধানতঃ চাপল্য ও 
খামথেয়ালী ভাবের প্রকাশস্থল হয়ে উঠেছে । কোন স্ুস্ক সমাজ-ব্যবস্থায 
খেল! ও কাজের মধ্যে মৌলিক দ্বন্ব থাকতে পারে না। সেইবূপ ব্যবস্থায় 
জীবন হয়ে উঠে ম্বতঃক্ফুর্ততা, আনন্দ ও হুজনীশক্তিতে ভরপুর । 


শিক্ষায় খেলায় পদ্ধতি 

আমর] দেখেছি যে, খেল হল একটি স্বত:ক্ফুর্ত, স্বাধীন, হৃজনীশক্তিপুর্ণ ও 
আনন্দপূর্ণ কাজ, যে কাজের উদ্দেশ্য বহিরাগত নয় এবং যে কাজের মধ্য দিরে 
শিশুর সমগ্র সত্ব! পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে । এই কারণেই আধুনিক 
গণতান্ত্রিক যুগের শিক্ষায় খেলার পদ্ধতিকে অনুসরণ করবার কথা উঠেছে এবং 
বাস্তবক্ষেত্রে সেই দিকে বনু প্রয়াসও হয়েছে । কল্ডওয়েল কুক-ই ( 08191] 
0০০৮) অবশ প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রে “খেলার পদ্ধতি (40195-ঘ%5?) 
কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই কথার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার 
মর্সকথ1 অনেকটা ফুটে উঠেছে। 

আধুনিক শিক্ষাজগতে যে সব নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উত্তব 
হয়েছে (যেমন “প্রোজেক্ট পদ্ধতি”, “ড্যাণ্টন প্র্যান্‌+, “ভেন্ভার প্র্যান্‌” ইত্যাদি): 
সেগুলিকে বিঙ্লেষণ করে শ্যার জন আাভামস্‌ দেখিয়েছেন যে, সে সবগুলিরই 
মর্মকথা হল শিশুর উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ সবগুলিই হল শিশুকেন্দিক । 
যেহেতু শিশুচরিত্রের মূল কথা হল ক্রীড়াশীলত1, সেইহেতু এ কথাও খুব 
যৌক্তিকতা সংগেই বোধ হয় বলা যায় যে, আধুনিক শিক্ষার্ন বৈশিষ্ট্যমূলক 
সমস্ত ক্রিয়াকলাপই হল মূলতঃ থেলানির্ভর, অর্থাৎ খেলার মৌল সত্বা সকলেরই 
যধ্যেই বর্তমান। 

অনেকে মনে করতে পারেন যে, খেলায় মৌল সত্বার অন্প্রবেশের ফলে 
শিক্ষাকার্ধ আবুহীন হয়ে পড়বে । কিন্ত এ ধানণা ভুল । হ্ছেচ্ছাপূর্ণ, স্বাধীন 


খেল। ও খেলাভিত্তিক শিক্ষণ ৩২৩ 


ও আনন্দপূর্ণ কার্য বলে খেলা বা খেলাজাতীয় কাজে কঠিন প্রয়াসের অভাব 
হয় না বা চারিত্রিক দৃঢ় তাও খর্ব হয় না। পক্ষান্তরে, নিরানন্দ ও ম্বাধীনতা- 
বর্ধিত কর্ধে স্জনীশক্তি প্রকাশ পায় না এবং যে চারিত্রিক দৃঢ়তা অজিত হয় 
সেও হয় সাধারণতঃ প্রাণহীন ও মানবতাবঞ্জিত। 


শিক্ষায় খেলার সত্ত্বার সার্থক অনুপ্রবেশের উপায়সমূহ 

গণতস্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যকির ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব 
প্রদান। তাই শিক্ষায় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ব্যক্তিত্বের 
উপর বিশেষ মূল্য স্থাপন । যেহেতু শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল খেলা, 
সেইহেতু শিক্ষার গণতন্ত্র বলতে বোঝায় অনেকাংশে শিক্ষাকে খেলানির্ভর 
করে তোল1। শিক্ষাকে খেলানির্ভর করার অর্থ হল খেলার যৌল সত্বার দ্বারা 
সমস্ত শিক্ষাকর্মকে অভিষিক্ত করা, অর্থাৎ শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও 
পদ্ধতি ইত্য।দি সব কিছুকেই তার বয়স, শক্তি প্রবণতা, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদির 
পরিপ্রেক্ষিতে নিবাচিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষাকে খেলানির্ভর করে 
তোলবার আধুনিক প্রচেষ্টার কথা পূর্বে বলা হয়েছে । এ সব প্রচেষ্টা কিরপে 
সার্থক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারে নিষ্মে তার সংক্ষিপ্ত আলোচন। 
কর] হল ২ 

(১) শিক্ষার লক্ষ্যকে শিশুর বয়স, শক্তি, প্রবণত। ও আগ্রহ ইত্যাদির 
দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। 

(২) পাঠক্রমকেও শিক্ষার লক্ষ্যের মত শিশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে 
নজর রেখে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । অর্থাৎ পাঠক্রম হবে আনন্ন- 
পূর্ণ বিচিত্র কর্মের সমষ্টি। 

(2) শিক্ষার পদ্ধতি হবে আনন্দপূর্ণ কর্মনির্ভর | অর্থাৎ শিখন হবে 
আনন্দপূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে (198750106 6000915০510] 11206 )। 

(৪) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও উপবরণসমূহকে বিচিত্র আনন্দপূর্ণ জীবনের 
পূর্ণ সহায়করূপে গড়ে তুলতে হবে। 

(৫) বিদ্যালয়ের নিযুমান্ুবতিতা হওয়া উচিত যতদুর সম্ভব অন্তর্জাত। 
আত্তরিক সহানুভূতি ও ভালবাসার ভিত্তিতেই একে গড়ে তোল! উচিত। 
বিস্তালয়-জীবনে আত্ম-শাসন তথ্বের প্রয়োগ যতদুর সম্ভব কর! উচিত। 
যোগ্য শিক্ষপপদ্ধতির মধ্য দিয়েও অন্তর্জাত নিয়মান্গুবতিতার উদ্ভব হয়। 


৩২৪ উন্নত শিক্ষাততব 


(*) বিদ্যালয়ের সমস্ত মানবাঁয় সম্পর্ক প্রেম ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর 
গড়ে তোল? গ্রয়োজন | শিশুগ্রকৃতি ও শিশুজীবনের প্রতি শ্রহ্থা বিদ্যালয়ের 
সব কিছুর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠা উচিত। 


খেলার পদ্ধতির সীমারেখ! 

গণতান্ত্রিক শিক্ষায় খেলার সত্বার অনুপ্রবেশের ও খেলার পদ্ধতির 
প্রয়োগের উপযোগিতার কথা উপরে কিছুটা! আলোচিত হয়েছে। কিন্ত 
এই বিষয়ে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন । প্রথমেই বল! প্রয়োজন যে, 
অতি শৈশব (১8১517000) ভিন্ন অন্থান্য স্তরে গঠনমূলক (ও কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী ) 
খেলার সত্বা ও পদ্ধতিকেই শিক্ষায় প্রয়োগ কর! যায় এবং উচিতও । 
অতি শৈশবের ক্ষণস্থায়ী খেল! এসব স্করের শিক্ষাকে বিশেষ কিছু দান করতে 
পারে না। তারপর জগৎ যতই পরিবতিত হোক না কেন, বোধ হয় বহুকাল 
ধরেই মানব-সমাজ্জে কিছু কাজ থাকবে যা খেলার মত আনন্দদায়ক হবে না 
ব1 স্বতংঃশ্মুর্ততার প্রকাশের অত সহায়ক হবে না এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছু 
শিখনের ক্ষেত্র থাকবে যা খেলার মত ক্জনমুলক, আনন্দপূণ ও স্বতংম্মূর্ততার 
সহারক হবে না। বলা বাহুল্য, এরূপ কাজ ব। শিখনের ক্ষেত্র খেলার সত্বার 
জয়ের সীমারেখা! টেনে দেবে । তবে জীবন ও শিক্ষার গ্রগতিবাদীদের 
সর্ব সময়ের কর্তব্য হচ্ছে খেলার সত্বাকে যতদূর সম্ভব জয়ী করবার জন্য সচেষ্ট 
হওয়া, কেননা খেলা হল মুক্ত জীবন ও শিখনের প্রকাশস্থল । 


শিক্ষার নবতম ধারাসমুহ 


নিত্যপরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই স্থাণু নয়। তাই শিক্ষাজগতেও 
অবিরত পরিবর্তন ঘটছে । তবে সব সময়ে পরিবর্তন মৌলিক বা গুণগত 
(00911696159 ) হয় না) অনেক সময়ে হয় তা! শুধু পরিমাণগত (009116188- 
৪%৪)। আধুনিক যুগে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক যুগে) শিক্ষাজগতে যে লব 
পরিবর্তন ঘটছে সেগুলিকে আমরা মোটামুটি দুটি স্তরের অন্তর্গত করে দেখতে 
পারি--এক হল ব্যক্তিনির্ভর শুর, অন্যটি হল সমাজনির্ভর স্তর । রূশোর সময় 
থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ব্যক্তিনির্ভর স্তরই বলবৎ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ, 
বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, প্রবল হয়ে দেখ! দিয়েছে সমাজ- 
নির্ভর স্তর । গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রথম স্তরে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হত 
শিশুর ব্যক্তিগত বিকাশের উপর এবং এর দ্বিতীয় স্তরে বেশী গুরুত্ব অর্পণ কর! 
সুরু হয়েছে সামাজিক পটভূষিকায় শিশুর, বিকাশের উপর । গণতান্ত্রিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু এই পরিবর্তন অবশ্বা আসে নি, এসেছে সমগ্র জীবনের 
ক্ষেত্রে। এই ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে এবং অবশ্তস্ভাবী হয়ে উঠেছে 
গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়ার্দের মৌল পরিবর্তনের ফলে। 
গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আজ আর শুধু ব্যক্কিনির্ভর নয়, 
ংহত সামাজিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ সে টিকে রয়েছে এবং এই রিটা 
উপর নির্ভর করেই তার বিকাশও ঘটছে । 
গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এই স্তরের আর একটি গ্রধান লক্ষণ হল 
তার সমন্য়ী মনোভাব । বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সভ্যতার প্রয়াসের 
সংগে পরিচিতির ফলে বর্তমান সময়ে সমন্বয়ী মনোভাব ও প্রচেষ্টা বিশেষ 
প্রকট হয়ে উঠেছে । শিক্ষাক্ষেত্েও এই সমন্বয়গ্রচেষ্টা বর্তমানে বিশেষ লক্ষ্য 
করাযায়। তবে আধুনিক জগতের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি এই সমন্বয় প্রচেষ্টা 
দ্বার! যে পরিবতিত হতে পারে না সে কথা বলাই বানুল্য । 
আধুনিক সমাজ বিজ্ঞাননির্ভর | বৈজ্ঞানিক চিগ্তাধারা, মনোভাব ও 
পদ্ধতি আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশীল। তাই স্বভাবতই শিক্ষা 
ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা সু হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞান 


৩২৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


নির্ভরত হল আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষণ । 

আজকের জগতে বিভিন্ন দেশ, জাতি ও রাষ্রের অস্তিত্ব থাকলেও 
সমস্ত জগৎ ও মানব সমাজ এক হওয়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। 
স্থতরাং আস্তঞাতিক মনোভাব সমাজবিকাশের এই স্তরে অপরিহার্য হয়ে 
উঠেছে । স্বভাবতই শিক্ষাঙ্ষেত্রেও এই আস্তর্জীতভিক মনোভাব বিশেষ 
প্রভাবশীল হয়ে উঠেছে। 

বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন অবিরতই 
চলেছে এবং তাই মানগষের মনো ভাবও পরীক্ষা! ও পরিবর্তনম্খী হয়ে 
উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই মনোভাব বর্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। 

বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আধুনিক জগতে ভাববাদী দর্শন ও 
আধ্যাত্মিক মনোভাবের প্রভাব ভ্রমশই ক্ষীয়মাণ হয়ে উঠেছে। 
শিক্ষাক্ষেত্রেও আধুনিক জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 

বিজ্ঞান মানুষের শক্তিকে আধুনিক যুগে অনেকট। বাড়িয়ে তোলায় 
সমগ্র জীবনের প্রতিই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে গেছে ।' মানুষ আজ প্রকৃতি ও 
মানব-জীবনকে নৃতনভাবে গড়ে-তুলতে চায় । ফলে কর্মের উপর খুব জোর 
পড়েছে এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছে কর্ম-নির্ভর (৪০1- 
181৩) এবং সংগ্রামী (58279৪815৩ )। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নৃতন দৃষ্টি- 
ভঙ্গির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

বিজ্ঞাননির্ভর জড়বাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রভাবে মনের স্বাতন্ত্রয ও শ্রেষ্ঠত্বের 
ধারণা অন্তহিত হতে চলেছে । ফলে বৌদ্ধিক দিক ভিন্ন মানবসত্বার অন্যান্য 
দিকের প্রতিও সমান দৃষ্টি পড়ছে । শিক্ষাক্ষেত্রের এই পরিবর্তনের প্রতিফলন 
দেহের উপর এবং প্রয়াসগত ও প্রক্ষোভগত দ্বিকগুলির উপর 
গুরুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। আস্তজ্শাতিক ক্ষেত্রে সংঘাতের 
সম্ভাবনাও শিক্ষার্থীদের দেহ ও অন্যান্য দিকগুলির চর্চার দিকে শিক্ষাবিদ্দের 
বিশেষভাবে প্রণোদিত করছে। 

সাধারণ সামাজিক জীবনে পরিকল্পনার ধারণার প্রসারের ফলে বিষ্ভালয়েও 
শিক্ষার্থীর লামশ্রিক জীবনের পরিকক্সিত বিকাশের দিকে বেক 
পড়েছে । 


শিক্ষার নবতম ধারাসমূহ ৩২৭ 


কেন্দ্রীয় ও মুখ্য শিক্ষাদানকারী সংস্থা হিসাবে বিষ্ভালয্ের কর্ম- 
পরিধি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। শিক্ষাদানকারী অন্যান্য সংস্থার 
কর্মপরিধির সঙ্কোচনের ফলে এই দিকে প্রবণতা বর্তমানে বিশেষভাবে দেখা 
যাচ্ছে। 

আধুনিক জীবনের জটিলতার জগ্ত মানবিক অভিযোজনও খুব জটিল ও 
কঠিন হয়ে উঠেছে । এই অবস্থায় জীবনের সংগে গভীর যোগলাধন বিদ্যালয়ের 
পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আজকের বিস্াঙয় তাই জীবনের 
সংগে নিবিড় বন্ধনে বন্ধ। বস্ততঃ বিদ্যালগ্বের জীবন বাইরের জীবনের 
সংগে এর পূর্বে কখনও এই প্রকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেনি। 

জীবনের সংগে বিগ্ভালয়ের নিবিড় সংযোগস্থাপনের প্রচেষ্টার ফলে 
স্থানীয় সমাজের সংশে শিক্ষার যোগ নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। 

আজকের জীবনের জটিলতার জন্য মানপিক স্থাস্থযরক্ষা বিশেষ কঠিন 
হয়ে উঠেছে । তাই মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে বিষ্ভালয়কে অনেক 
বেশী লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। 

ক্রুতপরিবততনশীল আধুনিক জীবনের সংগে সমতালে চলবার জন্য 
বি্তালয়েও অবিরত পরিবর্তন সংঘটত হচ্ছে । এই পরিবর্তন শিক্ষার 
লক্ষ্য থেকে সর্বদিকেই আত্মপ্রকাশ করছে। 

জীবনের অর্থনৈতিক দিকের গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্তমান জগৎ বিশেষ 
অবহিত হওয়।য় অর্থনৈতিক জীবন সম্পকিভ শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব 
অর্জন করেছে। 

বিজ্ঞাননির্ভর সমাজে অবসরের অধিকতর স্থযোগ হওয়ায় এবং 
আন্রও বেশী সম্ভাবনা থাকায় অবসরের জঙ্য বিশেষ শিক্ষার উপরও 
বর্ভমানে জোর দেওয়। হুচ্ছে। 

গণতান্ত্রিক আদর্শের অধিকতর ব্যান্তির ফলে জীবনে সাধারণ 
হ্যোগের সংগে শিক্ষার লুযৌগের সমতার উপরও বর্তমানে বিশেষ 
জোর দেওয়। হুচ্ছে। 

বাইরের জীবন বহ্ছবিচিত্র হয়ে উঠায়, বিষ্ভালয়ের জীবনও বছবিচিত্ঞ 
হয়ে উঠেছে। | র 


৩২৮ উন্নত শিক্ষাতথ, 


আধুনিক শিক্ষার কর্ণপরিধি ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাওয়ায় 
শিক্ষকের' কর্মের গুরদ্বও অনেক বেড়ে গেছে। সার্ঘক শিক্ষককে আজ 
দার্পনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে হবে| আরও হতে হবে মানবপ্রেমিক ও বিশেষ 
করে শিশু-প্রেমিক। এই কারণে শিক্ষকতার জন্ত ব্যাপক গ্রস্ততিরও গ্রয়োজন 
উয়ে উঠছে | 

৬৬ ১. টু রা 

উপরের ধারাগুলি শিক্ষার বিডির দিকে ( অর্থাৎ গ্রকতি লক্ষ্য, বিষয়বস্তু 
পদ্ধতি, নিয়মান্নবতিতা, শিক্ষকের দায়িত্ব ইত্যাদিতে ) কিভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেছে তা আমরা যথাস্থানে দেথেছি। 


মহান্‌ শিক্ষানীয়কদের অবদানসমূহ 


৪৪0 380086৪9 8:0588868 
(ক) রুশো € ১৭১২--১৭৭৮ ) 


মানব সভ্যতায় রুশোর অবদান সম্পর্কে ছুটি সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ 
করা হয়েছে। একদিকে বল! হয়েছে যে, রুশে৷ ছিলেন গণতান্ত্রিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পথিক, নূতন জগতের জনক, মহান্‌ ফরাসী বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ উদগ্বাতা, নৃতন 
চিন্তা-ভাবনার বহুদিকের দিশারী এবং শিক্ষাজগতের কেপোরিকাস্‌। অন্ত দিকে 
বলা হয়েছে যে, রুশো ছিলেন দুশ্চরিত্র অসাধু চিন্তানায়ক, বাস্তব অভিজ্ঞতা- 
বজিত অসংলগ্ন চিন্তার জনক, বন্নাহীন রোমান্টিক এবং শিক্ষাজগতের কুগ্রহ। 
কিন্তু এই ছুই প্রকার মতই আতিশয্যদোষযুক্ত । তবে রুশোর অবদানের 
মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উপাদানের প্রাচুর্য দেখ! যায় এবং সেই কারণেই 
উপরোক্ত বিরোধী মত ছুটি প্রকাশ করা হয়েছে । কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার 
করলে দেখা যাবে ষে, প্রথম মতটির মধ্যেই সত্য বেশী রয়েছে । একথা 
নিশ্চয়ই অতিরঞ্জনদোষযুক্ত যে, রুশো ভিন্ন ফরাসী বিপ্লব সম্ভব হত ন1। 
এ কথাও সত্য যে, রুশোর গণতান্ত্রিক চিস্তার মূলসথত্র ছিল তার পূর্বতন ও 
সমসাময়িক গণতান্ত্রিক চিন্তানায়কদের চিন্তার মধ্যে এবং তার সমস্ত চিন্তায় 
অভিজ্ঞতার ছাপ ওন্াথার্যের অভাব যথেষ্ট ছিল। আবার এ কথাও সত্য 
ষে, রুশোর উচ্ছল রোমান্টিকতার প্রভাবে সাহিতে) ও শিল্পে অনিয়ন্ত্রিত চিন্কা 
ও কল্পনার ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল এবং শিক্ষাজগতে ভার অপেক্ষারুত 
চিন্তাহীন অনুবর্তীর1 বনু উদ্ভট পরিকল্পনার প্রবর্তন করেছিল। তথাপি 
এ কথা মূলতঃ সত্য যে, রুশে৷ ছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্রবের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান 
পথিকুৎ্, মহান ভাবুক ও হ্বপ্দরষ্টী, জীবনের বহুক্ষেত্রে বিপুলভাবে প্রভাবশীল 
চিস্তানায়ক এবং নৃতন শিক্ষার ভাগীরথী ধারার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক । আমর 
এখানে রুশোর শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবদানের সংগেই সম্প্কিত। সুতরাং নিয়ে 
তার এই দিককার অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচন1 কর! হল। 

প্রধানতঃ পাচটি গ্রন্থে রুশোর শিক্ষাসন্বন্ধীয় মতাবলী লিপিবন্ধ হয়েছে। 
সেই পাচটি গ্রন্থ হইল £ (১) :0:93606 02 6৮৩ 1000686$07 0£ 14. ০৪ 
৪9856০ 1818019+ (২) 410885082898 0. ০0116081 10৩0002+5 (5) 


৩৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ 


“00819 17610859+) (৪) 50075396756801)8 00 6175 00597001750 
0% 1[১01%170 এবং (৫) 412701]9)। 

প্রথম পুস্ভকটিতে জন্‌ লকের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় কেনন1 এখানে 
ক্ষশো লকের মত সদাচারকে শিক্ষার মহত্তম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন । 
দ্বিতীয় পুস্তকটিতে তিনি গৃহশিক্ষ1! ও জাতীয় শিক্ষার স্বব্ূপ উদঘাটনে কিছুটা 
প্রবৃত্ত হয়েছেন । তৃতীয় পুস্তকটিতে রুশে! পরবর্তীকালের ব্যক্তিগত শিক্ষা 
সম্পকিত মতের প্রচুর আভাস দিয়েছেন। চতুর্থ পুস্তকটিতে তিনি কর্মক্ষেত্রে 
জাতীয় শিক্ষার তত্বগুলি কি রূপ পরিগ্রহ করে তার চিত্র দেবার প্রচেষ্টা 
করেছেন এবং পঞ্চম ও তার সর্বশ্রেষ্ট পুস্তক 41207119-তে তিনি ব্যক্তিগত 
শিক্ষার ব্যাপকতম আলোচনায় প্রবৃত্ব হয়েছেন । রুশোর শিক্ষা সন্বন্ধীয় 
মতাবলীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে হলে তার উপরোক্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
পুস্তকটি বিশেষভাবে পড়া উচিত। কারণ, ব্যক্তিগত শিক্ষার পুর্ণ চিত্র পেতে 
হলে তৃতীয় ও পঞ্চম পুমস্তকটির পাঠ অপব্ষিহার্য হয়ে উঠে এবং রুশ! যে শুধু 
ব্যক্তিগত শিক্ষার সমর্থক ছিলেন না এ কথ1 ভালভাবে জানবার জন্য চতুর্থ 
পুস্তকটি পাঠ কর! বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 

কুশোর শিক্ষাতত্বের আলোচনায় অগ্রসর হলে তার 415200116, গ্স্থবেই 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হয়, কেনন] এই গ্রস্থনিবন্ধ তুত্বই শিক্ষাজগতে নবযুগের 
ঘ্বারোদঘাটন করেছিল এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে রুশোর খ্যযতি বিস্তার করেছিল। 
তবে পুবেই বল? হয়েছে যে, এই শিক্ষাতত্ব হল ব্যক্তিগত শিক্ষার তত্ব, বাস্থীয় 
ব। জাতীয় শিক্ষার তত্ব নয়। রুশোর ব্যক্তিগত শিক্ষার তত্ব এত প্রসিদছ্িল1ভ 
করেছে এবং প্রভাব্শীল হয়েছে এই কারণে যে, তদানীস্তন সমাজ-ব্যবস্থা ও 
সনাষ্ট ছিল অত্যাচান্দী ও জনগণবিরোধী । এই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তখন 
সর্বব্যাপী বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল এবং রুশোর চিন্তা এই সমাজের ভিত্তিকে 
অমিত বলে আঘাত করবার জন্য উদ্ভত হয়েছিল বলেই তা ব্যাপক জনসমর্থন 
নাভ করেছিল। স্থতরাং নিয়ের তত্বাবলী হল রুশোর 4127011৩+ গ্রস্থনির্ভর | 
পরে :[0031৩, গ্রন্থটিরও সংক্ষিগ্রসার দেওয়া হবে এ তত্বাবলীর অনুধাবনের 
সুবিধার জন্য | 

রুশে। শিক্ষাকে জীবন-প্রক্রিয় বলেই যনে করতেন । তার মতে শিক্ষার 
উৎসস্থান হল মানুষের অস্তর । ম্বাভাবিক শক্তি, প্রেরণা, অচভূতি ও বোধ- 


রুশো ৩৩১ 
সমূহের বিকাশের মাধ্যমেই এর সর্বোত্তম প্রকাশ। শিক্ষার লক্ষ্যচ্ছল হল 
বর্তষানের জীবন ও তার বিকাশ। তাই তার মতে শিক্ষা কোন মতেই 
ভবিষ্তৃতের জন্ঠ গ্রস্ততি সাধন নয় । 

রুশে! সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি মনে 
করতেন যে মানবপমাজের মত মানব-শিশুর বিকাশও বিভিন্ন পধায়ের মধ্য 
পিয়ে এগিয়ে যায়। তার মতে শিক্ষকদের উচিত শিশুর 'বিকাশের পরায় 
হিসেব করে তাকে পরিচালিত কর]। রুশো আরও বিশ্বাস করতেন যে, 
মাহুষের শক্তিসমূহ একই সংগে বিকশিত হয় না, হয় এবের পর এক । সুতরাং 
শিক্ষকদের আরেকটি কর্তব্য হল পর্যায়ক্রমে বিকাশশীল শক্তিসমূহের যথোপ- 
যুক্ত বিকাশ সাধন । তিনি মনে করতেন ষে, শৈশবকালে প্রয়োজন হল দেহ 
ও উন্দ্রিয়ের শিক্ষার, বল্যে বৌদ্ধিক শিক্ষার এবং কৈশোরে সমাজগত, 
নীতিগত, প্রক্ষোভগত ও ধর্মীয় শিক্ষার । 

রুশে! তার শিক্ষাতত্বে শিশু ও তার শিখনের উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্্‌ 
অর্পণ করেছেন। ফলে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণ।ই মৌলিকভাবে 
পরিবতিত হয়েছে । শিক্ষাক্রিয়ায় এখন শিক্ষাদান আর বড কথ] নয়, শিখন 
ও তার পরিচালনাই হল মূল কথা । বল! বাহুল্য, শিশুকে এই ভাবে শিক্ষা- 
ক্রিয়ার কেন্দ্রবস্ত করে তোলার মধ্য দিয়েই রুশো! শিক্ষাক্ষেত্রে 4002:710%)) 
[60111610)১ সংঘটিত করেছিলেন । 

গণতাস্ত্রিক শিক্ষাবিদ্কদের যোগ্য গুরু হিসাবে রশোই প্রথম সার্থকভাবে 
শিশুব্র সর্বাংগীণ বিকাশসাধনকে শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। 
এমিলের বিকাশের যে চিত্র তিনি দিয়েছেন তাতে স্থপরিস্ফুট যে, রুশো! একের 
পর্ব এক এমিলের ( অর্থাৎ সমস্ত শিশুর ) সর্বাংগীণ বিকাশই চেয়েছেন । এই 
স্ুপরিব্যাপ্ত বিকাশের ধারণার মধ্যে স্থান রয়েছে দেহ ও ইন্জ্রিয়ের বিকাশের, 
বৌদ্ধিক বিকাশের, সামাজিক, নীতিগত, প্রক্ষোভগত ও ধর্মীয় বিকাশের | 
ক্বতরাং মানব-জীবনের কোন মহৎ দিকই বাদ যায় নি। 

শিক্ষার সর্বাংগীণ বিকাশের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রুশে। 
নানাপ্রকারের কর্ষের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন । সুতরাং এই বহুবিচিন্ত্ 
কর্ণই হল রুশোর মতে শিক্ষার মৌল বিষয়বন্তা। কুশোর সমসামরিক 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা ছিল অলংকরণের সামগ্রী ও কর্বিমুখ | পুস্তক 


৩৩২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


পাঠই ছিঙ্গ তায মূল কথা । ভাষানির্ভর, কর্মবিমুখ এই শিক্ষার প্রাতিবাদে 
রুশে1 বছুবিচিত্র কর্মনির্ভর নৃতন শিক্ষার হ্বপ্র দেখেছিলেন | স্ৃতক্নাং আন্বকের 
শিক্ষার সমস্ত কর্ণ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তু হল রুশোর শ্বপ্নপ্রসত দরবর্তী 
ফল। 

শিশুর বিকাশধারার স্তরান্যায়ী শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের নির্দেশ রুশো 
দিয়েছিলেন। যেহেতু তার মতে বহুমুখী কর্মই হল শিক্ষার মৌল বিষয়বস্তু, 
সেইহেতু তার মতে মৌল শিক্ষাপদ্ধতি হল কর্মপরিচালনার পদ্ধতি । ইন্দ্রিয়" 
নিচয় ও বৌদ্ধিক শিক্ষার বিষয়েই অবশ্ঠ প্রধানতঃ তার এই মত প্রযোজ্য, 
কেনন। নীতিগত শিক্ষার বেলায় উপদেশদান ও বই-পড়ায় নির্দেশ তিনি 
ধিয়েছেন। 

রুশোর মতে নীতি হল শেষ পর্যস্ত ধর্মনির্ভর এবং নীতিগত শিক্ষার গ্রকুষ্ট 
সময় হল বয়ঃসন্ষিকাল। ধর্মশিক্ষারও সময় হল তাঁর মতে একই, কেননা 
এঁ একই সময়ে শিশু এই দুই প্রকার শিক্ষার জন্য মানসিকভাবে গ্রস্তত হয়। 
কুশে। অবশ্থ ধর্মশিক্ষাকে গ্রচলিত ধর্মাবলীর উপর নির্ভরশীল করতে চান নি। 
তিনি এক যুক্তিনির্ভর প্রাকৃতিক ধর্মের গ্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং 
ধর্মশিক্ষাকে তার অন্রযায়ীই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন । অন্ুভূৃতিগত 
€ সৌন্দধগত ) শিক্ষাও রুশে। এই বয়ঃসন্ধিকালে দিতে চেয়েছিলেন এবং এই 
দিক থেকে প্রাচীন সাহিত্যপাঠকে তিনি বিশেষ সহায়ক মনে করতেন । 

সমগ্র শিক্ষাকার্ধকে নৃতন দৃষ্টিতে দেখার জন্য শিক্ষকের কাজকেও রুশো 
নৃতন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন | দক্ষভাবে পরিবেশ পরিচালনার মাধ্যমে শিখন 
পরিচালনাকেই রুশ শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। 

রুশোর শিক্ষাতত্বের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে নিয়ের মন্তব্যসমূহ কর। যায়। 

শিক্ষা! মূলতঃ জীবন প্রক্রিয়া নয় বা শুধু একটি স্বাভাবিক প্র্রক্রিয়াও নয়, 
কেনন। শিক্ষা নৃতন আদর্শের আলোকে জীবনকে পরিবতিত করতে চায়, 
তাকে অপরিবতিত অবস্থায় রাখতে চায় না। বর্তমানের স্বষ্ঠ বিকাশ শ্তধু 
ভবিহ্াতের পরিপ্রেক্ষিতেই হতে পারে । সুতরাং নিছক ভবিষ্ততের জন্ 
প্রস্তুতিসাধন ন। হলেও ভবিষ্তাতের জন্ত প্রস্ততিপাধন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যবন্ত, | 
সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি তহ্‌ ও শিশুর শক্তিনিচক্সের ক্রমিক বিকাশের ধারণ। 
জধাব্মক | কঁতরাং এই ছুই ধারণার উপর নির্ভরশীল নির্দেশাবলীও ক্রটিযুক্ত। 


'কশো ৩৩৩, 


শিশু ও সমাজের মধ্যে কোন অপরিহার্ধ সংঘাত নেই । প্রকৃত শিক্ষায় কেন্দ্র 
ও উৎস সমাজ ও শিশু দু-ই। | 


 সর্বাংগীণ বিকাশসাধন শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নিতভূল হলেও শিশুর বিকাশ 
সর্বদাই সামাজিক পরিবেশে হওয়! উচিত । কৈশোর পর্যস্ত সামাজিক বিকাশ 
বন্ধ রাখবার নির্দেশ দিয়ে রুশে! গুরুতর তৃল করেছিলেন । সমসাময়িক 
সমাজের ক্রটিই অবশ্য শোকে এই রকম নির্দেশ দানে প্রণোধিত করেছিল । 


কর্মকেন্্িক বা অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয়বস্ত মূলতঃ যুক্তিসহ হলেও রুশোর 
বিষয়বস্ত সম্পকিত নির্দেশাবলীর অনেক ক্রটি আছে। শুধু কর্মনির্ভর বিষয়- 
বস্ত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জনের দিক থেকে এবং বিমূর্ত চিন্তার দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ 
হতে বাধ্য । তার উপর ভাষার-উপর অতিনির্ভরশীলতাও যেমন দোষযুক্ত, 
ভাষাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ করাও তেমনি দোষযুক্ত। পুস্তক ব্যবহার প্রায় 
নিষিদ্ধ করেও রুশে। ভূল করেছেন, কেনন। এক্বপ ব্যবস্থার ফলে শিশু পূর্ব- 
পুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবে। লেখা, পড়া ও গণিতের মত 
মৌল বিষয়গুলির শিক্ষার উপর জোর ন1 দিয়েও রুশো ভূল করেছেন, কেনন? 
এই গুলির সাহায্যেই মানুষ বহুমুখী বিকাশের পথে ুষ্টভাবে এগিয়ে 
যায়। 


শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুর বিকাশের স্তরানুষায়ীই নির্ধারিত হওয়! উচিত 
এবং শিশুর কর্মপরিচালনার মাধ্যমেই শিক্ষাদান বিশেষ সার্থকতা অর্জন 
'করে। তথাপি বিমুর্ত চিস্তাশন্তির বিকাশের উপর আরও জোর দেওয়া 
উচিত এবং মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আত্মীকরণের উপরও যথাযোগ্য 
গুরুত্ব অর্পণ কর] উচিত। 


নীতিকে সম্পূর্ণ ধর্মনির্ভর কর! ঠিক নয় এবং নীতিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর 
আপন অভিজ্ঞতার উপর আরও জোর দেওয়া উচিত। তারপর নীতিগত, 
অনুভূতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষাকে বয়ঃসদ্ধিকাল পর্ধস্ত স্থগিত রাখা ঠিক নয়। 
নীতিগত, অন্ভূতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপকতা ও উপকরণগত 
বৈচিত্র্যের বিষয়েও রুশো পুর্ণভাবে অবহিত ছিলেন না। নান প্রকার, 
অবস্থার মধ্যে নানা প্রকার উপকরণের সাহায্যে এবং বছ সময় ধরে এই সব. 
ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করতে হয়। | 


৩৩৪ উদ্নত শিক্ষাতত্ব 


উপরোক্ত মৃল্যারন-প্রয়াসের শেষে কিন্ধ দৃটভাবে রুশোর শিক্ষাতন্তবের 
মৌলিক প্রগতিমুখিনতার কথা স্বীকার করতে হয়। রুশোই শিক্ষাক্ষেত্রের 
কেন্্রস্থানে সার্থকভাবে শিশুকে বসিয়েছেন, শিশুর প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে 
সমস্ত শিক্ষাক্রিয়াকে পরিচালিত করিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সকলের জন্ত পূর্ণাংগ 
বিকাশের দাবী জানিয়েছেন, সক্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব গঠনের 
প্রয়োজনীয় ত? প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং শিক্ষালয়ের পুবতন নিষ্ুরতার অবসানে 
সর্বাপেক্ষা! সাহায্য করেছেন। এই মৌলিক প্রগতিশীলতার অন্যই সমস্ত 
পরবর্তী প্রগতিশীল শিক্ষানায়ক রুশোর নেতৃত্ব অকুগ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। 


'এমিল” গ্রন্থের সংক্ষিগুসার 

এই গ্রন্থে 'এমিল” নামক শিশুর শিক্ষার মাধ্যমে রুশে। তার শিক্ষাতত্বের 
স্ুবিষ্তত পরিচয় দিয়েছেন । 

এই পুস্তকে রুশোর সমাজবিরূপতা তীব্রকূপে প্রকাশ পেয়েছে । এই 
সমাজ বিরূপতা সুবিখ্যাত “নেতিবাচক শিক্ষ1 বূপেই প্রধানতঃ এখানে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । তবে নেতিবাচক শিক্ষাই এই পুস্তকের সবটুকু নয়। 
নেতিবাচক শিক্ষার শেষে রুশে। ইতিবচক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন । 
কিন্তু প্রচলিত সমাজের প্রতি সাধারণ লোকের প্রবল বিরূপ মনোভাবের 
জন্য কুশো-ব্যাখ্য/ত নেতিবাচক শিক্ষাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এমনকি 
ইহা জনগণের মন থেকে ক্ুশো-বণিত ইতিবাচক শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে 
অপসারিত করেছে । 

এখানে বল প্রয়োজন যে, যদিও রুশে! একটি শিশুর (“এমিলের+ ) 
শিক্ষার কথাই বলেছেন, তথাপি তার শিক্ষাব্যবস্থা সমস্ত শিশুর পক্ষেই 
প্রযোজ্য | আবার এমিল বড়লোকের ছেলে হলেও রুশো-ব্যাখ্যাত শিক্ষা 
গরীব বড়লোক সকলের জন্তই উপযোগী, গৃহশিক্ষকেরও অপরিহার্য 
প্রয়োজনীয়তা নেই । “এমিল' পুস্তকে গৃহশিক্ষকের অবতারণা কর হয়েছে 
শুধু নৃতন শিক্ষাব্যবস্থার সংহত উপস্থাপনের জন্য । 

কশোর শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে বিভক্ত । প্রথম পায়ের শিক্ষণ. এক 
€েকে চার বছর পধস্ত বিসভীত। তবে এই পধায়ের শিক্ষ/! আবার ছুটি 
গভাগে বিভক্ত। এক থেকে পাচ বছর পর্যস্ত প্রথম ভাগের শিক্ষা বলবৎ 
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থাকবে এবং পাচ থেকে বার বছর পর্যস্ত দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা চলতে 
থাকবে। 

গ্রথম পর্যায়ের প্রথম ভাগের শিক্ষার লক্ষ্য হল দৃঢ় দেহ গঠন। দৈহিক 
দুর্বলতাকে রুশো নৈতিক অবনতির মূল কারণ বলে মনে করতেন। এই 
ভাগে শিশুদের স্বাধীনভাবে, গ্রাম্য পরিবেশে, খেলাধূলার মাধ্যমে দৈহিক 
বিকাশ হোক এই ছিল রুশোর মত। তিনি অত্যধিক জামা-কাপড় 
বাবহারের বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার জন্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা করতেও তিনি এই ভাগে নারাজ ছিলেন। শিশুরা যে সব কথার 
অর্থে বোঝে না সেই সব কথা শেখারও রুশে। বিরোধী ছিলেন । 

প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা দুই দিক থেকে অগ্রসর হবে। একটি 
হল নেতিবাচক দিক, অন্যটি হল ইতিবাচক দ্িক। এই ভাগের শিক্ষা 
প্রধান লক্ষ্য হল স্বাধীনতা অর্জন । নেতিবাচক শিক্ষা আবার মানপধিক ও 
নৈতিক এই ছুই দ্রিকে কাজ করবে । মানসিক দ্বিকের বিকাশের জন্য 
এই শিক্ষা শিশুকে বস্তনির্ভর করে তুলবে, কেনন। রুশোর মতে বস্ত- 
নির্ভরশীলতা শিশুর স্বাধীনতাকে আদৌ খর্ব করবে না। বস্তনির্ভরশীলতার 
প্রধান অর্থ হল এইযে, এর দ্বারা পুস্তক-সঞ্চিত পুরাতন জ্ঞানকে সম্পণ 
দুরে রাখা যায়। রুশো বস্তকে উপস্থাপিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
সংগীতের উপযোগিতার কথাও বলেছেন। নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর 
বক্তব্য হল এই যে, এই সময়ে নীতিজ্ঞান দানের কোন প্রয়োজন নেই, 
প্রয়োজন আছে শুধু শিশুর নিষ্পাপ হৃদয়কে পাপের প্রভাব হতে দরে 
ব্রাখার। 

সমস্ত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্য হল এমনি £ 
“নীতি বা সত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান নয় বরং হৃদয়কে পাপ থেকে এবং 
মনকে অসত্য থেকে রক্ষা কর] | 

দ্বিতীয় ভাগের ইতিবাচক শিক্ষাও ছুটি দিক থেকে অগ্রসর হবে । একটি 
হল দৈহিক শিক্ষার দিক, অন্তটি হল ইন্দ্িক্নিচয়ের শিক্ষার দিক। 
অতীতের স্পার্টার আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই রুশে প্রাধানতঃ ঠৈহিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন । তবে প্রেটোর দ্বারাও তিনি অন্গ্রাণিত 
হয়েছিলেন, কেনন] দেহের শিক্ষাকে তিনি শ্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চান নি। 


৬৩৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


চেয়েছিলেন মানসিক শিক্ষার সহায়ক শিক্ষা হিসাবে গড়ে তুলতে । ইজিয়ের 
শিক্ষার জন্ত পরবর্তী শিক্ষাবিদ্দের মত রুশো শিক্ষার সহায়ক যন্ত্রপাতি 
(1896০ 58010878608 ) ব্যবহার করতে চান নি। তিনি স্বাধীন, 
স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের মধ্য দিয়েই ইন্জিয়ের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। 
তবে রুশে1 ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিচারক্ষমতার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
অর্পণ করতেন । 


দেখ! গেল রুশোনির্দেশিত প্রথম পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষাই প্রধানত: 
দেহ ও ইন্ড্রিয়নিচয়ের, বিকাশ সাধনে ব্যস্ত। ইন্ট্রিয়নিচয়ের বিকাশের মাধ্যমে 
মানসিক বিকাশ সাধনের পরোক্ষ প্রচেষ্টা এবং স্বাভাবিক ফলভোগের 
মধ্য দিয়ে নীতিগত শিক্ষার প্রয়াস অবশ্ঠ কর] হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার 
এই দিকগুলি প্রথম স্তরে স্পষ্টতঃ মুখ্য নয়। 

শিক্ষার পরবর্তী স্তরে (বার থেকে পনের বছর পর্যস্ত ) শিশুর কৌতুহল 
ও দৃরদৃষ্টি বাড়ে এবং তাই বিজ্ঞান পাঠের স্থচন| করা যায়। চারপাশের 
জগতের প্রতি এবং সর্ষের প্রতি শিশুর মন স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় এই 
হুইয়ের উপর নির্ভর করে ভূগোল ও জ্যোতিথধিগ্যার মধ্য দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের 
দিকে শিশুর জ্ঞানকে পরিচালিত করা যায়। অবশ্ঠ শিশুকে বিজ্ঞানের জ্ঞানদান 
করা আসল উদ্দেশ্ত নয়। উদ্দেশ্য হল তার জ্ঞানাজনের স্পৃহা! ও ক্ষমতার 
বৃদ্ধি সাধন । পছ্ছতি হিসাবে রুশো! ব্যক্তিগত উদ্ভাবনের নির্দেশ দিলেও তা 
ঠিক প্রচলিত অর্থে উদ্তাবনমূলক পদ্ধতি নয়, কেনন1 এই পদ্ধতিতে 
আবিষ্কারকদের সর্ববিষয়ে অনুসরণের করতে বল হয়। বাস্ক বলেছেন 
যে, রুশো নির্দেশিত বিজ্ঞান-শিক্ষণপদ্ধতির সংগে জন ডিউইর সমস্ঠা- 
সমাধানের পদ্ধতির খুব বেশী মিল রয়েছে । সমাজগত শিক্ষার জন্য জন্‌ 
' লকৃকে অনুসরণ করে রুশো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই একটি হাতের কাজ 
শেখাতে চেয়েছেন । রুশো! এই দিক থেকে ছুতারের কাব্জকে অবশ্ঠ সবচেয়ে 
বেদী উপযোগী মনে করেছেন, কেনন! তার মতে ছুতারের কাজ শিশুকে 
সার্থকভাবে অর্থনৈতিক মুক্তিদান করবে, শ্রম সন্বদ্ধে শ্রদ্ধার ভাব 
জাগরুক করবে এবং তার বৌদ্ধিক উৎকর্ষসাধনও করবে। পূর্ব স্তরের 
মত এই স্তরের শিক্ষাও মূলতঃ কর্মনির্ভর হলেও রুশো! এই পর্যায়ে 
একটি পুস্তক (13010808090 020809+) পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা 
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বলেছেন। তার মতে একমাত্র এই পুস্তকটিতেই আত্মনির্তর স্বাভাবিক 
শিক্ষার অবিমিশ্র দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়। সুতরাং রুশোর মতে শিশুর দ্বিতীয় 
স্তরের শিক্ষা হল প্রধানতঃ বৌদ্ধিক বিকাশের অন্ত শিক্ষা। 

শিক্ষার তৃতীয় স্বরে (১৫ বছর থেকে ২০ বছর পর্যস্ত ) রুশে! সামাজিক ও 
নৈতিক, অন্ভূর্তিগত এবং ধর্মীয় শিক্ষা দানের কথা বলেছেন। ইতিপূর্বে 
এই সব ধিকের শিক্ষা সন্ধে রশোর মত লিপিবদ্ধ হয়েছে । স্তরাং এখানে 
আর এঁ সবের পুনরালোচনা কর] হল না। এখানে শুধু এইটুকু বলার প্রয়োজন 
রয়েছে যে, এই পর্যায়ের পূর্বে রুশো শিশুকে এই সব দিকের শিক্ষার উপযুক্ত 
মানপরিক্ষ পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে করতেন না। এই স্তরের শিক্ষা 
লন্বন্ধে ভাঃ বয়েড, নিয়পিখিত মূল্যবান মস্তব্যলমৃহ করেছেন । 

“৫কশোরেই প্রকৃত শিক্ষা সরু হয়, যখন সাধারণ ব্যবস্থায় শিক্ষার শ্যে 
স্থচীত হয়। এই পর্যায়ে শিশুর প্রথম প্রয়োজনীয় শিক্ষা হল সামাজিক 
বসনমূহের অর্জনের মাধ্যমে রিপুগুলির নিয়ন্ত্রণ কারণ এই সময়েই রিপুগুলি 
প্রথমে উচ্ছলিত হয়ে উঠে | আঠার বছর বয়সের সময়ে সে প্রথম ইতিহাস- 
বণিত মানগষকে অস্ধাবন করতে সরু করে এবং ধমজগতের বিমূর্ত ভাবরাজির 
সংগে পরিচন্ন লাভ করে। কুড়ি বছর বয়সে সে সমাজে প্রবেশ করে এবং. 
রঙ্গমঞ্চ ও মহৎ সাহিত্য (বিশেষ করে চিরায়ত সাহিত্য ) থেকে সামাজিক 
সম্পর্করাজি সম্বদ্ধে প্রয়োজনীয় দক্ষতা শিক্ষা করে। তারপর পে আদর্শ 
নারীর সাক্ষাত্লাভ করে, রাষ্ট্রনীতি অনুধাবনের জন্য এবং জগৎকে দেখার জনক . 
আ্রমণে বাহির হয় এবং পরিশেষে পরিণয়স্থজ্রে আবদ্ধ হয়। এইবার তার 
শিক্ষণ হয় শেষ ।” 

রুশো! মনে করতেন যে, প্রথম থেকেই নারী ও পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে 
মৌল পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং তাই তাদের শিক্ষাও হওয়া উচিত ভিন্ন 
প্রকারের । তিনি আরও মনে করতেন যে, নারী হল সর্বদাই নারী, কিস্তু 
পুরুষ তার যৌন প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই কারণেই তিনি 
পুরুষদের জন্য পূর্ণাংগ বিকাশের পরিকল্পানা] করেছিলেন, কিন্তু নারীর 
'জন্ত শুধু সহধমিণী ও. মাতার শিক্ষাই উপযোগী বলে মনে করতেন। 
এই ধারণার বশবর্তী হয়েই “এমিল? গ্রন্থের কেবলমাত্র শেষপাদে রুশো 
'সোফির” শিক্ষার চিজের ' মাধ্যমে নারীশিক্ষার চিত্র দেওয়ার প্রস্কাপ 

২২ 
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করেছেন। কিন্ত এই শিক্ষার কোন নৃতনদ্ব 'নাঁ থাকায় এখানে জে 
সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ হল না| নারীশিক্ষা সম্পর্কে ক্রশোর ধারথা 
তার একটি স্বপরিচিত উক্তি থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। উভিটি হল, 
: প্নারীজাতির সমগ্র শিক্ষাই হওয়া উচিত পুরুষ জাতির শিক্ষার 
অনুপূরক হিসাবে (“০ 0019 60808610101 02080 ৪00৪] 
0৪ 161961 60 2081.% ) | 
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শৃ্চচারী স্বপনরষ্টা রুশোর প্রথম সার্থক শিল্তু পেস্তালৎসী স্বপ্ন দেখলেও 
প্রধানতঃ কমা ছিলেন এবং তাই রুশোর বাণীও অতি অল্প সময়ের যধে] 
€ আংশিকভাবে হলেও ) ব।স্তব জগতে রূপলাভ করেছিল। রুশোর মহান্‌ 
বিপ্লবাত্মক স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার গ্রচেষ্টাই ছিল পেস্তালৎসীর সমগ্র 
জীবনের যুলনুত্র। যদিও বহুলাংশেই তিনি এই প্রচেষ্টায় সার্থকতা লাভ 
করতে পারেন নি, তথাপি এই মহৎ প্রয়াসের উজ্জল আলোকে তার 
সমস্ত জীবন ভাম্বর হয়ে বয়েছে। 


পেম্ত(লৎপীর শিক্ষাচিন্তার মূলে ছিল তার অমিত শিশু ও মানবপ্রেষ । 
প্রেমের এই মহান আবেগেই তিনি রুশোর মানবতাবাদী বাণীকে গ্রহণ 
করেছিলেন এবং সমস্ত জীবন এক দিব্য উন্মাদনায় বিভোর হয়ে একের 
পর এক নৃতন কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন । 


মুখাতঃ কর্মীর শিক্ষাচিত্তা বলে পেস্তালৎসীয় শিক্ষাচিন্তায় দার্শনিক 
প্রপার ও সংহতির অভাব ছিল। কিন্তু বাস্তব কন্রগ্রস্থত বলে এই 
চিন্তার ব্যবহারিক মুল্য ছিল খুবই বেশী এবং তাই সমগ্র গ্রগতিষীল 
দেশে তা অতি সহজে বিস্তার লাভ করেছিল । বস্ততঃ উনবিংশ 
শতাবীর তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ। পেস্তালৎসী 
রুশোর মত সমাজবিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু তার সমাজবিরোধিতা ছিল 
তুঙ্গনায় অনেক কম উগ্র। প্রধানত: এই কারণেই তার প্রভাব অধিক 
প্রসারলাভ করেছিল এবং সমাজরক্ষকের1 তীর বাণী ও. কর্মের প্রভাব 
বিস্তারে ততট1 ভীত ও সন্ত্রস্ত বোধ করে নি। 


কর্মী পেস্তালৎসীর কর্মে বিশেষ দক্ষতা ছিল না। শ্বপ্রও তীর রুশোর 
মত বর্ণাঢ্য ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে তীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অধি- 
সম্বাদিত এবং সে হল তীর মানব ও শিল্গ্রেম। এই গ্রেমই তা 
চরিত্রের বুল প্রেরণা ছিল এবং এরই জনয তিনি পিতা পেখাজাংসী।, 


৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


এই সার্থক নামের বারা ভূষিত হয়েছিলেন। বস্ততঃ যে কোন ব্যক্তিই 
এই মহাগ্রাণ শিক্ষাবিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তিনিই তার মহান্‌ 
প্রেমোন্মাদনার তড়িৎস্পর্শে চকিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 


প্রার কুড়ি বৎসর পেস্তালৎসী পুস্ভক-রচন1 কারে লিগ্চ ছিলেন। 
এই সময়ে রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে . “,90708%70 ৪1) 0197৮7009) ও. 
£[050101106 [700:8 06 9 [79:7016 হল সর্বাপেক্ষা! বিখ্যাত, তবে 
অনেকের মতে বার্গডফে রচিত “নুণজ 00:৮006 11990))68 16 
010111:07* পুস্তকটিই হল তীর সমস্ত রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বস্ততঃ শুধু 
শিক্ষাদর্শন নয়, পেস্তালৎসীর মনস্তত্ব ও সমাজতত্বস্থন্বীয় সমস্ত প্রধান 
মতাবলীর এই পুস্তকটিই হল আকর। 

রুশোর মত পেস্ভালৎসীরও মতে শিক্ষার সুদুরের লক্ষ্য হল সমাজের 
পুনরুজ্জীবন | এই চরম লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে অর্থাৎ শিক্ষার আশু 
লক্ষ্য হিসাবে তিনিও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণবিকাশের কথা বলেছেন । তবে তিনি 
গ্রীকদের অনুকরণে স্সমগ্রস বিকাশের উল্লেখ ও প্রয়োজনীয়তার কথাও 
বলেছেন। 

শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে পেস্তালৎ্সী একটি জৈবিক প্ররক্রিয়ারপে দেখেছেন। 
কার মতে শিশুর শক্তিগুপির বিকাশ আনন্দপূর্ণ ও স্বতম্ফূর্ত কর্মাবলীর 
মাধ্যমেই সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষণ গ্রক্রিয়াকে তিনি এই জীবন- 
প্রক্রিয়ার অন্ুপুরক প্রক্রিয়ারূপেই দেখেছেন । মন্রোর মতে পেস্তাশৎসী 
তান্স বিকাশের ধারণাটি জীববিজ্ঞানী লামার্কের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, 
কেননা! লামার্কই আলোচ্য সময়ে ব্বতক্ফুর্ত কর্মের মধ্য দিয়ে বিকাশের 
ধারণাকে বিশেষভাবে প্রচার করেছিলে । তবে রুশোর চিন্ত।ধারার 
মধ্যেই এই সমস্ত চিস্তার ক্ত্র পাওয়] যায়। সুতরাং উৎ্সাহ্সন্কানে 
লামার্ক পর্যন্ত যাওয়ার কোন. প্রয়োজনই হয় না। 


 ক্ষশোর চিন্তার প্রভাব ছিল সাধারণ শৈশবকালের স্মগ্র শিক্ষা 
উপর,. কিন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার চিস্তার প্রভাব ছিল প্রায় নগণ্যই। 
পক্ষান্তরে, পেস্তা লৎসীর প্রভাব ছিল শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপরই বেশী 
এবং. এই প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই, 
কেবল শিক্ষায় এই স্বায়েই তিনি লান। প্রকারের পরীক্ষা-নিন্বীক্ষা করেছিলেন । 


পেস্তালৎসী | [৬৪১ 


বস্ততঃ এই স্তরের শিক্ষার বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি পেস্তালৎসীর” প্রভাবে 
প্রায় বূপাস্তরিত ,হয়ে গিয়েছিল । বিষয়বস্তর প্রচলিত সঙ্বীর্ণ সীম! 
অতিক্রম করে তিনি বু নৃতন বিষয়কে প্রবেশাধিকার দান করেছিলেন 
যেমন, প্ররৃতিপাঠ, অঙ্কন, ভূগোল, সঙ্গীত ইত্যাদদি। কিন্তু এখানেও 
রুশোকে অন্থসরণ করে তিনি অভিজ্ঞতা ও কর্মের ক্ূপেই বিষয়বস্ত্রকে 
উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তারও বিষয়বস্তসন্বন্বীয় ধারণা 
ছিল কর্ম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক | 

“শিক্ষাকে 'আমি মনোবিজ্ঞান-নির্ভর করতে চাই” পেস্তালৎসীর এই 
প্রখ্যাত উক্তি তার শিক্ষা সন্বন্ধবীয় সমস্ত চিন্তা ও কর্মের উপরে মৃূল্যযঘান 
আলোকপাত করলেও শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়েই এটি সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য । 
তবে পেস্তালৎসী যে আধুনিক অর্থে মনস্তাত্বিক ছিলেন না এ কথা বলাই 
বাহুল্য, কেনন! বিজ্ঞানসম্মত মনম্তত্বের জন্ম পেন্ভালৎসীর সময়ের অনেক পরে 
হয়েছে । পেস্তালৎ্সীর মন্তত্বসন্বস্কীয় ধারণাবলী লক ও শোর মনস্তাত্বিক 
ধারণাবলীর উপর মোটামুটি নির্ভরশীল ছিল। লকের অনুসরণে রুশে। 
প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে বস্তনির্ভর করতে চেয়েছিলেন । পেস্তালৎসীও 
রূশোর অনুসরণে এই স্তরের শিক্ষায় বস্ত্র পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
অর্পণ করেছিলেন। এর থেকেই জন্ম হয় তার স্ুুবিধ্যাত “বস্ত-পাঠের 
(40916০% 198801) )। পেম্জালৎসী বস্ত-পাঠের এক ক্রমিক ধারার উদ্ভাবন 
করেছিলেন এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং নানা প্রকাদের “মডেল” ব্যবহার 
করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন । শিক্ষাকে মনস্ততুনির্ভর করতে গিয়ে পেস্তালৎসী 
পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছুর প্রবর্তন করেছিলেন। শিশুদের শ্রেণী 
বিচক্ত করে পাঠদান, বিকাশের ধার! ও স্তরাজুযায়ী বিষয়বস্থকে উপস্থাপিত 
করণ, শিক্ষ1াঁদের স্বাভাবিক গ্রেরণাগুলিকে শিক্ষার কর্ধে গ্রয়োগ ফর ইত্যাদি 
কর্মও পেস্তালৎসীর মহান কীতির অস্তভূক্ত । শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্তত্বনির্ভর 
করতে গিয়ে পেস্তালৎসী প্রতিটি ব্যাপারে সরলতম উপাধানসমূ 
থেকে অগ্রসর হবার নিরেশও দিয়েছিলেন । কিন্তু মনস্তত্র দিক থেকে 
কোনগুলি হল সরলতম উপাদান সে সম্বন্ধে তার সু ধারপা ছিল না৷ ফলে 
যৌক্তিক বিশ্লেষণের দিক থেকে যা সরল তাকে তিনি মনস্তত্বের দিক থের্কোও 
অনেক সময়ে সরল ধলে মনে করতেন । . | 


৩৪২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


পূর্বেই বল! হয়েছে যে, পেস্তালৎসী ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । সুতরাং তিনি 
শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যদিও পূর্ণাঙ্গ ও 
সসমঞ্জস বিকাশের ধারণা তার সব সময়েই বলবৎ ছিল। অগ্থান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির 
মত পেম্তালৎসীর নৈতিক ধারণাও ধর্মীয় ধারণার উপর নির্ভরশীল ছিল। 
তিনি মনে করতেন যে, শিশু ও তার মাতার মধ্যকার সম্পর্কের উপর নৈতিক 
ও ধর্মীয় উভয় প্রকার বিকাশই নির্ভর করে। মানুষের নৈতিক ও ধর্মীস় 
বিকাশ তার মতে খুব ত্বাভাবিক ভাবেই সংঘটিত হতে পারে, কেননা 
ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে বিবেকঘুক্ত করে পাঠিয়েছেন এবং বিবেকের নির্দেশে 
কাজ করবার ক্ষমতাও প্রত্যেককে দিয়েছেন। তবে এই ছুই ক্ষেত্রে 
শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই শিক্ষার জন্য তিনি বৌদ্ধিক বিকাশের 
ক্ষেত্রের মত এক সম্পূর্ণ ক্রমবিন্তত্ত কর্মধারার নির্দেশ দিয়েছেন । বৌদ্ধিক 
বিকাশের ক্ষেত্রে পেস্তাপৎলী লক্‌, রুশো! ও ক্যান্টের অনুকরণে বিখ্যাত 
18080805512) ( প্রত্যক্ষ ধারণ।” )-তত্বের প্রবর্তন করেছিলেন । নৈতিক ও 
ধর্মীয় বিকাশের ক্ষেত্রেও তিনি এক বিশেষ ধরণের “1)801191101)0-এর কথা 
বলেছিলেন । অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর তিনি গুরুত্ব অর্পণ 
করেছিলেন । বল] বাহুল্য, বস্ত পাঠ 71801080017 তত্বেরই উপজাত ফল। 

পেস্ভতালৎসীর প্রভাব বিগ্ভালয়ের আবহাওয়! ও সংগঠন এবং শিক্ষকের 
ভূমিকার উপরও যথেষ্ট বিকীর্ণ হয়েছিল । বিদ্যালয়ের প্রকৃতিকে তিনি 
পূর্ণভাবে পরিকতিত করতে চেয়েছিলেন উত্তম গৃহের সম্পর্কাবঙী ও আব- 
হাওয়াকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। পেস্তালৎসী গৃহ ও বিদ্যালয়ের লক্ষ্যের 
মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখেন নি। উত্তম গৃহে যেমন সকলের বিকাশই হল 
সকলের লক্ষ্য, তেমনি বিস্তালয়েরও লক্ষ্য হওয়াই উচিত সমস্ত সভ্যের 
পূর্বাংগ বিকাশসাধন। উত্তম গৃহজীবনের ভিত্তি যেমন প্রেম ও সহযোগিতা 
বিদ্ালয়ের জীবনও এ ছুটি স্তস্ভের উপর গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই মতই 
পেস্ডতালৎসী পোষণ করতেন এবং এই মতেব গ্রভাবেই ধারে ধীরে বিদ্যালয়ের 
পূর্বতন নিষ্ঠুর আবহাওয়! পরিবতিত হতে সুরু করেছিল। 
_ বৃতন শিক্ষার জন্ত প্রয়োজন নৃতন শিক্ষকের, এ সত্য ভালভাবেই 
পেস্কালৎলী বুঝেছিলেন। সেইজন্য তিনি নৃতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের 
ভূষিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব অপণি করেছিলেন এবং ভুশিক্ষকের গুপাবলী 


পেস্ভালৎসী ৩৪৩ 


কিরাপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তার মভও বিশেষভাবে প্রকাশ করেছিলেন । 
সংক্ষেপে, তার মতে। শিক্ষকের শিশুপ্রেম, শিশুমনের বহস্যোদঘাটনের জছা 
অতন্দ্রসাধনা, শিশুদের শক্তি, প্রবণতা ও ইচ্ছা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য 
রেখে শিক্ষার বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি নিধারণের ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা ইত্যা্ 
গুণ থাকা প্রয়োজন । পেস্ভতালৎসীই প্রথমে শিক্ষকতা কার্ষের জন্ত যোগা 
“প্রস্ততির কথা বলেছিলেন এবং তত্ব ও কর্মের প্রভাবে এই কার্ধকে একটি 
উচ্চাঙ্গের পেশাতে পরিণত করেছিলেন । পেস্তালৎসীর এই দিককার 
অবদানের মূল্য অপীম। বস্ততঃ আজকের লমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণের 
পরিকল্পন1 ও ব্যবস্থা যে পেস্তালৎসীর চিস্তা ও কর্মেরই দূরজাত ফল «এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাক উচিত নয়। 

রুশো হাতের কাজকে সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষার্ষেত্রে স্থান দিয়ে- 
ছিলেন, কেননা আমর দেখেছি যে, এই বিষয়ে তার প্রথম উদ্দেশ্য 
ছিল শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করে তোল এবং দৈহিক 
শ্রমজীবী ও মানগিক শ্রমজীবীদের মধ্যকার ব্যবধান দৃরীভৃত কর]। 
পেস্তালংসীও হাতের কাজকে তার শিক্ষার কার্ধহ্চীতে স্থান দিয়েছিলেন, 
কিন্তু প্রধানতঃ যনস্তাত্বিক কারণেই তিনি এই কার্দ করেছিলেন। স্তর 
মতে. হাতের কাজের মধা দিয়ে বিশেষ পার্থকতার সঙ্গে মানসিক শক্তিনিচয় 
৪ হবয়ের বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে এবং ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবমের জন 
প্রয়োনীয় বহু টনপুণ্যও অর্জন কর! যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, 
পেস্তালৎসী হাতের কাজে দক্ষতা অর্জনকে দৈহিক শিক্ষার অন্তর্গত কর্ম 
বলে মনে করতেন এবং ভাবতেন যে, শিল্পনৈপুণ্য বিকাশের নিয়মসমূহ 
হল জ্ঞানের বুদ্ধি ও বিকাশের নিয়মসমূহেরই মত। 

পেস্তালৎসীর শিক্ষাতত্বের ভুল-ভ্রান্তি নিশ্চয়ই আছে, বিদ্ত এয মৌল 
কাঠামোর দৃঢ়তা, এমনকি অবিনশ্বরতা, অবিদম্বাদিত। তার শিক্ষাতত্থের 


সংক্ষিপ্ত সযালোচন! প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সুসম্স € 109:000171008 ) বিকাশ 
সাধনের আদর্শ ব্যক্তিতার বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, বিষয়বস্তর মধ্যে 
বৈজ্ঞানিক অংশের সংগে মানবতানির্ভর বিষয়বস্রও স্থান সমান গুরুত্বপূর্ণ 
হওয়া উচিত, মোটামুটি একই রকমের পদ্ধতি প্রায় সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা উচিত নয়, হাতের কাছকে দেহশিক্ষার অন্তর্গত মনে কর] ঠিক 
নয়, নৈতিক শিক্ষাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ঘরে মেখা উচিত নয়। 


গে) 3018800 মা16011৩1) 767081 
হার্বাট € ১৭৭৬--১৮৪১) 


পেস্তালৎসীর মত অত ব্যাপকভাবে শোর শিক্ষাতত্বের দ্বারা প্রভাবিত 
ন1 হলেও, হার্ধাটও ছিলেন রুশো-শিষ্য । শিক্ষাকে কুশোর নির্দেশ যত 
শিলুমনত্তত্বনির্ভর করতে তিনিও চেয়েছিলেন। আর এই দিক দিয়ে 
তিনি অসামান্ত সাফুল্যও অর্জন করেছিলেন, কেননা তিনিই প্রথম 
প্রকুতভাবে শিক্ষাকে অনেকাংশে মনগ্তত্বনির্ভর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
বস্ততঃ তার উদ্ভাবিত মন্তত্বনির্তর শিক্ষাপন্ধতি এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে 
কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। 

দর্শনের ক্ষেত্রে হার্বাট ছিজেন বস্তবাদী এবং তাই তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী 
ছিলেন না। এই দিক দিয়ে তার সঙ্গে রুশো, পেস্তালৎসী ও 
ফোয়েবেলের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এঁরা সবাই ঈশ্বরবিশ্বামী 
ছিলেন এবং তাই ধর্মীয় শিক্ষাকে শিক্ষার অগ্ভতম প্রধান দিক বলে 
মনে করতেন। কিন্তু হার্বাট ধর্মীয় শিক্ষাকে কোন স্থানই তার শিক্ষা 
পরিকল্পনায় দেননি এবং নীতি শিক্ষাকে ধর্মশিক্ষানির্ভরও করেন নি। 
বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার যে আদর্শ হার্বাট 
তুলে ধরেছিলেন আজকের দিনে তার মূল্য অনেক, কেননা আব্রকের 
গ্রগতিগীল শিক্ষা মূলতঃ ধর্মনির্ভর নয়। 

রুশো, পেস্তালংসী ও ফ্রোয়েবেল ছিলেন মূলতঃ ভাববাধী 
ও রোমার্টিক যনোভাবসম্পর, কিন্তু হার্বাট ছিলেন বস্তবাদী ও 
'ক্লালিক্যাল' মনোভাবসম্পন্ন। এই কারণে এদের চিস্তাপদ্ধতির ও 
চিন্তাগ্রহ্নত ফলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য অনুভব কর] যায়। প্রথম তিনজন 
ছিলেন ভাবগ্রবণ) স্বপ্নব্রষ্টী ও বিপ্লবী, এবং তাই তাদের চিত্তার মধ্যে 
আবেগ, কল্পনা ও ছুঃসাহসিকতার যথেষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কিস্ত হার্যাট 
ছিলেন একাস্তভাবে যুক্তিবাদী, বাস্তবনির্ভর এবং মূলতঃ গ্রচলিত সমাজ 
বাষস্থার সমর্থক, তাই তার চিন্তায় যুক্ষি, বাভবতা ও রক্ষণঈীল মনো- 
ভাবের বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় এবং এই কারখেই নিশ্চয় 


হার্বাট ৩৪৫ 
সমাজের রক্ষণশীল শক্তিদ্ধের উপর তার প্রভাব হুদুরগ্রলারী হয়েছিল। 
তবে সমস্ত কিছু বলার পরেও এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, হবার্ধাট 
শিক্ষাচিস্তায় যুক্তিকে স্থান দিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও লামাজিক শিক্ষার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে এবং শিশু-মনভ্তত্বের উপর নির্ভরলীল 
নৃতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে শিক্ষাজগতে প্রগতিশীল পরিতনের পথ অনেকটা 
উন্মুক্ত করেছিলেন । : 


সৎচরিক্র গঠনকেই হার্বাট শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে- 
ছিলেন। সং নৈতিক চরিত্রকে তিনি আবার পাচটি গুণ সম্টি বলে 
মনে করতেন। একটি হল “আভ্যন্তরীণ হ্বাধীনত]” (4709: 
10990010” ) এবং অন্য চারটি হল কর্মনৈপুণ্য বা পূর্ণতা, মহান্ভবতা বা 
সৎ প্রকল্প, স্বিচারবোধ এবং ভ্তায়বোধ। হার্বাটের মতে আভ্াস্তকীণ 
স্বাধীনতা হল এমন একটি স্থায়ী মানসিক অবস্থা যেখানে যা ধরা 
হচ্ছে এবং যা করণীয় এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। হাবধাট 
কর্মনৈপুণ্যের দ্বারা সুষম বুদ্ধি ও বিকাশকে, মহাজভবতার ছার। 
উদার মনোভাবকে, ম্বিচারবোধের দ্বারা অপরকে প্রাপ্য বন্ধ 
দেওয়ার প্রবশতাকে এবং ন্তায় বোধের দ্বারা অপরকে যোগাতার 
অন্গপাতে দেওয়ার প্রবণতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। 

মহান্‌ দার্শনিক হার্বাট স্বভাবতঃই দর্শনের জন্য শিক্ষার মধ্যে যোখ্য 
স্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তার মতে দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে 
এবং তাই দর্শন হল শিক্ষাদান ক্রিয়ার ভিত্তি এবং শেষ পরিণতিত্বক্প । 
মনভত্বের জন্যও তিনি যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, কেনন। তিনি 
বলেছিলেন যে, মনস্তত্বের কাজ হল শিক্ষার উপায় নির্ধারণ করা। শিক্ষা- 
ক্রিয়ার তিনটি উপাদান আছে বলে হার্বট মনে করতেন। তার মতে 
এই তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান হল শিক্ষাদান ক্রি? 
€ 17860706107) 1 আন্ত ছুটি উপাদান হল চরিব্রগঠন ( 651010% বা 
“0০16১ ) ও শ্জ্খলারক্ষা (£০৮9:022906 বা 13081920708? )।  হার্বাট 
বৌদ্ধিক শিক্ষাদানকে শিক্ষণ বা শিক্ষাদান ক্রিয়া, নৈতিক শিক্ষাদানকে 
চরিত্র গঠন এবং শাস্তিরক্ষাকে শৃর্ঘলারক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। 
হার্বাটের মনস্তত্ব ছিল বুৃদ্ধিনির্ভর ( %069115008118%+ ), তাই তিপি, 


৩৪৬ ৃ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


মনে করতেন যে, প্রধানতঃ ুষ্ঠু বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমেই নুস্থ 
চরিত্রগঠন সম্ভব হয়। নুঠু বৌদ্ধিক বিকাশের ছুটি লক্ষণের সন্কেতও 
হার্বাট দিয়েছিলেন একটি হল স্ুগ্রথত চিস্তাচক্রের উদ্ভব, এবং অন্যটি 
হল বহুমুখী আগ্রহহ্থষ্টি। চিন্তাচন্র বলতে হার্বাট ভাবরাজির সংহতিকে 
বুঝিক্লেছেন এবং বহুমুখী আগ্রহস্থষ্টি বলতে জগৎ ও জীবনের বহুদিক 
সম্বন্ধে বৌদ্ধিক আগ্রহ হৃষ্টির কথ! বলতে চেয়েছেন । 

যেহেতু হার্বাটের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল চরিক্রস্থষ্টি, সেইহেতু, 
তিনি মানবনির্ভর বিষয়বস্তুর ( 1)070971098) উপর প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের অপেক্ষ/! বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। হার্বাট বিষয়বস্তর 
কেন্দ্রীকরণ ও সম্পৃক্তীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও 
ইতিহাসকে কেন্দ্রে রেখে অন্যান্ত বিষয়বন্্কে এ ছুটির সঙ্গে সম্পূক্ত 
(900081269 ) করে শিক্ষারটনের নির্দেশ দিয়েছিলেন । তবে এ কথা 
মনে করলে তুলল করা হবে যে, হ্ার্ধাট বিজ্ঞানপাঠের প্রয়োজনীয়তার 
কথা ভূলে গিয়েছিলেন । বস্ততঃ তিনি জ্যোতিবিগ্ঠ1, পদার্থবিজ্ঞান ও 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নির্মাণ ও ব্যবহার প্রভূতিকে বিষয়বস্তর মধ্যে স্থান 
দিতে চেয়েছিলেন এবং প্রথম ভরের গণিতের সঙ্গে গ্রথম সুরের 
বিজ্ঞানের কিয়দংশও যুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। মানবজাতির 
বিকাশে হাতের মুল্যবান ভূমিকার কথা ম্মরণ করে ভার্বাট হাতের 
কাজকে বিষয়বস্তর অন্ুতভূক্তি করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন । যুদ্তর সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তকে সাজাতে এবং বিদ্যার্থীদের বয়সের কথা মনে রেখে 
বিষয়বন্ত নির্ধারণ করতেও হার্বাট বলেছিলেন। অনেকে মনে করেন 
ঘষে, 'সাংস্কতিক স্তর তত্বের? (0816019 100001) 00)90:” ) উপর 
নির্ভর করে হার্বাট বিষয়বস্তর নির্বাচন ও বিগ্তাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
কিন্তু সে ধারণা ভূল। হার্ধাট এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছুই বলেন 
নি। সাযান্ত একটু আভাসের উপর ভিত্তি করেই অত্যুতৎ্সাহী হার্!ট- 
শিশ্কার! নিতাত্ত অযৌক্তিকভাবে এ বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন । 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হার্বাট এক মনস্তত্বনির্তর শিক্ষাপচ্ছতি 
উদ্তারবন করেছিলেন । সুতরাং হার্যাটের শিক্ষাপন্ধতির আলোচনার 
ধুর্বেই ভার ম্নস্তত্তের সঙ্গে কিছুটা! পরিচয় প্রয়োজন | বস্তবাধী হিলাঝে 


হার্বাট ৮. সু ১ ৩৪৭ 
ার্বাট মনে করতেন যে, বিশ্ব হল বহু প্রকৃত বস্তুর (79819 ) সি 
এবং এই প্রকৃত বস্তগুলির মধ্যে একটি হুল মানুষের আত্মা । তীর মং 
বস্তগুলি পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপন করে এবং সম্প্কস্থাপনের সময়েও, 
তাদের মৌল পত্বাগুলিকে অপরিবতিত রাখতে চেষ্টা করে। তিনি মননে 
কল্পতেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতার জন্ম হয় বিভিম্ন বস্তর সঙ্গে সম্পর্ক- 
স্বপনের মধ্য দিয়ে এবং এই সম্পর্ক-স্থাপনের ফলে মাহুষের মনে বিভিন্ন 
ধারণার উত্তব হয়। এই ধারণাগুলি কিন্তু উদ্তবের পরেই বিলীন হয়ে বায় 
না, তার! মনে সঞ্চিত থাকে এবং পরবর্তী ধারণাগুলিকে গ্রহণ করিতে 
সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, পরবর্তী ধারণানিচয়ের জন্ম হয় নৃতন বস্তর লঙ্গে 
সম্পর্কস্থবপনের মাধ্যমে | জুতরাং হাবাটের মতে নৃতন শিক্ষা (নৃতন ধারণার 
আত্তীকরণ) পুরাতন শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। পুরাতন অভিজ্ঞতার 
(ধারণাগুলির ) সাহায্যে নৃতন অভিজ্ঞতার এই আভীকরণ-প্রক্রিয়াকে হার্বাট 
বিখ্যাত দার্শনিক লাইবনিজের অনুসরণে ৪01:০৫010) অর্থাৎ ভাবের 
আত্বীকরণ বলে অভিহিত করেছেন এবং পুরাতন ধারণানিচয়কে ৪00৫০97)- 
6700. 10889 ব1 ভাবজট এই নাম দ্িয়েছেন। নূতন ভাবগুলি মানবের মনে 
পুরাতন ভাবনিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় 'এবং আরও নৃতন ভাবনিচয়কে 
গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এইভাবে জ্ঞানের বুদ্ধি ও বিকাশ হয়। জ্ঞানের 
বুদ্ধির এই তত্বের উপর নির্ভর করেই হার্বাট তার শিক্ষাপদ্ধতি উদ্তাবন 
করেছিলেন । | 

যেহেতু হার্ধাট মনে করতেন যে, জ্ঞানের বিকাশ কতকগুলি অলঙ্ঘা 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় সেই হেতু তিনি মনে করতেন যে, সর্বত্রই 
শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে একই পথে অগ্রসর হতে হয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যদি অন্ত 
পথে অগ্রসর হয়, তাহলে হার্বাটের মতে মনের সংহতি নষ্ট হয়ে যাবে এধং 
শিশ্তর মনে আগ্রহ স্যক্টি হবে না। হার্বাটের মতে জ্ঞানের বিকাশ চাটি 
রের মধ্য দিয়ে ঘটে £ স্পষ্টত ( 461690858+ ), অনাসজ (৮8806121190) ), 
তব (4855690+ ) ও পদ্ধতি (40396১0 )। সুতরাং শিক্ষণকে এই চারটি 
স্তর বা সোপানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর.হতে হবে । তার অন্বর্তীর। কিন্কু 
এই চারটি সোপানকে পাচটি সোপানে পরিবতিত করেছিলেন যেগুলিয় নাম 
তারা দিয়েছিলেন £ আয়োজন (10:908:86198” ), উপস্থাপন ( 0:58980- 
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৮৪০1০।১ ), সাদৃশ্ঠবর্শন ও বিমূর্তনক্রিয়া (6507070971500 270. 20865088002), 
সামান্তীকরণ, (1£97067818896197+) ও অভিযোজন ( 48100135963010+ )। 

হার্বাট আরও বলেছিলেন যে, শিক্ষণ ছুই প্রকারের হয়; দংঙ্োষণ- 
মুলক শিক্ষা ও বিঙ্গেষণমূলক শিক্ষা । - উপরে সংঙ্লেষণমূলক শিক্ষণের 
সাধারণ রূপের পরিচয় দেওয়! হয়েছে । শিশুর অভিজ্ঞতা যখন ভ্রমাত্সক 
হয়ঃ তখনই বিশ্লেষণাত্মক শিক্ষণের প্রয়োজন হয়, কেনন। নৃতন সংশ্লিষ্ট 
শিক্ষণের পূর্বে ত্রুটিযুক্ত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। তবে এই ছুই 
প্রকারের শিক্ষণকে হার্ধট সর্ধদাই পৃথক ভাবে ব্যবহার করবার নির্দেশ 
দেন নি। প্রয়োজন বোধে এই ছুই প্রকার শিক্ষণকে একই ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করতে হয়। 

হার্বাটের আগ্রহ-তত্ব স্থুবিখ্যাত। তত্বটি জটিল হলেও তার মুল 
কথা খুব সংক্ষেপেই বোঝান যায়। আগ্রহহথষ্টিকে হার্বাট শিক্ষণের 
অন্তম লক্ষ্য বলে মনে করতেন এবং আগ্রহ বলতে তিনি কোন 
বন্তর প্রতি আকর্ণকে বোঝাতেন। এই আকর্ষণ স্ট্টির জন্য তিনি 
আলোচ্য বিষয়ের অন্গরূপ ধারণার উদ্রেকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করতেন, কেনন। তাঁর পূর্ববণিত মনম্তত্বান্থ্যায়৷ অনুরূপ পুরাতন ধারণার 
সাহায্যেই নৃতন ধারণার আত্তীকরণ সহজ হয়। স্তরাং আগ্রহত্ষ্ি 
এখানে মূলতঃ বৌদ্ধিক কর্ম। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আগ্রহ- 
স্থির জন্য অন্থরূপ ধ।রণানিচয় ভিন্ন অন্য ধারণাসমৃহকে দমন করার প্রয়োজন 
আছে. এবং প্রয়োজন আছে বিষয়বস্তুর স্ুবিষ্তাস, জ্ঞানের সংহতিকরণ 
ও জ্ঞানের বিফাশের সঙ্গে সঙ্গতি . রেখে শিক্ষণব্যাপারে ক্রমিক ধারার 
অন্ুলরখ | শিক্ষণে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হওয়ার 
অর্থ যে কি তা আমর! আগেই দেখেছি। অর্থাৎ শিক্ষণকে নির্পিষ্ 
ধাপ করটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। 

আমরা দেখেছি যে, হার্বাটের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল চরিজ্র- 
গঠন । এই চরিত্রগঠন তার মতে তিনটি বস্তর মাধ্যমে সংঘটিত 
হয়ঃ শিক্ষণ, শৃঙ্ধগা রঙ্গ! ও নৈতিক শিক্ষা। বুদ্ধিবাদী মনস্তাত্বিক 
বলে হার্ধাট এ বিষয়ে স্বভাবতই শিক্ষণে উপর বেশী গুরুত্ব দিতেন, 
কেননা. .তাঁর মাধ্যমেই স্থগ্রথিত চিস্তার চক্র ও বহুমুখী আগ্রহের স্থেটি 
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হয়। স্থগ্রধিত চিন্তার চক্র (অর্থাৎ সংহত ধারণারাজি ) আগ্রহ স্ছাইর 
মধ্য দিয়ে চরিত্রকে প্রভাবিত করে । যদিও শিক্ষণের ভূমিকা চরিক- 
গঠনকার্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী, তথাপি শৃঙ্খলারক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা্দানেরও 
যথেষ্ট মূল্য আছে। শিশুরা বাইরের প্রভাবে খুব সহজেই প্রভাবিত 
হয়, তাই প্রয়োজন হয় শৃঙ্থলাবিধানের | তবে শৃঙ্খলা রক্ষা! হল 
বাহিক ব্যাপার এবং তাই'তার প্রভাবও হয় সামগ্রিক ও সীমিত। 
কিন্তু চরিত্র গঠনে এটি হল একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া! । এর মৃল কথা 
হল মধ্য পথ অনুকরণ করা” অর্থাৎ শৃঙ্খল] রক্ষা ব্যাপারে খুব নব্বম 
হলেও চলবে না, আবার খুব কড়া তলেও চলবে না। নৈতিক 
শিক্ষা হল মূলতঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই তার ফলও হয় বুদুব- 
প্রসারী। শিক্ষণের মত হার্যাটের মতে নৈতিক শিক্ষাও চারটি ধাপের 
মধ্য দ্রিয়ে অগ্রসর হয় এবং সেই চারটি ধাপ হল: প্রভাব বিস্তার, 
পূর্ব থেকে দূরের বস্তকে দেখা, ইচ্ছা কর এবং কর্ণ করা। প্রভাব 
বিস্তার বলতে হার্বাট যোগ্য বাক্য, মহৎ আদর্শ ও সুন্দর ঘৃষ্টাত্ত ঘ্বার। 
শিশুদের মনকে প্রভাবিত করার কথা বলেছেন এবং পূর্ব হতে দেখ 
বলতে তিনি কোন কিছু করবার আগে তার ফলের কথ ভাবতে 
বলেছেন। এই ছুটি স্তরের পরেই ইচ্ছা! করা এবং কর্ম করা উচিত 
বলে হার্বাট মনে করতেন । সুতরাং নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের কাজ 
হল শিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক ধারণাহ্ষ্টি এবং সংহত ও ব্যাপক জ্ঞানের 
পরিবেশন, উচ্চ আদর্শ ও ক্ুন্দর দৃষ্টান্তের ব্যবহার শৃঙ্খল রক্ষা, 
ব্যাপারে মধ্য পথ অনুসরণ এবং বিদ্যালয়ে হ্ন্দয লামাজিক জীবন 
গঠন। 
হার্বাটের শিক্ষাতব্বের সমালোচন1 করে অনেক প্রকারের জ্রটি শিক্ষা- 
তাত্বিকের। দেখিয়েছেন । বল! হয়েছে যে, তিনি শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাপারে সত্য, 
ধর্মভাব ও দৈহিক বিকাশকে যোগ্য স্থান দেন নি এবং প্রচলিত সমাজের 
আদর্শে নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, তার বিষয়ধন্ত- 
সম্পকিত ধারণা শিক্ষার নিয়তর ভবে প্রযোজ্য নয় এবং ধর্মীয়, ও 
প্ৈহিক বিকাশের অন্কুল নর, তার উদ্ভাবিত শিক্ষণপন্ধতি শিশুর 
ভূমিকাকে খর্ব করে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে বিশেষ ক্ষতি সাধন 
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করে, আগ্রহ্থইি ও চবিত্রগঠন ব্যাপারে তিনি ধারণাগুলির ভ্ৃমিকার 
উপরে অনাবস্ঠক গুরু আরোপ করেছেন, এবং শিক্ষণের ভূমিকাকে 
বড়বেশী অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন ইত্যার্দি। কিন্তু সমস্ত সমালোচনার 
পরেও তার চিগ্তার গ্রদারঃ স্ষুরধার যুক্তি এবং বিচক্ষণতার ( অনেক, 
ক্ষেতে) প্রশংসা না করে পারা যায় না। বস্তবতঃ একাধারে তিনি 
তিনি ছিলেন মহান্‌ দার্শনিক মনস্তাত্বিক ও' শিক্ষাবিদ এবং এই দিক 
দিয়ে তার সমকক্ষ বেশী লোকের নামোল্পেখ কর] যায় না। কেবলমাত্র 
প্লেটো, অ্যারিইটল, একুইনাস, লক ও ডিউই'র নাম এই প্রসঙ্গে উদ্লেখ 
করা যায়। সহজেই বোধা যে, তিনি মানবেতিহাসে কতবড় সম্মানের 


"অধিকারী । 


€ঘ) [180116)) 1066] 
কফ্রোয়েবেল (১৭৮২--১৮৫২) 


ফ্রোয়েবেলও রুশো-শিষ্ক ছিলেন এবং পেস্তালৎসীর মত তারও 
প্রয়ল ছিল রুশোর বেগ্লবিক ও মানবতাভিত্বিক শিক্ষাতত্বকে বাস্ব 
জগতে রূপদান করার। তবে তাদের দুজন অপেক্গা তিনি আরও অনেক, 
বেশী ভগবৎ গ্রেমে বিভোর ছিলেন এবং এই. অর্ধব্যাপী ভগবৎ প্রেম 
তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। দার্শনিক 
হিসাবে তিনি শ্বভাবতই চরম ভাববাদী ছিলেন। তবে তিনি হার্বাটের 
মত মৌলিক ও মহান্‌ দার্শনিক ছিলেন না। তার দর্শনের উপর 
9010111% ও 13079086-এর (জার্মান দার্শনিক ) দর্শনের গ্রভাব বেশ 
কিছুট] লক্ষ্য কর] যায়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রথমে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল গ্রাক্‌- 
প্রাথমিক স্তরে । কিন্তু পরে সেই প্রভাব শিক্ষার অন্ান্ত শুরেও অনুভূত 
হয়েছে। শিক্ষাঙ্ষেত্রে তার কর্মপঞ্ছতির দুটি লক্ষণ দেখা গেছে। একদিকে 
তিনি পর্বেক্ষণের সাহায্য নিতেন, অন্তদিকে তিনি অন্ত শিক্ষাতাত্বিক, 
ঘাশনিক ও বিজ্ঞানীপ্ণের মতাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বিশেষ চে! 
করতেন। বিখ্যাত কিগারগার্টেন পদ্ধতির ফ্রোয়েবেলই হঙ্গেন জনক এবং 
শিক্ষাকে আনন্দপূর্ণ কর্ণ ও খেলাভিত্তিক করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি 
জগত্ব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং অমরতাও লাভ করবেন। 

ফোয়েবেল মনে করতেন যে, শিক্ষা হল এমন একটি স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া যা আনন্দপূর্ণ কর্মের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ সংঘট্টিত 
করে। এই কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের সহজ সম্পর্কও স্থাপিত হয়। শিক্ষার হারা এঁতিহানিফ 
বিবর্তন ও জীবতত্বগত উদ্বর্তন সাধিত হয়, ফ্রোয়েবেল এ কথাও মনে 
করতেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়, 
সভ্যতার বিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিকয়পন। ও 
উদ্দেগ্ত সাধিত হয়। শিশুর গ্রকৃতিস্থ এশ্বরিক অবশকে (যা হৃঠিকর্ের মধ্য 
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দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে) শিক্ষা বিকশিত করে তোলে বলে শিক্ষা! 
একটি মুলতঃ ধর্মীয় প্রক্রিয়াও বটে। সৃতরাং ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষা 
হল একটি ম্বাভাবিক, জৈবিক, এঁতিহাসিক ও ধর্মী প্রক্রিয়]। 

বিচিত্র এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার চরম লক্ষ্য হল, ফ্রোয়েবেলের মতে 
ধর্মীয় । বিশ্বসত্তার সঙ্গে যোগ স্থাপন ও তাঁকে প্রকাশ করাই হল 
শিক্ষার দূরতম লক্ষ্য। তবে এই চরম লক্ষ্যসাধনের সোপান হিসাবে 
তিনি আশু লক্ষ্য হিলাবে স্থবম ব্যক্তিত্ব স্যগির কথাও বলেছেন। 
ফোয়েষেলের মতে সুষম ব্যক্তিত্ব হল এমন একটি ব্যক্তিত্ব যার সমস্ত 
শক্তির বিকাশ সামপ্রস্তপুর্বভাবে ঘটেছে, যে লামাজিক জীবনযাপনে 
দক্ষ এবং প্রক্কৃতভাবে প্রগতিপন্থী । 

ফ্রোয়েবেল বিশ্বাম করতেন ষে* মানষের বিকাশ কয়েকটি স্ুনিদিষ্ট 
সবরের মধ্য দিয়ে ঘটে এবং সেই স্তরগুলি হল অতিশৈশব, শৈশব, বাল্য ও 
যৌবন। অতিশৈশবের প্রধান কর্মগত লক্ষণ হল ইন্দ্রিয়ের বিকাশ। কিন্তু 
ইঞ্জিয়ের বিকাশ সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের ধারণ! ছিল খুবই কৃত্রিম, কেননা 
তিনি এই বিকাশের উপর হেগেলীয় দ্বাম্থিক সংঘাত ও সমন্বয়ের ধারণাটিকে 
চাপিয়েছিলেন অর্থাৎ তার মাধ্যমেই এ বিকাশকে দেখতেন। শৈশবে 
শিশু নিজ অন্তরকে বাইরে আনতে চেষ্টা করে এবং শিক্ষা) সুরু হয়। 
এই স্তরে ভাষাশিক্ষার সুরু হয়। প্রত্যেক বস্তর জন্য উপযুক্ত নাম 
নির্ধাচনের এবং প্রত্যেক শব্খের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ফ্রোয়েবেল নির্দেশ 
দিয়েছেন । পেস্তালৎীর মত ফ্রোয়েবেলও মনে করতেন যে, শিশুর কাছে বস্তু 
এবং নাম হল অভিন্ন । ভাষার উপর এত গুরুত্ব অর্পণ করলেও ফ্রোয়েবেল 
খেলাকে শৈশবের সবচেয়ে বড় কাজ বলে মনে করতেন। তার কাছে 
খেল! হল শিশুদের সবচেয়ে শ্বাভাবিক ও উপযে!গী কাজ, তাই তিনি 
এই ভবের শিক্ষার পদ্ধতি হিলাবে খেলাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । 
বিষস্বধস্ত হিসাবে ফ্রোয়েবেল এই গ্রে চিত্রাংকন, সঙ্গীত, নৃত্য, 
নাট্যরসপূর্থ গল্প, মাটির কাজ এবং বল, খুটি প্রভৃতি বিভিন্ন 
আকৃতির বস্তর সঞ্চালনের উল্লেখ করেছিলেন। ,ভাববাদী দাশনিক 
ফ্রোয়েবেল এই লবেকর অনেক. গভীর অর্থের ইজিতও দিয়েছেন। বস্ত- 
গুলিকে ভিলি.ক্দান' (অর্থাৎ “ঈশ্বরের দাল' ) এবং কর্মনিচয়কে ব্র্গীয় 
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কর্মাবলী” . আখ্য। দিয়েছেন, কেননা ভার ধারণা ছিল যে, এই স্ব 
বস্তু ও কর্ষের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত। এবং সামাজিক সত্ব সঙ্গে শিশুর 
স্থগভীর যোগ সাধিত হয়। | | 


বাল্যের সময়ে ফ্রোয়েবেল শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন আনতে 
চেয়েছিলেন, কেনন। তার ধারণা ছিল যে, বাল্যে শৈশবের বিক্ষাশ 
ধারার মৌল পরিবর্তন ঘটে। তিনি মনে করতেন যে, বাল্যের গ্রধান 
লক্ষণ হুল শিক্ষালাভ ও বহিবিস্তকে অন্তরে আনা, যেমন শৈশবের 
প্রধান লক্ষণ হল শুধু বাচা এবং অন্তরের বসকে বহির্জগতে প্রকাশ করা। 
হ্থতরাং বাল্যের শিক্ষা পরিবেশনিযস্ত্রিত হবে, হবে না পূর্বের ভরের 
মত আস্তর বস্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । অর্থাৎ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এখন 
রূপান্তরিত হবে বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষায় । কর্মফলে আনন্াবৃদ্ধির ঝআগ্ত 
এখন খেলার স্থলে কর্মের দিকে হবে শিশুর প্রধান আকধখ, নিছক 
কর্মে (ফলকে বাদ দিয়ে) এখন আর শিশু বিশেষ আনন্দ পাবে না। 
এই স্তরের শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের প্রধান বক্তব্য হল এই ষে, 
এই কর্ষকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চালিত করতে হবে। শিক্ষার 
বিষয়বস্্ব সম্বন্ধে ( বিশেষ করে এই স্তরে) ফ্রোয়েবেল বিশদ্দভাবে 
নির্দেশ দ্রিয়েছেন। তবে সব সময়ই তিনি মনে রেখেছিলেন যে, বিষয়- 
বস্তগুলি হল শিশুর বিকাশের সহায়ক উপায়সমষ্টি মাত্র, তার বেশী 
কিছু নয়। ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, বিশ্বপ্রকৃতি, ধর্ম ও ভাষা 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও মুল্যবোধস্্টি প্রকৃত শিক্ষার জন্ক বিশেষভাবে 
প্রয়োজনীয় । বিষয়বস্তর চারটি মৌল শ্রেণীর তিনি উল্লেখ করেছেন £ 
(১) ধর্ম ও ধর্মসন্বদ্ধীয় শিক্ষা, (২) বিজ্ঞান ও গণিত, (৩) ভাষা 
ও (৪) শিল্পসম্পফিত শিক্ষা । শৈশবের শিক্ষা পদ্ধতি হিলাবে ফ্রোন্পেবেল 
যেমন খেলার উল্লেখ করেছেন, এই ত্যরের শিক্ষার অন্ত তেমনি পদ্ধতি 
হিসাবে উদ্দেশ্ঠপূর্ণ কর্মের উল্লেখ করেছেন । তবে দুই ক্ষে্রেই তিনি 
যৌথ কর্ণ ও সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন । স্পষ্টতঃ 
সময়াভাবে কৈশোরের জন্য ফ্রোয়েবেল বিষয়বন্ত ও পদ্ধতি সম্পর্কে ফোন 
নির্দেশ দেন নি। 
ফ্রোয়েবেল যে শিশুশিক্ষায় স্বাধীনতার গ্ররর্তন করতে চাইবেন এ. কথা 


কত 
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সহজেই রোধ্য। তবে. তার শ্বাধীনতার ধারণায় নিজন্বতা ছিল। তিনি 
মনে করতেন যে, মানুষের সর্বোত্তম বিকাশের কতকগুলি নিয়ম আছে 
এবং সেই নিয়মণ্ডলির পালনের মধ্য দিয়েই মানুষের স্বাধীনতার উল্তব 
হয় .এবং শিক্ষাঙ্ষেত্রেও স্বাধীনতা এ একই ভাবে উদ্ভূত হয় বলে তিনি মনে 
করতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিখ্যাত কিগারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তন তিনি 
করেছিলেন তারও মুলে রয়েছে এই নিয়মপালনের নিদেশ। এই 
ক্ষেত্রে নিয়মপালনের গ্রকষ্ট পথ হল এখানের সবকিছুকেই শিক্ষার্থীর শ্বভাব 
ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত ও নির্ধারিত কর1। 

বিকাশ 'ও স্বাধীনতার সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের উপরোক্ত মত থেকে 
সহজেই বোঝা যাবে যে, তিনি পূর্বতন: শাসননির্ভর কঠোর শৃঙ্খলা ও 
নিয়মান্ধত্তিতার অবসান চাইবেন । 

নীতিশিক্ষ] সন্বন্ধীয় মতাবলীতেও ফ্রোয়েবেল 'যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়ে- 
ছিলেন। যদিও তার মতে নীতি হল মূলতঃ ধর্মনির্ভর এবং নৈতিক ধারণা- 
বলীর ভিত্তি হল ধর্মীয় বা! আধিবিগ্যক ধারণাবলী, অথাপি সুষ্ঠু সামাজিক 
জীবনযাপনকেই তিনি নীতিশিক্ষার প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। 
সামাজিক জীবনযাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায়। বোঝা যায় যে ফ্রোয়েবেল 
নীতিশিক্ষা' বিষয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের উপর বেশী নির্ভর করতেন না। 
স্তরাং নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি পদ্ধতি হিসাবে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষণের 
তথ্বের প্রয়োগ করেছিলেন । 

উপরের সমগ্র আলোচন1 থেকে বিষ্যালয়ের প্রধান কব্যসমূহ সম্বন্ধে 
ফ্রোয়েবেলের ধারণ] স্পষ্ট হয়ে উঠে । তার মতে বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য 
হল উত্তম সামাজিক জীরনযাপনের মধ/ দিয়] শিশুদের বাক্তিত্তবের বিকাশসাধনে 
সাহায্য কর1 এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হল নাগরিকতার শিক্ষাদান কর]। তবে 
তিনি ফি্ষুটের মত উগ্র জাতীয়তাবাদী নাগরিক সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি 
চেয়েছিলেন এমন সব নাগরিক তৈরী করতে যার! আত্তরিকভাবে সমাজসেবক 
হবে, সমাজের মঙ্গলের জন্য সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করতে সব্ক্ষণ উন্মুখ 
খাকবে। ূ 

 ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাতত্বের সংক্ষিধ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তার 
বূপকতা। ও'অত্যধিক ধর্মপ্রবণতাকে বাদ দিলে তার মতাবলী মূলতঃ প্রগতিশীল 


ফোযেবেল ৩৫ 


ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিকই ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ ইল শিক্ষা 
লক্ষা, বহুমুখী কর্ণই হল শিক্ষার প্রকৃত বিষয়বন্ত, জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই. 
সংঘটিত তুয় শ্রেষ্ঠ শিখন, শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের 'বিকীশের 
মাধ্যমে মানব জাতির উদ্বর্ঠন সত্যই সাধিত হয়, প্রকৃত শৃঙ্ঘল1 ও নিয়মাস্থ- 
বতিতা ম্বাধীনতাভিত্তবিক এবং গ্রক্কত ম্বাধীনতাও নিয়ুমনির্ভর এবং শিশুর 
শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ হল এঁ শিক্ষাকে তার গ্রকৃতি ও চাহিদা জঙ্যায়ী পূর্ণভাবে 
নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। ফোয়েবেলের শিক্ষাতত্বের এই মৌলিক সত্যতা 
ও প্রগতিশীলতার জন্ত বিংশ শতাবীর শিক্ষাবিদ্দের উপর তীর প্রভাব 
প্রভৃতভাবে অগ্ভভূত হয়েছে। বস্ততঃ বিংশ শতাধীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিক জন 
ডিউইর কর্মনির্ভর, সমাজসচেতন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাত্ ফ্রোয়েবেলের 
শিক্ষাতত্বের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । 


€(উ) 11818 11070668891] 
মস্তেসরী 
€১৮১০--১৯৫২ ) 


বিংশ শতাবীতে শিক্ষাজগতে দুইজন শিক্ষাবিদ বিশ্বব্যাপী গ্রতিষ্ঠালাভ 
করেছিলেন-_ম্যাডাম্‌ মন্তেসরী ও জন ডিউই | জন ডিউই তত্ব ও প্রয়োগ 
এই ছুই দিকেই সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু মস্তেসরীর 
প্রভাব প্রধানতঃ শিক্ষার ব্যবহারিক দিকেই নিবদ্ধ ছিল। মন্তেসরীর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব হল যে, তিনি একাগ্রচিত্তে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
গ্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং অনেকটা সাফল্যও অর্জন করেছিলেন । 
তবে বৈজ্ঞানিক প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত প্রেরণাও কাজ করেছিল যেমন, 
গ্রকৃতিবাদের প্রেরণা, কর্মতত্বের প্রেরণা, সামাজিক প্রেরণা, এমনকি ধর্মীয় 
প্রেরণাও। প্রকৃতিবাদের প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে শিশুর ম্বাধীনতার উপর 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে, কর্মতত্বের প্রেরণ! গ্রকাশ পেয়েছে শিশুর 
কর্মের উপর অতাস্ত বেশী নির্ভর করার মধ্য দিয়ে, সামাজিক প্রেরণা প্রকাশ 
পেয়েছে দলগত ও সামাজিক কর্মের উপর জোর দানের মধ্য দিয়ে এবং 
ধর্মীয় প্রেরণ! প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে ধরনের ভাষায় প্রকাশ করার 
মধ্য দিয়ে। সুতরাং মস্তেসরীর শিক্ষাসন্বন্ধীয় গ্রচেষ্টা মূলতঃ বৈজ্ঞানিক হলেও 
তা এক সঙ্গে সমধ্য়বাদদীও বটে। সমহ্বয়করণের এই গ্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক 
প্রচেষ্টার মত বিংশ শতাব্দীর চিত্ত! ও কর্মপ্রচেষ্টার একটি প্রধান লক্ষণ । 
সুতরাং মন্তেসক়্ী যে বিংশ শতাব্দীর একজন প্ররুত প্রতিভূস্থানীয় শিক্ষাবিদ্‌ 
ছিলেন এ কথ! নিঃসক্কোচে বলা যায়। 

মন্তেসরী নারী শিক্ষাবিদ ছিলেন । এদিক থেকেও তার কৃতিত্ব কম নয়। 
বস্ততঃ শিক্ষার স্দীর্ঘ ইতিহাসে কোন নারী শিক্ষাবিদূই তার মত শ্রেষ্ঠত্ব ও 
গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য এর এতিহাসিক ও সামাজিক কারণও 
(ষখেই রয়েছে। তবে নারীশিক্ষাবিদের এই অসামান্ত কৃতিত্ব যে বিশ্বের 
ইতিহাসে এক নৃতন যুগের হুচন! করছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
থাকতে পারে না। 


মন্েসরী ৬৭ 
শিক্ষাকে মন্তেলরী মূলতঃ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে যনে করতেন, 
যার আশু লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন এবং চরম লক্ষ্য হল 
ধর্মীয় । মস্তেসরী ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন, ভাই তার চরম লক্ষ্য হল 
ধর্মীয়। মস্তেসরীর পূর্ণাংগ বিকাশের ধারণার মধ্যে মানব-ব্যক্কিত্বের প্রধান 
প্রধান সর্ব দিকের বিকাশের স্থানই রয়েছে যেমন, টঁহিক দিক, ইন্ড্িয়সমূহের 
দিক, বৌদ্ধিক দিক, সামাজিক দিক, নৈতিক দিক, অনুভূতির দিক এবং 
ধর্মীয় দিক। | 
শিক্ষার পূর্ণাংগ বিকাশের লক্ষ্যকে কার্ধকরী করে তোলবার জন্ত মস্তেসরী 
বিষয়বস্ত হিসাবে বহুমুখী কর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন । তবে তার মতে বিষয়- 
বস্ত বলে পরিগণিত হতে হলে কর্মের ছুটি লক্ষণ থাকা চাই-_-একটি হল 
আগ্রহ উদ্রেকের ক্ষমত! এবং অন্তটি হল শিক্ষার্থীর শক্তিকে উদ্দীপ্ত করার 
ক্ষমতা | রুশো ও হারাট-শিষ্যদের মত মস্তেসরীও “সাংস্কৃতিক স্তর তত্বেঃ 
আস্থা রাখতেন, তাই তিনি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ব্যবহারিক জীবনে 
প্রয়োজনীয় কাধাবলীকে বিষয়বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 
শিল্প ও সাহিত্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা কম বলে এগুলির উপর তিনি 
এই স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। 


মস্তেসরী-উদ্ভাবিত পদ্ধতি তার সমস্ত অবদানের মধ্যে বেশী খ্যাতি অর্জন 
করেছে এবং তার যৌন্তিক কারণও রয়েছে । সত্যই তার পদ্ধতির মধ্যে 
যথেষ্ট নৃতনত্ব রয়েছে এবং তা বিজ্ঞান নির্ভরও বটে। মন্তেসরীর পদ্ধতি 
তিনটি ক্ষেত্রে গ্রধানতঃ প্রযুক্ত হয়েছে-_দাধারণ ব্যবহারিক জীবন, ইঞ্জিয়- 
সমুহের শিক্ষণ এবং লেখা, পড়া ও গণিত। মস্তেসরীর পদ্ধতি কয়েকটি তত্বের 
উপর নির্ভরশীল এবং তা মনস্তত্বনির্ভর । পদ্ধতিটি মনন্তত্বনির্ভর এই জন্য যে, 
এতে শিক্ষার্থীর বিকাশের পর্যায়, ঝৌক ও চাহিদ1 প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখ! হয়েছে, উপহারের জন্ত কোন ব্যবস্থা কর] হয় নি, শিক্ষার্থীর জন্য পূর্ণ 
স্বাপীনতার ব্যাবস্থা কর] হয়েছে এবং শিক্ষার্থীর পরিবেশকেও তার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্তস্ত করবার প্রচেষ্টা কর] হয়েছে । যে সব.গ্রধান তত্ত্বের 
উপর এই পদ্ধতিটি নির্ভরশীল সেগুলি হল (১) স্বাধীনতার তত্ব, (২) বিকাশের 
তত্ব, (৩) ব্যক্তিতার তত্ব, (8) আত্মশিক্ষার তত্ব এবং (৫) পেশী ও ইঞ্জিয়ের 
বিকাশের তত্ব । অর্থাৎ মন্তেসরী মনে করতেন যে, স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই 


৩৫৮" উন্নত শিক্ষাতত 


শিক্ষার্থীর বিকাশ সহজে সাধিত হয়, শিশুর রিকাশের অর্থ আস্তর শরক্তিসমূহের 
অব্যাহত ও ম্বতঃক্ফৃর্ত বহিঃপ্রকাশ, প্রত্যেক শিশুর বিকাশের ধার] পৃথক, 
আত্মশিক্ষা হল শিখনের সর্বশ্রেঠ পথ এরং পেশী ও উন্জ্রিয়সমূহের বিকাশের 
উপর অস্তান্ প্রকারের বিকাশ নির্ভরশীল । 


ক্বাধীনতার উগ্র সমর্থক মস্তেসরী স্বভাবতঃই শ্বাধীনতার আবহাওয়ায় 
শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্্রক্ষমতার বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ 
করতেন। বাইরের থেকে চাপান শৃঙ্খলা ও নিয়মান্ববতিতার তিনি আদৌ 
সমর্থক ছিলেন না। বিগ্ভালয়ের ন্বাধীন ও সুন্দর পরিবেশে দলগত কাজে 
অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবতিতা ও নৈতিক শিক্ষা 
দেওয়ার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 


শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তেসরীর মতও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 
শিক্ষাকার্ধে শিক্ষকের সরাসরি হস্তক্ষেপকে তিনি পছন্দ করতেন না। তার 
মতে আত্মশিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার জন্য শিক্ষকের উচিত শুধু প্রয়োজনের 
সময়ে সাহায্য করা এবং প্রধানতঃ পরিবেশবিন্তাসকারীর ভূমিকা গ্রহণ করা। 
শিশুর পরিবেশকে এমন ভাবে বিন্যপ্ত করতে ( উপযুক্ত কার্য ও উপকরণের 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ) হবে যে শিশু যেন আপন হতে শিক্ষালাভ করতে পারে 
এবং তার সমগ্র প্রক্কতি পূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে। মস্তেসরী আত্ম 
শিক্ষার সহায়ক বনু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলির সাহায্যে 
শিশুর বহুমূখী বিকাশ সার্থকভাবে সাধিত হয়। এই যন্ত্রপাতিগুলি তিনি 
হীনবৃদ্ধিদের শিক্ষায় প্রযুক্ত যন্ত্রপাতিগুলিকে দেখে উদ্ভাবন করতে উদ্ছুদ্ধ 
হয়েছিলেন । বস্ততঃ মন্তেসরী শিক্ষাদানকার্ধে প্রথম অভিজ্ঞতালাভ 
করেছিলেন এই হীনবুদ্ধিদের শিক্ষার্দানের মাধ্যমেই । হীনবুদ্ধিদের শিক্ষা- 
দ্ানকার্ষে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করার পর তিনি ভেবেছিলেন, যে পদ্ধতি ও 
উপকরণসমূহ হীনবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য উপযোগী সেগুলি নিশ্চয়ই সুস্থ ও 
সাধারণ শিশুদের বেলায় বেলী উপযোগী হবে। তাই তিনি এই কাজে অগ্রসর 
হয়েছিলেন । তবে পূর্বের পদ্ধতি ও উপকরণসমূহকে কিছুটা পরিবত্িত 
করেছিলেন দুস্থ ও সাধারণ শিশুধের, বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমৃহের কথা ভেবে । 
যাই-হোক, অস্তেষরী শিক্ষককে প্রধাদতঃ শিক্ষারঙমঞ্জের দক্ষ, বিস্তাসকান্ধী 


অস্কেসতী ৩৪৯ 


হিসাবে কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাই তার নাম গার শিক্ষক ন1 
বেখে “পরিচালিক1) € 41)85082989+) দিয়েছেন । শিক্ষকের নৃততন 
কার্ধাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে মস্তেসরী এই মত প্রকাশ করেছিলেন ষে, 
শিক্ষকের বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় শিক্ষা ও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান 
বিশেষ ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন । শিক্ষককে বিনয়ী, সংষত ও ০০ 
দক্ষ হবার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন । 


মন্তেসরীর শিক্ষাতত্বের ও শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ীংগ চিত্র পেতে হলে তার 
বিদ্যালয়ের রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে বিশদ পরিচয়ের প্রয়োজন । বিশ পরিচয় 
প্রদান এখানে সম্ভব নয় বলে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই প্রদান করা হল। 
মন্তেসরীর বিদ্যালয়কে “শিশুদের গৃহঃ (40771175155 ০০৪৪ ) বলা হয়, 
কেনন] এখানের সব কিছুই শিশুর বিকাশের দ্বিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত 
হয়। এই গৃহে অনেকগুলি ঘর থাকে এবং একটি বাগান থাকে যেটিকে 
শিশুরাই দেখাশোনা করে । এই বাগানে রোদ-বুষ্টি থেকে আশ্রয় নেবার 
জন্য কতকগুলি ছাউনিও থাকে । প্রধান ঘরটিতে লেখা-পড়ার কাজ চলে 
এবং তার সংলগ্ন ঘরগুলিতে নানা রকমের কাজ চলে। শিশুদের এই গৃহে 
শিশুরাতউ সব-কিছু করে । ঘর ঝট দেওয়া! থেকে খাবার দেয়! এবং টেবিল 
পরিফার পর্স্ত সব কাজই তারা করে। প্লান করা, কাপড়-জাম। পর, 
বিছানা পাতা, জিনিসপত্র গুছিয়ে যথাস্থানে তুলে রাখা, এই সবই শিশুর।' 
করে। নিজের মাপ নেওয়া, ওজন নেওয়] প্রভৃতি কাজও শিশুরা নিজেরাই 
করে। এই গৃহের আসবাবপত্রও এমনভাবে তৈরী যে শিশুর! অনায়াসেই 
সেইগুলি নাড়া-চাড়া করতে পারে এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে। 
আনন্দের উপকরণও থাকে প্রচুর । পিয়ানো, বাগ্যযন্ত্র, ফুল, খেলনা, ছবি 
ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা! থাকে । সাধারণ শিক্ষার উপকরণের কথ! পূর্বেই 
বল। হয়েছে ( পরে এ বিষয়ে বিশদ 'আলোচন1 সন্গিবিষ্ট হবে )। সুতরাং 
এই বিদ্যালয়গুহ যে সার্থকভাবেই শিশুদের গৃহ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর 
সুন্দর, সুকোমল, সহানুভূতিশীল পরিবেশে শিশু-কোরকগুলি অন্তরের আনন্দে 
সহজেই ফুটে উঠে। 

অস্তেসরীর শিক্ষাতত্ব, ও ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন. প্রসঙ্গে বলা যায়, 
যে, ভার দৃষ্টি-ভঙ্গি গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক, লক্ষ্য সাধারণভাবে যুক্তিসহ, 


৩৬৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বিষয়ঘস্বর মৌলিক নীতিগুলি অনেকাংশে বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত, পদ্ধতি 
বিশেষভাবে উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক, উপকরগগুলি পথপ্রদর্শক হিসাবে 
উল্লেখযোগ্য, পৃর্থল। ও নিয়মান্ুবতিতার ধারণ গণতন্ত্র ও বিজানসন্মত এবং 
'বিস্তালয়ের পরিকল্পন! গভীর অন্তুষ্টি ও মানবতার পরিচায়ক । রুশো-শিয়া 
মন্ত্রীর অবদান যে গ্রাক্-গ্রাথমিক স্তরে বহুকাল ধরে শ্রদ্ধার নঙ্গে স্মরগ 
করা হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 


(চ)ট 308 106৮6 


(১৮৫৯১৯৫২) 


জন ডিউই ছিলেন বিংশ শতাবীর প্রথমার্ধের অন্ততম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌। শিক্ষাক্ষেত্রে তীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসম্ধাদিত এবং এই 
শ্রেষ্ঠত্ব তত্বের ক্ষেত্রে বেশী গ্রকট হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। 
দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম যুগপৎ শ্রেষ্ঠত্ব তার পূর্বে পশ্চিম জগতের 
ইতিহাসে শুধু প্লেটে, আ্যারিষ্টল, একুইনাস্, লক ও হার্বাট অর্জন 
করেছিলেন। শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু যুগপৎ সমপর্যায়ের 
শ্রেষ্ঠত্ব আজ পর্বস্ত কেউই অর্জন করেন নিশ 


জন ডিউই গ্রয়োগবাদী দার্শনিক ছিলেন। প্রয়োগবাদকে তিনি অগ্যান্ত 
বনু ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রয়োগ করেছিলেন এবং অসামান্য সাফলযও 
অর্জন করেছিলেন। জন ডিউইর দর্শন ও শিক্ষাতত্ব কিন্তু শুধু প্রয়োগবারধী 
নয়, এগুলি বিজ্ঞানবাদী ও গণতন্ত্রবাদীও বটে। অনেকের মতে ভিউইর 
শিক্ষাতত্ব হল শ্রেট গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্ব এবং বিজ্ঞাননির্ভর শিল্পহুগের 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী । শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে বাদাছুবাদ চলতে 
পারে কিন্তু তার শিক্ষাতত্বের বিশ্ববাগী , প্রভাব অবিসথাদিত। বন্ততঃ 
ইয়োরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলি ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকার 
অনুন্নত দেশগুলিতেও এই প্রভাব পরিব্যাঞ্চ হয়েছে। 

ডিউই শিক্ষাক্রিয়াকে সমাজ ও ব্যক্তি ছুইদিক থেকেই দেখেছেন । সমান্দের 
দিক থেকে প্রথমতঃ, শিক্ষ। হল সমাজের মানসিক আত্মনবায়নের প্রধান 
উপায়, কেননা শিশুদের মধ্যে সঞ্চিত মানসিক সংস্কৃতির সঞ্চালন না! হলে 
লমাজ মানসিক দিক থেকে বাচতে পারবে ন1। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাদানকার্ম হল 
সমাজের অগ্তম প্রধান দারিত্ব, কারণ এই দারিস্বের ুষুপালনের উপর 
সমাজের সমগ্র মানসিক জীবনই নির্ভরলীল। তৃতীয়তঃ। শিক্ষা হল সাধাজিক 
পরিচালনার অন্ততম প্রধান উপায়। জদ্মগত অসামাজিক মাছুষকে সাষাঞ্গিক 
মানুষে পরিণত করার কাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব বেলী, কেননা 
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মানসিক পরিবর্তন এনে শিক্ষা এ পরিচালনাকারকে সহজ করে তোলে। 
চতুর্থতঃ, শিক্ষাই হল সমাজের প্রগতিসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার । নৃতন 
অবস্থার উপযোগী আচবণগত পরিবর্তন এনে এবং সমাজের দোষ-ক্রটির 
শোধনের ব্যবস্থা করে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। 
ব্যক্তির দিক থেকে শিক্ষা-প্রক্রিয়া, ডিউইর মতে, জীবন ও বৃদ্ধির সমার্থক | 
এয কারণ, জীবন বৃদ্ধি ভিন্ন থাকতে পারে না এবং বৃদ্ধি শিক্ষার দ্বারাই 
উৎ্কুষ্টভাবে পারধিত হয়। মানৃষের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও আচরণের অবির্লাম 
পুনর্গঠন ও পুনধিস্ভাসের মধ্যে সাধিত হয় বলে শিক্ষাকে ডিউই অভিজ্ঞতার, 
অবিরাম পুনর্গ ঠন ও পুনধিস্তাস-প্রক্রিয়! বলেও আখ্যাত করেছেন । 


ভিউইধ মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণাংগ বৃদ্ধি। তবে তিনি বৃদ্ধি 
বলতে বিকাশকেও বুঝিয়েছেন এবং পূর্ণাংগ বৃদ্ধি বলতে সর্বদিকের বুদ্ধিকেই 
বুঝিয়েছেন । তার মতে সর্ধদ্দিকের বুষ্ষির ফলে বিশ্বের বস্তসমূহ্ের অর্থ 
(038801)% ) সন্বদ্ধে মানুষের বোধশক্তি আরও অনেক ব্যাপক, গভীর ও, 
সংহত হবে। অবশ্ঠ এই সর্ধদিকের বুদ্ধি কোন স্থাণু অবস্থা নয়। এর প্রসার 
ব্যক্তি ও সমাজ এই দুই স্তরেই অবিরত চলতে থাকবে । অর্থাৎ ব্যক্তির বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বুদ্ধিও অবিরত ঘটতে থাকবে । পূর্ণাংগ বৃদ্ধি প্রধানতঃ 
পাচটি দিক দিয়ে (ডিউইর মতে) সংঘটিত হয় বলে এই পাঁচটি দ্িককেই 
ডিউই-বণিত শিক্ষার আশু লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে পারা যায়। জীবনের এই 
পাচটি দিক হল £(১) কর্মনৈপুণ্যের দিক, (২) সামাজিক দিক, (৩) 
সৌন্দর্ধবোধের দিক, (৪) বৌদ্ধিক দিক ও (৫) নৈতিক দ্িক। প্রয়োগ- 
বাদী, পরিবর্তনে গভীরভাবে বিশ্বাসী জন্‌ ডিউই অবশ্ট লাবধান-বাণী উচ্চারণ 
করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরিবত্তনশীল বিশ্বে জীবন ও শিক্ষার কোন লক্ষ্যই 
চিরস্থায়ী হতে পারে না। বস্ততঃ তার নিকটে সমস্ত লক্ষ্যই হল পরিবর্তনশীল 
ও পরীক্ষানির্ভর | 

শিক্ষার বিষয়বস্তসম্বপ্ধেও জন ডিউইর মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডিউইর 
মতে বিষয়বন্ত বলতে বোঝায় সেই সমস্ত ক্রিনিসকে যেগুলিকে কোন উদ্দেশ্রপূণ 
কর্মের সুষ্ঠ সমাপ্তির জন্ত জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন । এই দিক থেকে 
বিচার ক্ষরলে প্রচলিত পাঠ্যবস্তগুরি অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়গুলি ( ৪0019969 ) 
 শিশুনের উপযোগী বিষয়বন্ত হতে পারে না, কেনন1 এইগুলিকে শিশুরা ভাদেক 


জন্‌ ডিউই . | ৩৬৩ 


উদ্দেস্্রপূর্ণ কর্মের সমাধানের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। পাঠ্য- 
বিষয়গুলি (৪0৮1৪০৪) হল আসলে অতীতের সঞ্চিত জ্ঞানের সমষ্টি এবং 
তাদের বিন্যাস তর্কশান্ত্রের নিয়মান্রযায়ী সংঘটিত হয় । বৌদ্ধিক বিকাশ কম 
হওয়ায় শিশুর1 এই উন্নত ধরণের বিষয়বস্তকে তাদের ব্যবহারিক সমশ্যাসমূহের 
সমাধানে ব্যবহার করতে পারে না। আসলে বিষয়গুলি হল বয়স্কদের 
উপযোগী বিষয়বস্তু । তবে শিশুদেরও পরে-__-আরও পরিণত অবস্থায়--এই 
বিষয়বস্তকেই ব্যবহার করতে হবে। স্থতরাং এই বিষয়বস্থর দিকেই ক্রমে 
শিশুদের এগিয়ে যেতে হবে। শিশুদের উপযোগী বিষয়বস্ত থেকে পরিণত 
বয়স্কদের বিষয়বস্ততে পৌছাতে গেলে,ডিউইর মতে, তিনটি পর্যায়ের মধা দিয়ে 
অগ্রসর হতে হবে এবং সেই তিনটি পর্যায় হল: (১) বস্তকে আয়ত্তে আনান 
সরাসরি অজিত জ্ঞান, (২) অন্য লোকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ও (৩) 
বিজ্ঞান। তার মানে শিশুদের প্রথমে নিজ.নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি 
জ্ঞানলাভ করতে হবে, ততৎপরে অপরের অভিজ্ঞাকে কাজে লাগাতে হবে 
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং সর্বশেষে ধৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্তের 
মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আয়ত্ে আনতে হবে। ডিউইর মতে, বিজ্ঞানের এই 
সর্বশেষ স্তরে সমস্ত বিদ্যার্থী নাও পৌছাতে পারে। ভিউই আরও বলেছেন 
যে, শিক্ষার বিষয়বস্তর বৌদ্ধিক, সামাজিক ও মুল্যগত (৪106 ) 
উপযোগিতা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন | অর্থাৎ বিষয়বস্তকে সামাজিকভাবে 
প্রয়োজনীয়, বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক এবং উপভোগাযও হতে হবে । এই 
উপভোগাতা ছুই দিক থেকে আসে। একদিকে আলোচ্য বিষয়বস্তরকে 
প্রয়োজনীয় কাজে লাগতে হবে এবং অন্থদিকে নিজের গুণের জন্তই উপভোগ্য 
হতে হবে। স্বভাবতঃই উপভোগের দিক থেকে সাহিত্য ও কারুশিল্পের মুল্য 
স্ধাপেক্ষা বেশী কেননা উচ্চাংগের উপভোগ এদের মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব হুয়। 
ডিউই আরও বলেছেন যে বিষয়বস্তগুলিকে সম্পক্ত করে দেখতে হবে, কেননা 
জীবন অবিভাজ্য ও অথগু এবং বিষয়বস্তগুলির উদ্ভব জীবন থেকেই হয় । 


জন্‌ ডিউইর মতে বিষয়বস্ত ও পদ্ধতিকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়, 
কেনন] বিষয়বস্তু পদ্ধতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে এবং পদ্ধতিও বিষয়- 
বস্তকে গ্রতৃতভাবে প্রভাবিত করে । পদ্ধতিকে তিনি ছুই ভাগে ভাগ করেছেন 
(১) ' সাধারণ পদ্ধতি ও (২) ব্যক্ভিনির্ভর পদ্ধতি এবং বলেছেন যে শিক্ষককে 


৩৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


শিশুর! তাদের সীমিত শক্তির দ্বার! আত্মস্থ করতে পারবে না। এটি পরিশুতথ- 
ও হবে, কেননা শিশুকে বাইরের সমাজের আবিলতার সম্মুখীন হতে দিতে 
পারা যায় না। এই সমাজ আরও পামগ্রন্তপূর্ণও হবে, কেননা বাইরের সমাজে 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রভাবের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ বাধে বিদ্যালয়ে তার 
পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া চলে না। বিদ্যালয়জীবনকে সংহত ও সুসমঞ্জস 
ভতেই হবে শিক্ষাক্রিয়ার পুর্ণ ফল প্রাপ্তির জন্য । 

ব্রন ডিউইর বহুখ্যাত শিক্ষাতত্বের বিশদ মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয় বলে 
শুধু তার কয়েকটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। শিক্ষার 
প্রকৃতি নির্ধারণে ভিউই ব্যক্তি ও সমাজ দুই দিক থেকে অগ্রসর হয়ে বিচক্ষণতার 
পরিচয় দিয়েছেন । শিক্ষার লক্ষ্যনিরূপণ বিষয়ে ব্যক্তি ও সমাজের অবিরাম 
বৃদ্ধির কথা তুলে তিনি শিক্ষাকে জড়ত্বের কবল থেকে বাচাতে সার্থকভাবে 
প্রয়াসী হয়েছেন । বিষয়বস্তকে শিশুপ্রকতির উপযোগী করে উপস্থাপিত করে 
তিনি শিক্ষাক্রিয়াকে সার্থকতার পথে অনেকটণ উত্তীর্ণ করেছেন । পদ্ধতি 
বিষয়ে সাধারণ ও ব্যক্তিগত দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং চিস্তনের উপর 
রিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি শিক্ষাপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত দিকের প্রতি 
অনেকটা সুবিচার করেছেন । নিয়মান্ুবত্তিতাকে আগ্রহ্মূলক চেষ্টার সঙ্গে 
যুক্ত করে এবং নৈতিক শিক্ষায় নৈতিক জীবনযাপনের উপর জোর দিয়ে ডিউই 
যথেষ্ট মনস্তাত্বিক বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন । শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র গণতান্ত্রিক তত্বের 
প্রয়োগ করতে প্রয়ালী হয়ে ডিউই গণতন্ত্রের উপর বিপুল আস্থার পরিচয় 
দিয়েছেন। বস্ত্রতঃ ডিউই মনে করতেন যে, একমান্র গ্রকৃত গণতান্ত্রিক 
সমাজেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব এবং তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অচ্ছে্চ। 


যুক্তিসম্মত ও মনত্তত্বসম্মত পদ্ধতিসমূহ 
€19£1551 ৪00 25501501981051 1150)08 ) 


শিক্ষাক্রিয়ায় শিক্ষা -পদ্ধতির গুরুত্ব খুবই বেশী। কেননা এই পদ্ধতির 
মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তর (যা হল শিক্ষার লক্ষ্যসিহ্ির উপায়) 
সংযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীর নিকটে যোগাভাবে বিষয়বস্তকে বিশ্বস্ত করে 
পরিবেশন করাই হল শিক্ষাপদ্ধতির কাজ। বিষয়বন্ত্র এই যোগ্য বিন্তাদ ও 
পরিবেশন না হলে সমস্ত শিক্ষা কার্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 


বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুই প্রকারের শিক্ষাপন্ধতি প্রচলিত রয়েছে। 
এক প্রকারের পদ্ধতিকে বল'হয় যৌক্তিক পদ্ধতি এবং অন্য প্রকারের পদ্ধতিকে 
বল৷ হয় মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতি । যৌস্তিক পদ্ধতি (তার নাম থেকেই বোবা 
যায়) যুক্তিনিভর এবং মনস্তত্বনিতভর পদ্ধতি শ্বভাবতঃই শিশুগ্রকৃতির উপর 
নির্ভরশীল । যৌক্তিক পদ্ধতি প্রেরণা পায় ব্ষয়বস্তর প্রকৃতি থেকে এবং 
বিষয়বস্তর দিক থেকেই পদ্ধতির রাজ্যে অগ্রসর হয়। বিষয়বস্তগুলি (বিভিন্ন 
পাঠ্যবিষয়রূপে ) হল আসলে যৌক্তিকভাবে বিন্তপ্ত 'অতীত জ্ঞানের সমষ্টি, 
সেইজন্ যৌক্তিক পদ্ধতি বিষয়বন্তর আয়ত্ব করার কাজে যুক্তির দিক থেকেই 
অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে, মনভ্তত্বনির্ভর পদ্ধতি শিশু প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য. 
গুলিকে অনুধাবন করে তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রপর হয় এবং তাই এই 
গ্রকারের পদ্ধতি শিশুপ্রকৃতি থেকেই মৃখ্যতঃ প্রেরণা লাভ করে। এই 
প্রকারের পদ্ধতি দেখে শিশুর শক্তি, প্রবণতা, ইচ্ছা, মনোভাব ও অতীতের 
অভিজ্ঞত1 ইত্যাদি কিরূপ এবং সেই পর্যালোচনার উপর নির্ভর করেই অগ্রসর 
হয়। স্থৃতরাং যৌক্তিক পদ্ধতি ও যনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতির মধ্যে একটা বিরোধ 
লক্ষ্য করা যায়। ৃ 

গণতান্ত্রিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথিরুৎ রুশোর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যৌক্তিক 
পদ্ধতিরই আধিপত্য ছিল। তার কারণ হল ছুটি। রুশোপূর্ব সমাজ অর্থাৎ 
গণতন্পূর্ব সমাজ ছিল প্রতৃত্বভিত্তিক (&০$)0116270%) )১ তাই সেই সমাজ্জে 
ব্যক্তির বিকাশ এবং তার স্থবিধা-অন্থবিধার দিকে সমাজের লক্ষ্য ছিল ন! 
এবং সেইজন্য শিশুরাও ছিল অনাদূত । সেই সমাজে শিশুদের পৃথক চাটিদার 


৩৬৮ ওহ. উন্নত শিক্ষাতত্ব 


কথা ভাবা হত না এবং তাই বড়দের বেলায় যা! শ্রযোজ্য তাই ছোটদের 
বেলাতেও প্রয়োগ কর! হত, একটু সরল করে মাজ্র। মানবতাবোধের 
অভাবের জন্য শিশুমনস্ততও ছিল অন্ুদঘাটিত এবং কাব্জ চালাবার জন্ত ভেবে 
নেওয়া হত যে শিশুর! হল কক্ষুত্র বয়স্ক ব্যক্তি সমষ্টি? ( 00877386079 89.5165 )। 
গণতান্ত্রিক সমাজদর্শনের আবির্ভাবের ফলে সমাজের অন্তান্ত অনেক অবহেলিত 
সম্প্রদায়ের মত শিগুসম্প্রদায়ের উপরও লক্ষ্য পড়ল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিগুগ্রকতির 
সঙ্গে সামগ্শ্যপূ্ণ শিক্ষার দ্রাবী উঠল । এই শিক্ষাকে বল হয় শিশুকোন্দ্রক, 
কেননা এর কেন্দ্রস্থলে বিষয়বনস্তকে নয়, শিশুকে বসাবার কথাই বল! হল । 
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
গণতন্ত্রের প্রকাশ সুরু হল এবং গণতস্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে এই নৃতন শিক্ষাও 
অনেকদুর অগ্রসর হল। পেস্তালৎমী ও ফ্রোয়েবেলের সময় থেকে তাই অনেক 
প্রকারের মনস্তত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 
এদের সকলেরই মূল কথ] হচ্ছে শিশুমনস্তত্বনির্ভরশীলতা ৷ শিশুদের যুক্তিক্ষমত' 
অপরিণত থাকে বলে এবং শিশুর। কর্মচঞ্চল বলে এই সমস্ত পদ্ধতিতেই কর্মের 
উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিমূর্ত চিন্তনের স্থান থাকে খুবই কম। 


উপরে আমর? যৌক্তিক ও মনগ্তত্বনির্ভর পদ্ধতির মধ্যে বিরোধের 
কথা বলেছি। কিন্তু গভীরভাবে পধালোচন! করলে দেখা যাবে যে, 
এ বিরোধ হল অপেক্ষাকৃত স্ুুল, মূলতঃ কোন বিরোধের অস্তিত্ব নেই। 
কারণ দেখা বাবে যে, ছুই প্রকারের পদ্ধতিই হল আমলে যৌক্তিক 
ও মনস্তত্বনির্ভর । যে সব পদ্ধতিকে সাধারণত: মনম্তত্বনির্র বল! হয় 
সেগুলি সাধারণতঃ অপরিণত শিক্ষার্থীদের মনস্তত্বনির্ভর এবং যাকে 
আমর! যৌক্তিক পন্ধতি বলি তা হুল পরিণত শিক্ষার্থীদের এবং বয়ন্কদের 
মনস্প্বনির্ভর | সুতরাং ছুই মনস্ভত্বনির্ভর । তেমনি যে প্রকারের পদ্ধতিকে 
আমরা মনম্তত্বনির্ভর বলি তা হল (সমগ্র শিক্ষাক্রিয়া ও তার পরিণতির 
কথ। ভাবলে ) একাস্তভাবে যৌক্তিক, কেনন। অপরিণত শিশুর শিক্ষার 
ক্ষেতে অন্ত প্রকারের পদ্ধতি আদে ফলপ্রস্থ হবে না এবং তাই হবে 
'গিতাস্ত অযৌক্তিক । কুতরাৎ দুই প্রকারের পদ্ধতিই হুল যৌসক্তিক। 

. স্তখে খদিও ছই প্রকারের পদ্ধতিই হল যৌক্তিক ও মনস্তত্বনির্ভর, 
তথাপি একই অবস্থায় তারা যৌক্তিক বা! মনস্তত্বনির্ভর নয় । পরিণত 


যুক্তিসম্মত ও মনস্তবসম্মত পদ্ধতিসমূহ ৯ 
শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বা মনপ্তত্বনির্ভর বা যৌক্তিক পরিণত শিক্ষার্থীর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তা মনস্তত্বনির্ভর বা যৌক্তিক নয়। হ্তরাং অপরিণত 
শিশুরক্ষেত্রে যে বা যে সব পদ্ধতি প্রযোজা সেই বা সে সব পদ্ধতি পরিণত 
শিক্ষার্থীর বেলায় প্রয়োজ্য নয়। বন্ততঃ, তখাকধিত মনজ্তত্বনির্ভর পছ্ধতিগুলিই 
অপরিণত শিশুদের ক্ষেত্রে উপযোগী এবং তথাকথিত যৌস্কিক পদ্ধতি 
পরিণত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগ্ী। 

এখন আমর] কয়েকটি ছোট উদাহরণের সাহায্যে উপনোক্ত ছুই 
প্রকারের পদ্ধতির মধ্যে তুলন]| করবার চেষ্টা করব। আধুনিক বিদেী 
ভাষা শিক্ষায় যৌক্তিক পদ্ধতি ব্যাকরণের সাহাষ্য নিয়ে বিঙ্লেষণের পথে 
এগোয় এবং মাতৃভাষার সাহায্যও বিশেষভাবে নেয়, কিন্তু মনগ্ুত্ব-. 
নির্ভর পদ্ধতিগুলি ভাষাগত অভ্যাস ্ষ্টির দিকে বেশী নজর দেয় এবং 
মাতৃভাষাকে কোন বিশেষ স্থান দেয় না। গণিত শিক্ষাদানের বিষয়ে 
যৌক্তিক পদ্ধতি সরাসরি বিমূর্ত চিন্তার পথে এগিয়ে যায় বাস্তব অবস্থার 
কোন অবতারণা না করেই, কিন্তু মনত্তত্বনির্ভর পদ্ধতি বাস্তব অবস্থার 
মধ্য দিয়েই বিমূর্ত সংখ্যার রাজ্যে এগিয়ে যায়। ইতিহাস শিক্ষায় 
যৌক্তিক পদ্ধতি নাম-ধাম ও ঘটনাপরম্পরার ফারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদির 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, কিন্ত মনন্তত্বনির্ভর পছ্ছতি গল্প, নাটক, চিত্র 
ইত্যাদির মাধ্যমে এতিহাসিক জ্ঞানদান করে । ভূগোল শিক্ষায় যৌক্কিক 
পদ্ধতি দূরস্থিত স্থান ও দেশের আলোচন1 সরাসরি স্থুরু করে দেয় এবং 
মণ্ড মস্ত স্থান ও বস্তর নামের তালিকা উপস্থাপিত করে, কিন্ত 
মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতি পরিপাশ্থিক স্থানের অনুধাবন থেকে দুরস্থিত গ্থানের 
দিকে অগ্রসর হয়। বল বাহুল্য, সমস্ত ক্ষেত্রেই যৌক্তিক পদ্ধতি প্রধানতঃ 
বুদ্ধির (বিষূত্ত চিন্তার) সাহায্য নেয়, এবং মনগ্থত্বশির্ভর পদ্ধতি সাহায্য 
নেয় প্রধানতঃ কর্মের । শেষের পদ্ধতিতেও যুক্তির স্থান আছে, কিন্ত তা 
হুল ইন্দ্রিয়নিচয় ও দেহনির্ভর, অর্থাৎ কর্মনির্ভর | 

পরবর্তা পরিচ্ছেদ কয়টিতে কয়েকটি মনস্বত্নির্ভর পক্ধতি ও পরিধনার 
আলোচন1 নিবদ্ধ হল। স্বভাবতঃই মনগ্তত্বনির্ভর পদ্ধতির উদাহরণ রূপে 
সেই গুলিরও উল্লেখ কর! যায়। 


২৪ 


ফ্রোয়েবেলের কিগারগার্টেন পদ্ধতি 


বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েষেল কিগ্ারগার্টেন অর্থাৎ শিশুধ্দের বাগান 
নাষে এক প্রকার বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যেখানে খেলার মাধ্যমে প্রাকক- 
প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের (৩-৭ বৎসর পর্বস্ত ) শিক্ষা দেওয়া হত। 
জ্োয়েবেল কিন্তু শিক্ষাকে মোটেই সন্থীর্ণ অর্থে নেন নি। শিশুর সর্বাংগীণ 
বৃদ্ধি ও বিকাশকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব তিনি শিক্ষার উপর গ্থন্ক 
করেছিলেন ৷ স্থতরাং কিগারগার্টেন বিদ্যালয়ে খেলার মাধ্যমে শিশুদের 
সর্বাংগীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের চেষ্টাই কর] হত। এই বিদ্যালয়ে প্রযুক্ত 
পদ্ধতিই কিগারগার্টেন পদ্ধতি নামে খ্যাত। খুব ব্যাপক ভাবে দেখলে 
খেলাই হল এই বিদ্যালয়ের মৌল পদ্ধতি। তবে খেলাকে পরিচালিত করবার 
অন্ত এই বিচ্যালয়ে অনেক রকমের শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি ও কর্মের প্রয়োগ করা 
হত। নুতক্াং ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতি বলতে সাধারণতঃ খেলার যে বিশেষ 
পদ্ধতি কিগারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহে গ্রয়োগ কর! হত তাকেই বোঝান হয়। 
নিয়ে আমর] ফ্লোয়েবেলের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ান চেষ্টা করব এবং 
দলে লক্ষে তার মুলগত তত্বসমূহেরও কিছু পরিচয় দেব । 


ক্রোয়েবেলের পদ্ধতির মুলগত তত্তুসমূহ 
ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির পশ্চাতে কয়েকটি ব্যাপক দার্শনিক তত্ব বর্তমান । 
এই তত্বকয়টির সঙ্গে কিছু পরিচয় প্রয়োজন । 
€১) এক্যতত্তব ফোয়েবেল মনে করতেন বিশ্বের সমস্ত বস্তই এক 
অনস্ত একের শৃঙ্খলে বন্ধ । সর্বাপেক্ষা! বড় এঁক্য হল বিশ্ব এবং এই বিশ্বের 
এক্য-বিধায়ক শক্তি হলেন ঈশ্বর | নুবৃহৎ বিশ্বের এক্যের মধ্যে কিন্ত অসংখ্য 
এঁক্য বর্তমান যাদের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক হল জীবদেহের সঙ্গে জীবকোবের 
মক্খার্কের মত। মান্যও হল একটি এঁক্য যার সঙ্গে বৃহতম এক্য অর্থাৎ 
বিশ্ব এবং অন্তান্ত এক্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান । 


(২). বিকাশ তর্ 
ক্রোয়েবেল মনে করতেন যে বিশ্বের প্রত্যেকটি বন্ঝই বিবতিত হচ্ছে এবং 


ফ্রোয়েবেনের জিগারগার্টেন পদ্ধতি ্‌ ১ 


রিরুতিত হচ্ছে তাদের আপন আপন বিকাশের ধারা যাজী | জারা, 
দ্বান্যও বিবতিত হচ্ছে তার রিকাশের বিশেষ ধাতব) অনুযায়ী । তবে জন্য 
হল বিশ্বের উদ্বর্তনধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল এবং সে তার আপন পরিণতি 9 
স্বীমার হ্বরূপ বুঝতে পেরেছে বলে তার সমস্ত শক্তিকে আপন বিকাশ ক্রিয়াকে 
সার্থকতর করে তোলবার ভন্ত নিয়ো করতে পারে | এবং এই ভাবে নিয়োগ 
কর তার কর্তব্যও। তবে বিকাশের ধার] বিভিন্ন বন্ধর পৃথক হলেও শেষ 
পর্মস্ত সবাই একই এঁক্যের দিকে প্রধাবিত হচ্ছে । তার কারণ এই বিশ্বের 
যূল শক্তি একই এবং সেই শক্তি সর্ব বস্ত্র পরিচালনকারীও বটে আবার পরম 
লক্ষ্যবন্তও বটে। সমস্ত কিছুক় বিকাশের মধ্য দিয়ে এ একই শক্তির ইচ্ছার 
প্রকাশ হয়। 


(৩) আত্মনিয়স্ত্রিত কর্মের তত 

ফোয়েবেল মনে করতেন যে, মানুষের বিকাশ সার্থক হয় আত্মনিয়ন্ত্রিত 
কর্মের মাধ্যমে । তবে এই কর্ষ হওয়] চাই বহুমুখী, কেননা মান্ষের গ্রকৃত 
বিকাশ হল বহুমুখী । 


(8) সমাজের মাধ্যমে ব্যক্তিতার বিকাশ তত্ব 

আমর দেখেছি যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তই পারস্পরিক সম্পর্কের জালে বদ্ধ। 
কিন্তু মান্ুযের কাছে অন্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টতঃই হবে নিবিড়তম | 
তাই সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানরিক বিকাশের সার্থকতম প্রকাশ 
হয় ক্রোয়েবেল এমনি মনে করতেন । 


কিগারগার্টেন বিস্তালয়ের ত্বরূপ ও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা 
পদ্ধতি | | 

কিগারগার্টেন শবটির মধ্যেই ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পদ্ধতির 
মৃলন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কিগারগার্টেন শবটি জার্মাণ এবং তার অর্থ- 
হল “শিশুদের বাগান? । শিশুদের ফ্রোয়েবেল চারা গ্লাছের মত মনে করতেন 
এবং তার মতে শিক্ষকদের কর্তব্য হল মালীর কাজ করা। অর্থাৎ বিল্লাল 
কূপ বাগানে শিশুরূপ চারাগাছকে শিক্ষকরপ মালীদের সমত্বে পালন করে 
বিকশিত করে তুলতে হবে--এই ছিল বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বন্দে. 
ক্রোয়েবেলের অভিমত। ফ্রোয়েবেল মনে করতের বে, গাছ বেষন কাল 


৩৭২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পরিধেশে নিজের ধর্মেই বেড়ে উঠে, শিশুও তেমনি অনুকুল পরিবেশে অস্তরস্থ 
নিয়মেই আপন হতে বিকশিত হয়ে উঠে। ছুই ক্ষেত্রেই ভাল বিকাশের অগ্ত 
প্রয়োজন হল খারাপ প্রভাবসমৃহকে দূরে রাখা এবং ভাল পরিবেশের ব্যবস্থা 
কর1। কিগ্ারগার্টেনে ফ্রোয়েবেল এই ছুইরকম ব্যবস্থার জন্য বিশেষ সচেষ্ট 
ছিলেন । শিশুর জন্ত তিনি ক্থন্বর, স্বাধীন ও আনন্দময় সামাজিক পরিবেশ 
গড়তে চেষ্টা করেছিলেন এবং আত্মবিকাশের পথ সহজ করবার জন্থা বছ 
প্রকারের উপকরণ ও কর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন । অবশ্ঠ এই স্তরের সব কর্মই 
হল আসলে খেলা, কেনন1 শিশুর আত্মসক্রিয়ত] খেলার মাধ্যমেই সবচেয়ে 
সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। খেলাকে বিকাশের সহায়ক করবার জন্য ফ্রোয়েবেল 
শিক্ষগ্রদের খেলায় উৎসাহ দিতে, খেলার মধ্যকার ভাল উপাদানগুলিকে রক্ষা 
করতে এবং খারাপ উপাদানগুলিকে বিদুরিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
অর্থাৎ খেল! হবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। 


কিগারগার্টেন বিদ্ভালয়ে পাঠ্যপুস্তক থাকে না। এখানে শিশুদের গান, 
অঙ্গসঞ্চালন ও গঠনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশে উৎসাহিত করা হয়। তবে 
এই তিন রকম কাজ এক সঙ্গেই চলে । অর্থাৎ্যে বস্ত নিয়ে গান করা হয় 
(যেমন; কোন গল্প ) তাকে নিয়েই নাটকীয় অঙগসঞ্চালন কর হয় এবং নানা! 
জিনিস গড়াও হয়। 


কিগারগার্টেন বিষ্ভালয়ে ৫*টি গান শেখাবার বন্দোবস্ত আছে । এই ৫০টি 
গানই কোন খেলা, কোন কার্ধকিঘ্া শিশুদের কোন একদিকের বিকাশ 
সংঘটন ব্যাপারে প্রয়োজনে লাগে । শিক্ষক গানগুলিকে শিশুদের বিকাশের 
স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, নির্বাচিত করেন ও সাজান । 


ফ্রোয়েবেল শিশুদের বিকাশ সুনিশ্চিত করবার জনতা ২০টি দানের (21165) 
ব্যবস্থা করেছেন । এই ২০টি শিক্ষাবিষয়ক উপকরণ একসঙ্গে খেলারও বন্ধ 
এবং বিকাশেরও উপকরণ । এগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের দর্শনেন্দরিয় 
ও স্পর্শেজিয়ের বিকাশ হয়, সংখ্যার ধারণা গড়ে উঠে এবং বস্ত নিচয়ের 
আকুতি ও উপরিভাগ সম্বন্ধে হুস্পষ্ট ধারণার হ্হি হয়। শিশুদের বিকাশের 
ধারাকে মনে রেখেই এই শিক্ষাবিষয়ক বস্তগুলিকে সাজান হয় বা উপস্থাপিত 
কয় হয় । এই উপকরণগুলিকে নিয়ে ষে সব কাজ করা যায় ফ্রোয়েবেল 


ফ্রোয়েবেলের কিগাৰগার্টেন পদ্ধতি ৩৭৩ 


তাদের" নাম “কর্ম (90000961078) দিয়েছিলেন । যদিও. দানগুলির 
সংখ্যা হল ২* তথাপি প্রথম সাতটিকেই এখন দান বলা হয়। 

প্রথম দানের অন্তর্গত হল ৬টি রঙ্গীন পশমের বল। সংশ্লিষ্ট কর্ম হল এদেত্ 
গড়িয়ে দিয়ে খেলা কর1। এই কর্মের মধ্য দিয়ে ছু গুণের উত্তর হয় 
ফ্রোয়েবেল এমনি ভাবতেন । এমনকি আধ্যাত্মিক বিকাশও অজ্ঞাতে সাধিত 
হয় এমনি তার ধারণা ছিল। দ্বিতীয় দানের অস্তর্গত হল একটি গোলাককতি 
বস্ত, একটি চৌকে। নিরেট বন্ত এবং একটি চোঙ্ার মত বস্ত। তৃতীয় দানের 
মধ্যে রয়েছে একটি বড় চৌকো কাঠের বস্তব যেটিকে ৮টি ছোট চৌকো বস্ততে 
পরিণত কর যায়। এমনি করে প্রত্যেকটি দানের মধ্যে কয়েকটি করে 
খেলানির্ভর শিক্ষার বস্তু আছে যেগুলিকে নিয়ে খেল! করতে করতে শিশুদের 
বহুমুখী বিকাশ সাধিত হয়। 

ফ্রোয়েবেলের কিগারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রাক্‌ প্রাথমিক স্বরেই গ্রযোজা। 
তবে তিনি পরবর্তী স্তরের জন্যও শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্ত নে 
নির্দেশ স্পষ্টত: কিগারগার্টেন পদ্ধতি সম্পফিত না হওয়ায় এখানে আলোচিত 
হল না। 

কিগারগার্টেন পদ্ধতির বহু গুণের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ নিয়ে কর। হল : 


(১) বিদ্যালয়কে বাগান বলে কল্পনা করার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্থ রয়েছে। 
ফ্রোয়েবেল সেই অতিনবস্থ পূর্ণভাবে দাবী করতে পারেন। 

(২) শিশুর আত্মসক্রিয়তাকে বিকাশের মূলবুত্র বলে মনে করে এবং 
খেলাকে আত্মসক্রিয়তার প্রধান ব্ূপ মনে করে ফ্রোয়েবেল শৈশবের আলল 
প্রকৃতির স্বরূপ বিশেষ ভাবে উদঘ্লাটিত করেছেন । 

(৩) খেলাকে মৌল পদ্ধতি হিলাবে গ্রহণ করে ফ্রোয়েবেল সমস্ত আধুনিক 
খেলাভিত্তিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন । 

(৪) ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ উপকরণ সৃষ্টি করে ফ্রোয়েবেল এক 
প্রতিভাবান উদ্ভাবক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং € পরবর্তী অনেককে এ 
পথে আকৃষ্ট করেছেন। প 

(৫) শিশুর বিকাশে বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের উপর গুরুত্ব অর্পগ 
করে ফ্রোয়েবেল ব্যক্তিতা ও সামাজিকতার সমন্বর় সাধন করেছিলেন । | 


৩8. উদ শিক্ষা 


(৬) শৈশবের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অরগদও ফোয়েবেলের অনুতা 
শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। বিশ্বব্যাগী বিগারগার্টেনের গ্রসারই এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা 
বউ পাক্ষা। 

কিগারগার্টেন পদ্ধতির দৌষও আছে। কয়েকটি মাত্র ক্রুটির উল্লেখ 
এখানে করা ইল : | 

(১) ফোয়েবেলের দানগুলির রূপকতা অত্যধিক। তিনি দানগুলিয় 
গভীর আধ্যাত্িক তাৎপর্ধের কথা! বলেছেন, বিস্তু সেগুলি সহজবোধা নয়, 
শিশুদের কাছে ত' নয়ই। 

(২) ফ্রোয়েবেলের অনেক সঙ্গীত ও ছবি বর্তমানে কার্ধকরী নয়। 

(৩) কিগারধার্টেন পদ্ধতিতে ব্যক্তিতার বিকাশের চেয়ে সামাজিক 
বিকাশের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 

(8) উপকরণ ও কর্মের ব্যাপারে শিশুদের গ্বাধীনতাঁ বিশেষ নেই। এ 
যেন জোর করে খেলান। ফলে খেলার সবাই নষ্ট হয়ে যাবার সন্তাবনা 
থাকে। 

(৫) সংপৃজিকরণের গ্রয়োগ আরও অনেক বেশী হওয়া উচিত। 

(৬) শিশুদের ইন্জিয়শিক্ষা গ্বাডাবিক কর্মাব্লীর মধ্য দিয়েই ভাল করে 
সংঘটিত হয়| স্বতরাং অত্যধিক উপকরণের ব্যবহার উপকারী মা হতেও 
পারে। 

তবুও ফোয়েষেলের অবদানের মহত্ব অনন্থীকার্ধ। শিশুররদী মহাগ্রাণ 
শিক্ষাবিদ হিসাবে নিশ্চয়ই বছুকাল ধরে তিনি মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করবেন। 


মন্তেসরা পদ্ধতি 


(78970658901 11610099) 


ভূমিক৷ 


সাধারণ, জীবনে ব্যক্তিতাস্ত্রিক মতবাদ ও মনোভাবের প্রসার ও মনো- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিংশ শতাবীর প্রথমভাগে শিক্ষায় ব্যক্তিগত 
পার্থক্যের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া সুরু হয়েছিল। অন্তান্ত অনেক শিক্ষাবিদের 
মত মাদাম মন্তেসরীও শ্রেণী-শিক্ষার অর্থাৎ দলগত শিক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিগত 
শিক্ষার গ্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন । তার উদ্ভাবিত বিখ্যাত “মস্তেসরী 
পদ্ধতি” শ্রেণী-শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিক্ষাথীদের শ্বাধীনতার আবহাওয়ায় 
ব্যক্তিগত বিকাশ সংঘটনে প্রযুক্ত হয়েছিল। তবে শিক্ষার্থীদের সামাজিক 
বিকাশকে তিনি যে অগ্রাহ্থ করেন নি তা আমর। তার শিক্ষাতত্বের আলোচনার 
সময়ে দেখেছি । ও 

আমর পূর্বেই দেখেছি যে, তিনি প্রথমে হীনবুদ্ধিদের শিক্ষা্দানকার্ধে 
লিপ্ত ছিলেন এবং পরে মেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই সাধারণ নুষ্থ 
শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। নিয়ে আমর] মন্তেসরীর শিক্ষা- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 


মন্তেসরী পদ্ধতির মৌল তত্্বাবলী 

মস্তেসন্ীী পঞ্চতি কয়েকটি মৌল তত্বের উপর নির্ভরশীল। নিয়ে সেই 
তত্বগুলির সংক্ষিপ্ধ পরিচয় দেওয়৷ হল। 

€১) বিকাশের তত্ব 

রুশোর মণ মন্তেসরীও মনে করতেন যে, শিশুর দেহ ও মন ধীরে ধীরে 
অন্তর থেকে বিকশিত হয়ে উঠে এবং শিক্ষার কাজ হল এই বিকাশের ধারার 
সহায়ক রূপে কাজ করণ। 


€২) ব্যক্তিতার তস্ব 
মন্তেসরী মনে করতেন ষে, প্রত্যেকটি শিশু তার নিজের ধারায় বিকশিত্ঠ 
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হয়ে উঠে এবং এই নিজদ্ব ভঙ্গিটিই হল ব্যক্তিতা। মস্তেসরী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা 
করেছিলেন যে, শিক্ষাবিদ্দের এই ব্যক্তিতার বিকাশে কখনও বাধ? সুষ্টি করা 
উচিত নয়, বরং এই ব্যক্তিতার বিকাশ সাধনই শিক্ষাবিদ্দের কর্ব্য। 

€৩) স্বাধীনতার তত্ব 

এই তব্বটি পূর্বের ছুটি তত্বেরই উপজাত ফল। আমর দেখেছি যে, 
অস্থেসরী শিশুর দেহ-মনের বিকাশের জন্ত এবং তার ব্যক্তিতার বিকাশের জন্ত 
ক্বাধীন আবহাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন । সুতরাং তার পদ্ধতি 
স্বাধীনতার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং স্বাধীনতার তত্ব হল তার একটি 
মৌলিক তত্ব । 

(8) আক্মশিক্ষার তত্ব 

আত্মশিখনের পথই হল শিখনের শ্রেষ্ঠ পথ মস্তেসরী এমনি মনে করতেন । 
শিশু নিজের শিখনকে নিজেই পরিচালিত করতে পারে এবং বড়দের উপস্থিতি 
প্রধানতঃ বাধা সৃষ্টিকরে এমন তিনি ভাবতেন। তবে কিছু সাহায্যের 
প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন এবং তাই আত্মশিখন পরিচালনার 
জন্য শিক্ষাসহায়ক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন । 


(৫) পেশীগত শিক্ষার তত্ব 

মন্তেসরী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় পেশীগত শিক্ষার উপরেও বিশেষ গুরুত্্‌ 
দিতেন। এই পেশীগত শিক্ষা সার্থক হলে শিক্ষামূলক ( লেখা, আকা 
ইত্যাদি) ও সাধারণ বহু প্রকারের কর্ষে (হাট1, দৌড়ান, সিড়িতে উঠা, 
লাধারণ কাজ কর! ইত্যাদি ) শিশু সহজে পারদশ্ণ হয়ে উঠে। 


(৬) ইল্জিয়ের শিক্ষা 

মন্তেসরী অল্প বয়সের শিশুর ইন্দ্রিয়ের বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দিতেল। তার মতে ইন্জ্রিয়ের বিকাশের উপর বৌদ্ধিক বিকাশ বিশেষভাবে 
নির্ভর করে। তিনি মনে করতেন যে ইন্জ্রিয়ের বিচারই ( 8970807 
1976567৮ ) বৌদ্ধিক বিচারের ভিত্তি স্থাপন করে । 

অস্তেসরী পদ্ধতি: 

“শিশুদের গৃহ নামক স্বাধীনতাপূর্ণ বিষ্ভালয়ে মন্তেসরী যে শিশুদের বহুমৃত্ী 
বিকাশের ব্যরস্থা করেছিলেন সে কথ! পূর্বেই বল! হয়েছে । এই বিদ্যালয়ের 
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নন্দ পরিবেশের কথা মনে রেখেই মন্তেসরীর পদ্ধতি আলোচনায় আমর 
নিম্নে অগ্রসর হচ্ছি। 

মন্তেসরীর পদ্ধতিতে তিনটি অংশ লক্ষ্য করা ষায়। একটি হল পেশীগত 
শিক্ষাপদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হল ইন্দ্রিয়গত শিক্ষাপন্ধতি এবং তৃতীয়টি হল ভাষা ও 
গণিত শিক্ষাপন্ধতি। 


৫) পেশীগত শিক্ষা পদ্ধতি 

বিভিন্ন সাধারণ কর্মে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুর] পেশীগত শিক্ষালাভ 
করে। শিশুর। এই বয়সে ম্বভাবসঃই আপন হতে পেশীগভ শিক্ষালাড 
খুব সার্থকতার সঙ্গে লাভ করতে পারে না, তাই প্রয়োজন হয় শিক্ষকের 
পরিচালনার | বসা, চলা, দৌড়ান, খাবার দেওয়1, নিজেদের দেহের যত 
নেওয়1, জামা-কাপড় পর1, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, বাগান করা, ছন্দপূর্ণ 
অঙ্গসঞ্চালন কর, বিছান। পাতা, মাটির কাজ করা ইত্যাদি বনু- প্রকারের 
সাধারণ কর্মের মাধমে শিশুদের পেশীগত শিক্ষা দেওয়া হয়| এই সব শিক্ষার 
জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও কর হয়। যেমন জামা পরা 
ও খোলা শেখানর জন্ত কাঠের ফ্রেমে কাপড় ও চামড়। দেওয়া থাকে । কাপড় 
ও চামড়ার খগুগুলিকে একসঙ্গে বেধে, বোতাম দিয়ে এবং হুক লাগিয়ে যুক্ত 
করা যায়। 


৫২) ইন্ড্রিয়গ্ত শিক্ষা 

ইন্দ্রিয়গত শিক্ষা শিশুদের গ্রধানতঃ শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই 
দেওয়া হয়। যেহেতু ইন্দ্িয়গুলি হল সংখ্যায় একাধিক, সেইহেতু শিক্ষামূলক 
ষস্তরপাতিও হয় বু প্রকারের । নিয়ে সেই যন্ত্রপাতিগুলির কিছু পরিচয় 


ঘেওয়! হল £ 
(ক) নানা প্রকারের জ্যামিতিক নিরেট বস্ত (যেমন, গোলাকার, 
মোচাকতি, পিরামিডাক্তি ইত্যাদি ) 
(খ) বিভিন্ন রংয়ের তিন সারি বিভিম্ন জাকৃতির নিরেট বস্ত। যেমল, 
গ্রোলাপী চৌকে। জিনিস ও হলদে রং-এর কিন্বা! খানিকটা লাল এবং খানিক? 
নীল রং-এর লম্বা লাঠির মত বস্ত। 
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(গ) তিন সারি নিরেট “ইব্সেট। এই ইব্সেটগুলির খানিকটা অবশ 
কাট] থাকে যার মধ্যে অন্ত বন্ত খাপে খাপে বসান যাঁয় | 

€ঘ) নান' প্রকারের কাপড়ের ছাট । 

(ও) নানা ওজনের বিভিন্ন ছোট কাঠের টেবিল সমষ্টি । 

(চ) থশখখশে ও মসণ উপরিভাগবিশিষ্ট চৌকো। টেবিলের সমষ্টি । 

(ছ) ছুটি বাক্স যার মধ্যে ৬৪টি রঙ্গীন কাষ্ঠখণ্ড থাকে । 

(জ) তিন সারি কার্ড যেগুলির উপর জ্যামিতিক আরুতি বিশিষ্ট কাগজ 
আটা থাকে। | 

'(ঝ) কতকগুলি চোঙ্গাকৃতি বাক্স । 

এইগুলি ছাড়া ইক্ত্রিয় শিক্ষার জন্য' আরও অন্ত গ্রকারের উপকরণ 
ব্যবহার কর] হয়। 

মন্তেসরীর ইন্জিয়েশিক্ষার উপকরণগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাদের 
ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুরা শুধু যে বিভিন্নভাবে ইক্জিয়সমৃহকে ব্যবহার করে 
তাই নয়, এ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়গত বিচারশক্তিও বাড়ে। একই 
প্রকারের বস্তর মধ্যে মিল দেখান ও পার্থক্য দেখান এবং পৃথক বন্তদের মধ্যে 
পার্থক্য দেখালর মধ্য দিয়েই এই বিচারশক্তির বিকাশের প্রচেষ্টা করা হয়। 
মন্তেসরী পৃথকভাবে প্রত্যেকটি ইন্দিয়ের শিক্ষাপরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন 
এবং স্পর্শীঙ্ৃভৃতিকে সর্বাপেক্ষা মৌলিক অনুভূতি বলে মনে করতেন। স্পর্শান্- 
ভূতির বিকাশের জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থাসমৃহও অবলম্বন করেছিলেন । 


€৩) পড়া, লেখ! ও পাটিগণিত শিক্ষা 

মন্তেসরী প্রথমে এই সবের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নি, কেননা 
তিনি ভেবেছিলেন যে, প্রাক্প্রাথমিক স্তরের শিশুদের এই সব শিক্ষার উপযোগী 
দৈহিক ও মানসিক যোগ্যত1 থাকে না। পরে তিনি তার মত পরিবর্তিত 
করেছিলেন । মস্তেসরী-পদ্ধতিতে লেখা, পড়া ও পাটিগণিত শিক্ষা ইন্দ্রিয় 
শিক্ষার অব্যবহিত পরেই নুরু হয় এবং প্রায় ইন্তরিয় শিক্ষার অবশ্ঠস্ভাবী পরিণতি 
হিসাবেই দ্বেখা দেয়। শিশুর] এই ব্যবস্থায় পড়ার আগে লেখা শেখে এবং 
গোখা পেকে প্রথমে বালিন্ন কাগজে কাটা অক্ষরের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে । 
এই আঙুল বুলানবর মাধ্যমে শিশুর] অক্ষরগুলিয দৃহিশত্তি, পেশী ও স্পর্শ. 
' সম্পফিত প্রতিকূপ ( 0886 ) তৈরী করতে সমর্থ হয়। অক্ষরগুলির উচ্চারণ 
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সঙ্জে সঙ্গে বলে দেওয়ার জন্য শবের সঙ্গে প্রতিরপগুলিয় সংযোগ ঘটে। 
মস্তেসরী মনে করতেন যে, লেখার চেয়ে গড়া কঠিন এবং তাই পড়ার পূর্বেই 
লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন । কিন্তু সাধারণতঃ শিক্ষাবিদের] তার সঙ্গে এ বিষয়ে 
একমত নন। পাটিগণিতের প্রধান চারটি নিয়ম (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ) 
শিক্ষা দেওয়ার জন্ত মন্তেসরী বিভিন্ন মাপের দশটি কাঠির ব্যবস্থা করেছিলেন, 
যাদের বলা হয় 'দীর্ঘ্সিড়ি'। কাঠিগুলি ১ থেকে ১০ ডেসিমিটার লম্ব!। 
লেখা, পড়া এবং পারটিগণিত শিক্ষার জন্য মস্তেসরী অন্যান্য বত সঙ্গে 
নিয্ললিখিত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেন £ 

(ক) ' কতকগুলি কা যার উপর বালির কাগজে কাটা! অক্ষর অটি" 
থাকে। 

(খ) রঙ্গীন পিচবোর্ডের ছুটি বর্ণমালা। এদের আকৃতি হবে ভিন্ন 
প্রকারের । 

(গ) এক সারি কা যার উপর বালির কাগজে কাটা ১,২,৩ ইত্যাদি 
সংখ্য। আট] থাকে । ূ 

(ঘ) এক সারি বড় কার্ড যার উপরে ১* এর উপরের সংখ্যাগুলি মস্থণ 
কাগজকাটার মাধ্যমে আটা থাকে । 

(উ) গণন1 করবার জন্য দুই বাক্স ছোট কাঠি। 


মন্তভেসরী পন্ধতির উপকারিতা 


মন্তেসবী পদ্ধতির সংগুণাবলীর মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য £ 

(১) শিক্ষাক্রিয়াকে বিজ্ঞাননির্ভর করবার প্রচেষ্টাই মন্তেসরীর শ্রেষ্ঠ 
অবদান । | 

(২) তার বিগ্ভালয়ে শিশুর! স্বাবলম্বী হওয়ার এবং সামাজিক গুধসম্পর 
হবার যে শিক্ষা পার তার বিশেষ মূল্য রয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতা ও 
সহযোগিতা এই দুয়েরই শিক্ষা তার! পান্ন। 

(৩) শিক্ষাবিষয়ক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তিনি একই সে তার 
দরদী হাদয়ের এবং উচ্চাংগের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 

(৪) পড়ার পূর্বে লেখার ব্যবস্থা করে তিনি চিন্তার নিজশ্বতায় পরি 


রর 
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দিয়েছেন এবং ভার লেখ! শেখার নৃতন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ 
মনপ্তাত্বিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন । 

(৫) ইন্দ্রিয় শিক্ষার ও পেশীগত শিক্ষার দ্বার! লেখা, পড়া ও গণিত 
শিক্ষার পথ হুগম করবার চেষ্টা করে মস্তেসরী বিশেষ দুরদশিতার পরিচয় 
দিয়েছেন । 

(৬) শিক্ষার শ্বাধীনতাকে বাস্তবরূপ দিয়ে মন্তেসরী অসামান্ত শিশুপ্রেম 
ও বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠ দেখিয়েছেন । 

(৭) স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কেমন করে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিকাশ হয় 
তা দেখিয়ে মস্তেসরী গণতান্ত্রিক নৈতিক শিক্ষার পথ অনেকট! সুগম করে 
দিয়েছেন। 


অস্তেসরী পদ্ধতির ত্রটিসমূহ 


(১) মস্তেসত্রী পদ্ধতির প্রধান ক্রটি হল এই যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের 
ও শিশুদের হ্জনীশক্তির স্ফুরণের বিশেষ ব্যবস্থা নেই। যস্ত্রের অত্যধিক 
ব্যবহার মানুষকেও অনেকটা যন্ত্রে পরিণত করে। নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবনের বা 
যন্ত্রের বাইরে শিক্ষালাভের স্থযোগ এই পদ্ছতিতে প্রায় নেই। 

(২) ইন্দ্রিয়শিক্ষার ব্যবস্থাটি আধুনিক মনভ্তত্বের বিরোধী । পৃথকভাবে 
বিভিন্ন ইন্জিয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা 
আধুনিক মনশ্তত্বসপ্মত নয়। ইন্দ্রিয়শিক্ষার সাধাধণ ব্যবস্থা অচল, কেননা 
এক অবস্থার শিক্ষা অন্ত অবস্থায় কাজ করে না। আর ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ ও 
শিক্ষ। পৃথকভাবে নয়, এক সঙ্গেই ভালভাবে সংঘটিত হয়। 

(৩) প্রাক্শৈশবকালে দৈহিক ও ইন্জ্রিয়ের বিকাশই শুধু প্রয়োজন, এ 
খারণাও ভূল। ছোট শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশও ঘটে, তাই উপযোগী 
বৌদ্ধিক শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে। 

(৪) ছোট শিশুদের শিক্ষা আরও বেশী করে সংপৃকীকরণের 
। (5০2618000) প্রয়োজন রয়েছে । ছোটদের নান। দিকের শিক্ষা! একই কার্ধ 
বা অবস্থার মধ্য দিয়েই সর্ব/পেক্ষা! সার্থকভাবে দেওয়া! যায়। সুতরাং 
_ শ্বথকভাবে বিভিন্ন দিকের শিক্ষা বতটা কম দেওয় হয় ততই ভাল, কিন্ত এই 
 গন্ধতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শিক্ষ1 দেওয়ার ব্যবস্থা কর] হয়েছে। 
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(৫) ছোটদের মনের খবরের চেয়ে মস্তেসরী দৈহিক খবরের উপরই. 
বেশ মুল্য দিয়েছেন । দেহের মাপ-জোপের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিচয়ও 
প্রয়োজন | 


ক্রোয়েবেল ও মন্তেসরীর পদ্ধতির অধ্যে তুলন৷ 


ফ্রোয়েবেল ও মস্তেসরী ছুই জনেই গ্রাকৃপ্রাথমিক ( ৩-৭ বৎসর) 
স্তরের শিশুদের শিক্ষা নিয়েই সর্বাপেক্ষা বেশী মাথা ঘামিয়েছেন এখং 
এই স্তরের শিক্ষাতেই এখনও তাদের প্রচেষ্টার ছাপ সবচেয়ে বেশ 
পরিস্ফুট । তার উপর ছু জনেই ছিলেন মূলতঃ রুশো শিল্তা। সুতরাং 
তাদের অবদানের তুলনামূলক আলোচনা খুব অগ্রাসঙ্গিক হবে না। 

(১) ফ্রোয়েবেল প্রধানতঃ দার্শনিক তত্বের দিক দিয়ে শিক্ষার ক্ষেতে 
অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু মস্তেসরী অগ্রসর হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গি নিয়ে। 

(২) ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের চেয়ে সাধারণ 
বিকাশের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছে, কিন্তু মন্তেসবী বেশী গুরুত্ব 
দিয়েছেন ব্যক্তিগত বিকাশের উপর, যদিও সাধারণ বিকাশকেও তিনি 
মনে রেখেছেন । 

(৩) মস্তেদরী সাধারণ কর্মাবলীর বিষয়ে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যমে 
আত্মনির্ভরশীল করতে চেয়েছেন, কিন্তু ফ্রোয়েবেল এ রকম ফোন 
শিক্ষার ব্যবস্থা! করেন নি। 

(৪) ফ্রোয়েবেল এক সারি শিক্ষা বিষয়ক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা! করেছেন, 
কিন্তু মন্তেসরী তিন রকম শিক্ষার জন্ত তিন পারি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা! করেছেন। 

(৫) ফ্রোয়েবেল খেলার উপরে যে রূপ গুরুত্ব দিয়েছেন, মস্বেসরী 
সেই কূপ গুরুত্ব দেন নি। ফ্রোয়েবেল খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়কে 
শেখাবারও নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু মন্তেসরী বস্ত্রপাতির সাহায্যেই এঁ 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন । ৪ 

(৬) ফ্রোয়েবেল বিভিন্ন হাতে কাজ সম্পর্কে (যেমন, বাগান কন» 
প্রকৃতিপাঠ, মাটির কাজ ইত্যাদি) বিশদ নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্ত মনল 

সাধারণ কর্মাবলী সম্থদ্ধে এ ক্ষপ নির্দেশ দ্রেন নি। 


৩৮২ উন্নত শিক্ষাঙ্তত 


(৭) ক্রোয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেনী-শিক্ষার নি্ি বাবস্থা রয়েছে, 
কিন্ত মন্তেসরীর ব্যবস্থায় দে রকম কোন নিরশ নেই! ছেলেদের 
স্বাধীনতা মন্তেগরীর ব্যবস্থায় অনেক বেশী। 

(৮) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা! ব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অনেক 
বেশী। এই উত্ভি সর্ব দিকের শিক্ষার ব্যাপারেই প্রযোজ্য । 

(৯) মন্তেসরীর ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও কর্মের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্র 
শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে, ফ্রোয়েবেলের ব্যবস্থায় সে রকম কোন নির্দেশ 
দেই। : 

(১০) ফ্রোয়েবেল তার যন্ত্রপাতির প্রতীকগত মূল্য নির্দেশ করেছিলেন, 
কিন্ত মন্তেসরী সেরকম কিছু করেন নি। 

(১১) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থা মন্তেসরীর শিক্ষাব্যবস্থার মত 
জত বেশী যন্্রপাতিনির্ভর নয় বলে যঙ্ত্রপাতি বাদ দিয়েই সহজে 
ব্যবহার, কর] যায়, কিন্তু মন্তেসরীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে 


গ্রহণ করা যায় ন1। 
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প্রজেক্ট পদ্ধতি জন ডিউইর শিক্ষাতত্বের উপর নির্ভরশীল | যদিও গ্রেট 
শব্টির প্রয়োগ পূর্বেই হয়েছিল তথাপি ডিউই-শিশ্ত কিলপ্যাটি কের হাতেই 
এর পূর্ণ পরিণতি ঘটে । প্রথমে ডেভিড, ম্েডেডন ও তার সহকর্মীরা এই শফাটির 
প্রয়োগ ১৯০৮ সাল নাগাদ করেন। পরে ভাঃ ঠিভেন্সন্‌ ও কিলপ্যাটি কের 
হাতে এর ব্যাপকতর পরিণতি ঘটে, কেননা এরা “প্রজেক্ট ও “গ্রজেক্ট 
পদ্ধতি'কে ন্েড্ডেন ও তার সহকরমীদের মত শুধু ব্যবহারিক শিল্পসমূহ * 
পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান নি, সাধারণ শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও এই শব্বগুলির প্রয়োগ করেছিলেন। সত্যই এই প্রয়োগ সার্থক 
হয়েছে, কারণ সাধারণ শিক্ষা এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের এক উৎকষ্ট 
হাতিয়ার লাভ করেছে। 

ডাঃ ছ্িভেনলন্‌ ও কিলপ্যাটিক্‌ দুজনেই প্রজেক্ট পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের 
সমর্থক হলেও কিলপ্যাটিংকের দৃষ্টি ছিল আরও প্রসারিত এবং তাই তার 
হাতেই পদ্ধতিটি তার পূর্ণ সম্ভাবনা লাভ করেছে। ট্টিভেনলন্‌ প্রজেক্টের বন 
দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, গ্রজেক্ট হল একটি সমশ্যামূলক কার্ধ যা শ্বাভাবিক 
পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ভ্ুতরাং তার মতে প্রজেক্ট পদ্ধতি হল প্রজেক্টের 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি। কিলপ্যাটিক (প্রজেক্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
বলেছেন ষে, প্রজেক্ট হল এমন একটি কর্ম বা সামাজিক পরিবেশে মনগ্রাণ দিদ্বে 
কর] হয়। উ্টিভেনসনের ব্যাখ্যায় গ্রজেক্ট পদ্ধতি হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত 
এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থারও কোন বিশেষ উল্লেখ সেখানে নেই । 
অর্থাৎ প্রজেক্ট হল তার মতে একটি প্রধানতঃ রহিরবস্থানির্ভর কর্ধ। কিছু 
কিলপ্যা্রিকের ব্যাখ্যায় গ্রজেক্ট একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার উপবে বেনী 
নির্ভরশীল এবং তাই বহিরবস্থানির্ভর অনেক কম এবং প্রযোজ্যও হয় 
আনেক ব্যাপকতর ক্ষেত্রে । যেখানেই শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ মানসিক 
অবস্থা! বর্তমান থাকে সেখানেই প্রধানত: প্রজেক্ট ও প্রজেক্ট পদ্ধতির জাবিষ্ঠাৰ 
হয়। কিলপ্যার্রিক গ্রজেক্ট সম্পর্কিত ততবকে রূপ দিতে গিঝে চার প্রকারের 


৩৮৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রজেক্টের উল্লেখ 'করেছেন ২ (১) উৎপাদকের প্রজেক্ট (২) ভোগকারীর 
প্রজেক্ট (৩) সমস্যামূলক প্রজেক্ট (৪) ও নৈপুণ্য অর্জনসম্পফ্িত প্রজেক্ট 1 স্পষ্ট তঃ 
প্রথম গ্রকারের প্রজেক্টের দ্বার! কোন কিছু তৈরী করার উপর জোর দেওয়া 
হয়, দ্বিতীয় প্রকারের গ্রজেক্টের ঘারা কোন কিছু ভোগ করার উপর জোর 
দওয়া ইয়, তৃতীয় প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা সমস্যা সমাধানের উপর জোর 
দেওয়া হয় এবং চতুর্থ প্রকারের প্রজেক্টের ছারা জ্ঞানার্জন ব1 নৈপুণ্য অর্জনের 
উপর ভোর দেওয়া] হয়। সহজেই বোধ্য যে, কিলপ্যাটি.কের মতে প্রজেক্ট 
পদ্ধতি এই চার প্রকারের প্রজেক্টের ষে কোন একটিকে অবলম্বন করে অগ্রসব 
হতে পারে। . কিলপ্যাট্রিক আরও বলেছেন যে, প্রজেক্ট এককভাবে অঙ্কপ্ঠিত 
হতে পারে, আবার দলগতভাবেও অনুষ্ঠিত হতে পারে । সুতরাং প্রজেক্ট 
পদ্ধতিও. একক ভাবে বা দলগতভাবে ছুই ভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে । 
কিলপ্যাটি.কৃনির্দেশিত প্রজেক্টগুলিকে বিঙ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রজেক্ট- 
গুলি অনুষ্ঠান হয় বুদ্ধিনির্ভর, নাহয় বাস্তবকর্মনির্ভর | সেইজন্য কিলপ্যাটিক্‌ 
বুদ্ধিনির্ভর ও কর্মনর্ভর এই দুই ভাগে প্রজেক্ট পচ্ছতিকে ও ভাগ করেছেন। 
স্থতরাং প্রজেক্ট পদ্ধতি চার প্রকারের হতে পারে ; (১) ব্যক্তিগত ও বুদ্ধি- 
নির্ভর, (২) ব্যক্তিগত ও কর্মনির্ভর, (৩) দলগত ও বুদ্ধিনির্ভর এবং (৪) 
দলগত ও কর্মনির্ভর | 

মিভেনসন্‌ ও কিলপ্যাট্রকের পরেও প্রজেক্ট ও প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্পর্কে 
প্রচুর আলোচন! হয়েছে এবং মতবৈষম্যও প্রকাশ পেয়েছে । তবে মিলও 
কম দেখা যায় নি এবং সেই মিলের উপর নির্ভর করেই প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে 
আবও কিছু মন্তব্য নিয়ে করা হল। 

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে ষে কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় সেই স্তর 
ব1ধাপ কয়টি হল: (১) যোগ্য অবস্থ। স্গ্রি, (২) প্রজেক্ট নির্বাচন ও উদ্দেষ্টয 
নির্ণয়, (৩) প্রজ্ের সম্বন্ধে পরিকল্পনা গঠন, 0৪8) প্রজেক্টের রূপাযণ ও 
(৫) গ্রঙ্গেক্টের ফল পরীক্ষা । প্রত্যেকটি স্তরেই শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর 
বিশেষ বিশেষ দারিত্ব রয়েছে এবং সেই দ্ায়িত্বপালনের মাধ্যমেই প্রজেক্ট 
পদ্ধতি সার্থকতা লাভ করে। প্রথম স্তরে শিক্ষকের কর্তব্য হল যোগ্য অবস্থা 
-স্ছাট করা, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর] উপযোগী প্রজেক্টের সন্ধান পাবে । দ্বিতীয় 
(জ্বরে শিক্ষকের কান্দ হল শিক্ষার্থীদের যোগ্য প্রজেক্টনির্বাচলে সহান্পতা করা, 


গ্রত্ছেউ পাতি ০ 
তবে তাদের হয়ে নিজে বেছে দেয়া ন্ঘ এহং দেখতে হথ্ে€ছেলেনা যেন 
মন্ঞ্রাগ ক্ষিঃয় গ্রন্রেক্টকে গ্রহণ করে। তৃতীয় স্তরে প্রজেক্টের পরিকল্পনা চন 
শিক্ষার্থীরাই করবে, তবে শিক্ষক ভুল-ক্রুটির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক্ষয়খ্েম। 
চিকুর্থ বে শিক্ষার্থীরাই গ্রজেক্টটিকে দপদান করবে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
প্রজেক্টটিকে ভাগ করে দেবেন এবং ন্বপার়নের সময়ে প্রয়োজন মত লাাধ্য 
করবেন। প্রঞয স্তনে শিক্ষকের কর্তব্য হল মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করে 
দেওয়া এবং এগুলিকে প্রয্োগ করতে সাহায্য করা । প্রত্যেক প্রন্জেক্টের 
বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ব্বাখা কর্তব্য এবং এই বিবরণে প্রজেক্টর নির্বাচন, 
প্রজেক্ট পরিকল্পনা, প্রজেক্টের রূপায়ণ ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে সবকিছুই লিখিত 
খাকবে। কিকি বই পড়া হয়েছে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কি কি শেখা হয়েছে 
এবং কতরকমের কাজ কর। হয়েছে এই সবই লিপিবদ্ধ থাকবে । মোটামুটি- 
ভাবে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই কাজ কবে, তবে শিক্ষকের 
ভূমিকাও গৌশ নয়। শিক্ষককে অনেক বেশী সজাগ হতে, হয়, বুদ্ধি খরচ 
করতে হয়, সহানুভূতিশীল হতে হয় এবং বনুবিষয়ে দক্ষতালাভ করতে হয়। 

প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে কিনা দেখতে হলে এই বস্ত- 
গুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় : (১) লন্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য, ' (২) শক্ষার্থীফের 
উদ্দেশ্য ও আত্মসক্রিয়তা এবং (৩) শক্তি, সময় ও উপকরণের পরিমিত ব্যয়। 
অর্থাৎ প্রজেক্টের মাধ্যমে অঞ্জিত অভিজ্ঞতায় শিক্ষাগত ও সামাজিক মুগ 
খাকা চাই, প্রজেক্টটি ছাত্রদের দ্বারা মনপ্রাণে গৃহীত হওয় চাই এবং সম্পফিত 
লকলের শক্তি, সময় এবং ব্যবহৃত উপকরণের সন্ধ্যয় হওয়া চাই। 

প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগে কয়েকটি ফল ফলে যেমন, ' 

(১) মন্বত্বনির্ভর হওয়ায় শিখন সার্থক হয় । 

(২) বাইরের জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়-জীবনের সংযোগ-স্থাপিতত হয়। 

(৩) দ্বলগ্নত ও (বহুলাংশে) স্বনিয়ন্ত্রিত কর্ম অনুস্ত হয় বলে সার্থকতান্ে 

সহযোগিতা ও সামাঞ্জিকতার শিক্ষা হয় । ৪ 

0) শিখন মৃলতঃ শ্বপরিচালিত ও নির়সত্রিত বলে মিজান 
আনেক বাড়ে। | 

(৫) গণতান্ত্রিক জীবনষাপনের শিক্ষান্ও টব লি মধ্যে খা 
সাধিত হয়। .॥ ্ট 


৫ 


৩৮৬ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


.,(৬) বিষয়বস্তুর সম্প জ্ীকরণ সহজ হয়।” 5841 

(৭) সযস্তাসমাধানের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয় বলে মনের সজনীশন্তির 
বিকাশ হয়। 

(৮) হাতেরঈকাজের স্থযোগ প্রচুর থাকে বলে কার্িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা 
বাড়ে। 

(৭) কর্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভ হয় বলে জান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। 

, (১৭) শিক্ষার্থীদের সর্ধদিকের বিকাশ এক সঙ্গেই সাধিত হয়। 

(১১) কর্ধনির্ভর হওয়ায় শিখন জীবস্ত হয়ে উঠে। তবে এই পদ্ধতির 
কয়েকটি ত্রটিও আছে যেমন, 

(১) প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান, নৈপুণ্য, মনোভাব, আদর্শ ইত্যাদি শুধু 
প্রজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যষে শেখান কঠিন। স্বতরাং শিখনে ফাক'থেকে যায়। 

(২) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও উপকরণের পুনব্যবস্থার প্রয়োজনের জন্য 
বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং এই পদ্ধতির পর্ণ প্রয়োগ বর্তমান অবস্থায় 
সাধারণ বিগ্ভালয়ের সামর্থ্যের বাইরে । 

(৩) উচ্চাংগের শক্তি ও শিক্ষাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় এই পদ্ধতি 
বর্তমান অবস্থায় পূর্ণভাবে অগ্রযোজ্য । 

৯৪). বিষ্ালয়সম্পকিত সকলেরই মনোভাবের আমূল পরিবর্তনের 
প্রয়োজন । এটিও সহজসাধ্য নয়। র 

(৫) প্রচলিত পনীক্ষাব্যবস্থায় আমৃল পরিবর্তনের প্রয়োজন । এই রকম 
পরিবর্তনও সহজপাধ্য নয়। 

(৬) প্রচলিত বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মধারার পূর্ণ র্বপাস্তর প্রয়োজন । 
এই পগ্রয়োজনটিও সহজে মেটান যায় না। 

(4) ধে সব বিষয় আয়ত্ত করতে গেলে পুনঃপুনঃ অভ্যাসের (02211) 
প্রয়োজন হয়ঃ সেই লব বিষয়ের শিক্ষায় ক্রটি রয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
খাকে। ৮ 

বর্তমান অবস্থায় প্রজেক্ট পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগে বহুবিধ অস্থবিধ! থাক] সত্বেও 
এই পদ্ধতির প্রয়োগে বথাসস্ভব সচেষ্ট হলে গ্রভৃত উপকার হবার সম্ভাবন! 
রয়েছে হৃতরাং প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষাানের সঙ্গে প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ 
পরুলেরই কর! উচিত | বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কে পৃথক পৃথক প্রজেক্টের ব্যরস্থা 


প্রজেক্ট পদ্ধতি ৩৮৭ 


স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় করতে হবে, কেননা শ্রেণীশিক্ষায় বিভি্ন বিষয়ের . পৃথক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতেই হয়। তবে যথাসম্ভব সম্পৃক্তীকরণের চেষ্টাও 
করতে হবে। সহজেই অনুমেয় যে, কিলপ্যাট্রীকের মতানুযায়ী এই পদ্ধতির 
ব্যবহার করলে প্রয়োগগত সমস্যা অনেক কমে যাবে এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে 
এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ কর] সম্ভব হবে। 

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ দিল্লী ও অন্যান্ত 
ব্লায়গায় কিছু কিছু সুরু হয়েছে এবং ফলও ভাল পাওয়া গেছে। তবে পূর্ণ 
প্রয়োগের দিকে এখন আর কোন শিক্ষাবিদই বিশেষ প্রুয়াসী নন। মুদালিয়র 
কমিশনও এইরকম আংশিক প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন । তবে এটি যে একটি 
“সক্রিয়” (05597010) শিক্ষ।পদ্ধতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং বুদ্ধি- 
সমতার সঙ্গে গ্রয়োগ করলে এর গ্রয়োগ থেকে বিশেষ উপকার লাভের 
সম্ভাবনা রয়েছে । 


 জ্যাপ্টন্‌ পরিকন! 
(70916000199) 


মিন হেলেন পার্কহাষ্ট নামে এক মহিলা-শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনাটি 
উদ্ভাবন করেছিলেন । যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্টন্‌ হাই স্থলে প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল 
বলে পরিকষ্ঠানাটির লাম দেওয়া! হয়েছে ড্যান্টন্‌ পরিকল্পনা! । 

এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের কিছুট৷ পুনবিন্যাস প্রয়োজন হলেও কোন 
ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পদ্ধতি দন্বদ্ধে 
এই পরিকল্পনায় কোন বিশেষ পর্দিবর্তনের আভাস নেই । তবে সাংগঠনিক 
পরিধর্তনের কিছু গ্রয়োজন রয়েছে । এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হল এই থে 
এখানে শিক্ষাদানের লমগ্র সমস্যাকে প্রতেকটি শিক্ষার্থীর দিক থেকে দেখা 
হয়েছে। এই ব্যবস্থায় মেধাবী, মাঝারি এবং পশ্চাদূপদ সকল প্রকার ছাত্র 
যেযার নিজের গতিতে অগ্রলর হতে পারবে। 

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক বৎসরের কাজের একটি হিসাব প্রথমেই রচন! 
করা হয়। তারপর সার] বৎসরের কাঞ্জকে মাপানুষায়ী ভাগ করা হয় 
এবং ' গ্রত্যেক ছাত্রকে একের পর এক মাসগুলির কাজ শেষ করবার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি মাসের কাজকে প্রত্যেকটি ছাত্র একটি চুক্তি 
(499280”) হিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রথমূটি শেষ ন] হলে পরের মাসের 
কাছে হাত দেয় ন1। চুক্তি হিসাবে কাজকে গ্রহণ কৰা হয় বলে এই পরি- 
কল্পনাকে “চুক্তিনির্ভর পরিকল্পনাও' (0016:806 190 ) বলা হয়। 

এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্ত পৃথক “বিষয়গত পরীক্ষাগারের 
(1৪০1০ 18)01560” ) ব্যবস্থা! কর] হয় এবং এই সব পরীক্ষাগারে বিভিন্ন 
বিষয়ের শিক্ষক উপস্থিত থাকেন ছাজদের সর্বপগ্রকারের সাহায্যদানের জন্ত। 
টিফিনের বিয়তির পূর্ব পর্যন্ত ছেলের1 পৃথকভাবে ব! দলগতভাবে নিজেদের 
ইচ্ছামত ক্ষাজ করতে পারে । বিকালের দিকে শ্রেণীগত মৌধিক পাঠদানের 
ব্যবস্থা শিক্ষক ইচ্ছা করলে করতে পারেন। শ্রেণীগত মৌখিক পাঠঘানকে 
“কন্ফারেজ? ঘল। হয় এবং শিক্ষকের ইচ্ছামত কন্ফারেছ্ের ব্যবস্থা কর! হয়। 


ড্যাস্টন্‌ পরিজন! ৩৮৬ 
পল্গীক্ষাগানের কাজের জন্য ছেলেব। মিজেরাই মাসী খাকে এখং নিঃুজর 
প্রয়োজন ও ইচ্ছামত কাজ করে। | 

ছাত্ররা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত থাকে এবং প্রতি মাঝে নম 
বিষয়ের কাজের জন্ত তাদের পৃথক পৃথক নির্দেশ দেওয়] হ্য়। প্রতোক ছাজ 
সমস্ত বিষয়ের সমস্ত কাজের জন্য চুক্তিবন্ধ ও দায়ী থাকে এবং মাপের সমস্ত 
চুক্তিবদ্ধ কাজ শেষ হয়ে গেলে পরের মাসের কাজের জন চুক্তিবদ্ধ হয়। 
এক মাসের কাজ শেষ হয়ে গেলে অবস্ঠ শিক্ষকের অনুমোদনের প্রয়োজন 
হয় পরের মাসের কাজ গ্রহণ করবার জন্য | 

বিভিন্ন বিষয়ের জন্য নির্দি্ পরীক্ষাগারসমূহে প্রয়োজনীয় পুস্তকারদি, ছবি, 
মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং শিক্ষকরা ও সর্বদ। গ্রস্ত 
থাকেন শিক্ষার্থীদের সর্ববিষয়ে সাহাষ্যদানের জঙ্য | ্‌ 

ছাত্রদের পাঠের হিসাব রাখার জন্য “গ্রাফের” (££%0 ) সাহাষ্য 
নেওয়া হয় । শিক্ষকের নিকট একটি করে গ্রাফ প্রত্যেক ছাত্জের জন্য খাকে। 
সেটি বিষয়ের কক্ষে রক্ষিত হয় এবং তার সাহায্যে শিক্ষক ছাজদের সহজে 
পরিচালিত করতে পারেন । ছুটি গ্রাফ প্রত্যেকটি ছা নিজের জন্ত গ্রস্থত 
করে এবং তাদের সাহাযো নিজের পাঠের অবস্থা সন্বদ্ধে অবহিত'হয়। 

এই ব্যবস্থায় নিয়লিখিত দুবিধাসমুহ আছে : 

(১) প্রত্যেকটি ছাত্র একটি উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেকের 
চুক্ষি তার লক্ষ্যের কাজ করে । স্তরাং শিক্ষার গতি হয় ভ্রুত। | 

(২) চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করে বলে ছাত্ররা বিশেষ দায়িত্বজানসম্পর 
হানে উঠে। 

(৩) শিক্ষার্থীরা নিজের] শিখনে অগ্রসর হয় বলে শিখন প্রাণবন্ত হয় 
এবং সার্থক হয় । | 

(৪) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজের গতিতে অগ্রসয় হয় বলে গ্ত্ত্যোকের 
শিখনই খুব ক্রতগতিতে চলে । 

(8) কোন রকমে অনুপস্থিত হলে ছেলেদের প্রচলিত বাবস্থার বত 
কঅন্ুবিধায় পড়তে হয় ন1। | 
১:৫৬) ছেলেরা নিজেদের দারিত্ছে কাঙ্গ করে বলে শৃঙ্থলা ও নিযখাডে- 
বতিতা, দহুজেই রক্ষিত হয় । : ছি 44 


৩৯৭ উর্নত শিক্ষা তত্ব , 


(*) .শিক্ষকর! ছাত্রদের পৃথকভাবে চিনতে পারেন এবং পরিচালিত 
করতে পায়েন। | ৰ 

৮) বাধ্যতামূলক বাড়ীর কাজ থাকে না বলে গৃহজীবন আনমাপূর্ণ ৰ 
হয়। ৰ 27 

€৯) গ্রাফের মাধ্যমে ছাত্রদের কাজের হিলাব খুব সার্থক ভাবে 
রক্ষিত হয়। ] 

(১০) বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষক এবং সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা! থাকায়, 
বিষয়গুপিকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়। 

(১১) দারিত্ব গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জীবনের জন্ত অনেকট' টা 
প্রস্তুতি ঘটে । তবে ব্যক্তিগত বিকাশের উপরেই বেশী জোর পড়ে। . 

ভ্যাপ্টন্‌ পরিকল্পনার প্রয়োগে কয়েকটি অন্ুবিধারও উত্তব হয়। 
নিয়ে সেগুলি সব্ষদ্ধে কিছু পরিচয় দেওয়1 হল £ 

(১) শ্রেণীশিক্ষায় অভ্যন্ত শিক্ষকদের দিয়ে এই পরিবল্পন। কাধকরী 
কর! অতি কঠিন। 

(২) বিষয়-পরীক্ষাগার নির্জাণের উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা 
সাধারণ বিষ্যালয়ে কঠিন। 

(৩) বিগ্ভালয় গৃহগুলিও এত প্রশস্ত নয় ঘে, সেগুলিতে এই পরিকল্পন! 
সহজে প্রয়োগ করা যায় । | 

(৪) কতকগুলি বিষয়বস্বকে দলগতভাবেই ভাগ করে আয়ত্ত করা যায়, 
স্থতরাং সেগুলির শিক্ষাদান এই পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

(৫) প্রত্যেক ছাত্রের জগ্ত পৃথক কার্য গ্িক করা, সেই কার্ধ কি রকম 
অনুঠিত হচ্ছে বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য দান 
কর! এই সব কর্মের অন্য অতি দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন । ত্বভাবতঃই এই : 
রকম শিক্ষক সাধারণতঃ পাওয়া যায় ন1। | | 

ভ্যান্টন পরিকল্পনার প্রয়োগে এই সব অন্থবিধা থাকা সত্বেও এ্রটিকে 
হথাপাধ্য' প্রয়োগ করবার চেষ্ট1 করা. উচিত । কেননা আমর দেখেছি ঘে, 
এর প্রম্বোগে ছৃবিধাও আছে অনেক । তবে কিছু পরিবতিত করেই একে. 
গ্রহ করা প্রয়োজন ।. .কিছুট। ব্যক্কিগত শিখনের সঙ্গে কিছুটা! দলগত, ক্লেণী- 
শিখনের স্থান করে দেওয়া উচিত । এই শ্রেবী-শিখনের মধ্য দিয়ে শিক্ষানবীশর। 


ভ্যাণ্টন্‌ পরিকল্পনা ৩৪১ 


বিষয়বস্তুর নৃতন নূতন অংশ আয়ত্ব ফরতে পারবে এবং যে সব বিষয়ের 
শিক্ষায় দলগত প্রচেষ্টা প্রয়োজন সেই সব বিষয়ের অন্থুশীলনও করতে পারবে। 
অলীত, কবিতা, দৈহিক শিক্ষা, মৌলিক শিখন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়কে 
দলগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সার্থকভাবে আয়ত্ত কর] যায়। এখানে বজ! 
প্রয়োজন যে, পরিবতিত অবস্থাতেই এখন এই পরিবল্পনাকে কোথাও কোথাও 
প্রয়োগের চেষ্টা কর] হয়, অপরিবতিত ব্ব“প এখন আর এটিকে গ্রহণ কর হয় 
না। সমার্জ ও বিশ্বরাজনী তির অবস্থার জন্ত আজকাল দলগত শিক্ষার উপর. 
বেশী জোর পড়েছে এবং প্রধানতঃ তার ফলেই ব্যক্তিপ্রচেষ্টানির্ভর এই; 
পরিকল্লন। প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মু্থীন হচ্ছে। 


' উইনেটক। পরিকল্পনা র 


€ ৮/10106005 721812 ) 


ণী শিক্ষার ছোফ-বিদুরণ ও বিশেষভাবে সামাজিক শিক্ষা। ঘেওয়ার জনই 
এই. পরিকল্পনা, উদ্ভাবিত হয়েছিল | 387 71:8170$809 9689 169010618+ 
0011829 এর 77951060% $00-এর একজন প্রাক্তন সহকারী 08] /৪৪- 
981)৩-এর দ্বার ১৯১৯ সালে এই পরিকয়ানাটি রচিত হয়েছিল । এই পদ্ধি- 
কল্পনায় শিক্ষার্থীদের গ্রায় অর্ধেক সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয়িত হয় এবং বাকী 
সময় ব্যয়িত হয় দলগত কার্ধে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামাজিক মনোভাব 
ও অভ্যাসসমূহ গঠিত হয়। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের শক্তি অনুযায়ী 
বিভিন্ন দলে ভাগ কর] হয় এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে 
গ্রত্যেকটি বিষয়ে একটি করে কার্ড দিয়ে দেওয়৷ হয় যার মধ্যে লিখিত থাকে 
প্রত্যেককে কিকি করতে হবে। এই কার্ডে লিখিত কার্ধাবলী নির্ধারিত 
সময়ের পূর্বে শেষ হয়ে গেলে সংঙ্গিষ্ট শিক্ষার্থীর অপেক্ষা করে তাদের সহ- 
পাঠীদের জন্ত। এই অবস্থায় উৎত্ত সময় তারা ব্যয় করে সামাজিক কাজ- 
কর্মে। শিক্ষাদানের এই ব্যবস্থায় সামাজিক কার্ধাবলীর জন্য কোন পৃধ- 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে না এবং পরীক্ষাও থাকে না। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই 
এই লব কর্ম নির্বাচন করে এবং তাদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। আননামূলক 
পাঠেও (যেমন কবিত! পাঠে ) পরিচালনা ও পরীক্ষ! থাকে না । 


বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করবার সময়ে ছাত্ররা এমন সব পাঠ্যপুস্তকের 
সাহায্য পায় যেগুলি আপন! হতেই ভূল ঘটলে তুল দেখিয়ে দেয় এবং উপযোগী 
কর্ম-পুস্তকেরও (“০:%-১০০৮) ) সাহাধ্য পায়। পাঠ্য-পুস্তকগুলি বিদ্যালয়ের 
অনস্াত্বিক দ্বার! রচিত হয়। তিনি শিশুদের শক্তি, চাহিদা, রুচি ইত্যাদির 
দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পুস্তকগুলি রচিত করেন। এই বিস্ালয়ে 
মনদ্বাত্বিকের সঙ্গে আরও ঢুই রকমের বিশেষজঞ কাজ করেন-_মনোচিকিৎসক ও 
ভাক্তান। মনোৌচিকিৎসক স্বভাবতই আচরণগত ক্রটির দিকে লক্ষ্য রাখেন 
এবং ডাকার লক্ষ্য রাখেন ধৈহিক স্থাক্ট্যের দিকে। এই বিদ্যালয়ে সামাজিক 


উইনেট্কা পরিকল্পুন। ৩৯৩ 


কার্যগুলির জন্ত বিভিন্ন দল নির্বাচিত হয় এবং সেগুলির তত্বাবধানেই কাধগুরি 
চলে। এই বিদ্যালয়ে বালক-বালিকার1 এক সঙ্গেই শিক্ষাললীভ করে। 

পরিকল্পানাটির মূল্যায়ন গ্রসঙ্গে বলা যায় যে, শি অন্থ্যায়ী শিক্ষার্থীদের 
তাগ করে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের সামর্থ্যা্যায়ী নিদ্ধের গতিতে 
এগাডে দিয়ে পরিকল্পনাটি সার্থকভাবে ব্ক্িগ্ত বৈষম্যের প্রতি সুবিচার 
করবার চেষ্টা করেছে। সামাজিক কাজের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থী 
দ্বেরু মামাজিক বিকাশের জন্যও এই পন্গিবল্পনায় যোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। 
তবে সমালোচনা করে বল! হয়েছে যে, সামাজিক কার্ধের বিষয়ে শিক্ষার্থীযের 
একাম স্বাধীনভাবে এগোতে দেওয়া ঠিক হয় নি, এই ক্ষেত্রেও পরিবল্পানার 
গ্রয়োজন রয়েছে । এই সমালোচনায় সত্য কিছুটা আছে লন্দেহ নেই, তরে 
স্বাধীন ও স্বতঃদ্ফুর্ঠ কর্মে শিশুরা আরও আনন্দ পায় এবং উদ্দেশ্তের মন্ধানও 
পায়। মনে হয় অল্প একটু পরিচালনার ব্যবস্থ! রেখে স্বাধীন ও স্বত্ব কর্মের 
ব্যবস্থা করাই ভাল। মোটের উপর বলা যায় যে, এটি একটি প্রগতিনী্ শিক্ষা” 
পত্বিকল্পন।। 


ডেক্রলি পদ্ধতি. রি 
(106০:015 180১০) 


,(05109 1090015 নামে এক গ্রগতিশীল ডাক্তার শিক্ষাবিদের মতানুষায়ী' 
যে শিক্ষা! দেওয়া হয় তাকে সামগ্রিকভাবে বল! হয় “ডেক্রলি পদ্ধতিঃ এবং যে» 
সব বিছালয় ডেক্রুলির মতাহুযায়ী পরিচালিত হয় তাদের বল! হয় “ডেক্রলি 
বিদ্যালয় | এই সব বিদ্যালয়ে জীবনযাপনের যাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা" 
লাভ করে। ডেক্রলি বিষ্ভালয়গুল্ির আদর্শ পরিবেশ হল প্রাকৃতিক পরিবেশ 
যেখানে শিক্ষার্থীর! গ্রাক্কৃতিক বস্তর নিবিড় সম্পর্কে এসে তাদের অনুধাবন 
করতে পারে। এই দিক থেকে শাস্তি নিকেতন বি্ালয়ের সঙ্গে' এই 
বিষ্ভালয়গুলির স্পষ্টতঃ কিছুটা মিল রয়েছে । এই বিগ্ভালয়গুলিতে শিক্ষার্থী- 
দেয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। ডেক্রলি 
বিদ্তালয়গুলিতে বালক-বালিকার1 যুক্তভাবে শিক্ষালাভ করে। ডেক্রুলি 
পদ্ধতি ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট গ্রপার লাভ করেছিল, যদিও ক্রসেলস্‌ 
মহয়েই প্রথম তার উত্তব হয়েছিল । 

শ্রেণীকক্ষে ডেক্রঙলি পদ্ধতিতে যেভাবে কাজ হয় তার সঙ্গে বর্তমান 
আমেরিকায় প্রচলিত *ওয়ার্কসপ, পদ্ধতির (“ভা ০:080)00 11660)00% ) 
যথেষ্ট মিল রয়েছে। ডেক্রলি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষগুলি বক্তার স্থল হিসাবে 
নজ্জিত থাকে না। কর্মক্ষেত্রের, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সঙ্গে 
এগুলির সঙ্জায় যথেষ্ট মিল দেখ! যায়। এখানে সমগ্র শ্রেণীকে বিভিন্ন উপ- 
যোগী দলে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক দলের উপর ভার থাকে কোন একটি 
বিশেষ সমস্যা বা বিষয়কে অনুসরণ করার । এই দলগুলি নিজ নিজ প্রচেষ্টায় 
সমস্ত] সমাধানে বা আলোচ্য বস্তর অহধাবনে অগ্রসর হয় এবং নিদিষ্ট সময়ে 
মধ্যে নিজ.নিজ কর্মের হিসাব পেশ করে শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকদের 
লায়নে। শিক্ষকদের উপদেশ অবশ্য শিক্ষার্থুর! সব সময়েই পেতে পারে। 
বিধরগ পেশ করার সময়ে শিক্ষার্থীর! সমালোচনার সম্মুখীন হয়, এবং কর্মে 
জ্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকলে পুনরায় কর্ষাট করতে ঘাধ্য হয়। বিবরণ পাঠের 
সম ছার উপযোগী যেকোন উপকরণ ব্যবহার করতে পারে বিবরণটিফে 


। (১1 


ডেক্রলি পদ্ধতি ৩৯৫ 


কুযোধ্য করবার জন্য । পরীক্ষার সবচেয়ে ভীতিগ্রদ বন্ত 'নদ্বরকে? (10818 ) 
এই ব্যবস্থায় গ্রয়োগ কর হয় না। বন্ততঃ এখানে গ্রতিযোগিতার স্থলে মহ- 
যোগিতা হ্রিরই চেষ্টা স্ধপ্রকারে করা হয়| 

এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের চরিত্রে বন 
মামাজিক গুণের উদ্ভব হয় যেমন, যুক্তভাবে কাজ করবার ক্ষমতা, সহানু- 
ভূতিবোধ, যৌথ দায়িত্ববোধ, সমাজ সচেতনতা, সামাজিক লমালোচন1 ভাল- 
ভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা: ইত্যাদি। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যতিগত ও সামাজিক 
দিকের সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন করে এই পদ্ধতি সত্যই নিজেকে একটি গ্রগতিগীল 
শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই ব্যবস্থায় অতি স্বাভাবিক ভাবেই 
্বাদীনতা ও নিয়মাহবতিতা। যুক্ত ভয়েছে এবং কাজ ও খেলা গৃথক অস্তিত্ব 
হারিয়েছে। 


ওয়ার্থ। পরিকল্পনা বা! সেবাগ্রাম, পদ্ধতি 
€ ৬/81:0178 9০1)275 ) 


ভারতবর্ষের সর্ধাংগীণ অবনতি রোধ করবার প্রচেষ্টায় গান্ধীছি অহ চেকার 
সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই 
চেষ্টার ফলেই ওয়ার্ধ। পরিকল্পনার জন্স হয়। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্মায় 
ভারতের বহু শিক্ষাবিদ সমবেত হয়েছিলেন গান্ধীজির শিক্ষাসন্বদ্ধীয় মত 
বশীর আলোচনার জন্ত । ওয়ার্ধার এই আলোচনা থেকেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনা 
ব! সেবাগ্রাম পদ্ধতি পূর্ণ রূপ লাভ করে।. 

ওয়ার্ধ! পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল ব্যাপক। ভারতবর্ষে একটি প্রকুৃতভাবে 
গণতান্ত্রিক, অহিংসাম্ত্রে দীক্ষিত সমাজ গঠনই হল তার চরম লক্ষ্য। তবে 
এই লক্ষ্যে উপনীত হুবার জন্ গান্ধীজী পূর্ণভাবে বিকশিত একটি শিক্ষার্থী 
সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে এ আকাজ্িত নৃতন সমাজ গছে 
উঠবে। 


এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার সর্বদিকে ব্যাপক পরিবর্তনের নিদেশ 
দেওয়। হয়েছে। এই স্তরের পাঠক্রমের কেন্রুস্থলে একটি হাতের কাজকে 
বলান হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করে সমস্ত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করসে 
বল! হয়েছে। পরে অবশ্য এবিষয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যে সব 
প্রয়োজনীয় বিবয়বস্তকে হাতের কাছের সঙ্গে যুক্ত করে শেখান সম্ভব নয় 
সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে 
শেখানর নির্দেশ পরে দেওয়1 হয়েছে । ফলে পাঠক্রমের কেন্ত্রে এখন হাতের 
কাছের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও লামাজিক পরিবেশও স্থান পেয়েছে। 

পদ্ধতি সবন্ধেও পরিবর্তনের নির্দেশ এই পদ্ধতিতে কম ব্যাপক নয়। 
প্রথমতঃ) সমস্ত বিষয়বস্তকে সম্পৃক্ত করে শেখাবার কথা বল! হয়েছে। 
ছিতীরতঃ, বল! হয়েছে সমস্ত কিছুকে বাস্তব অবস্থা (পরিবেশ) ও হাতের 
কাজের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দিতে । এই ছুটি নির্দেশের মাধ্যমে সমগ্র 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের হুচনা হয়েছে । হাতের কাছের 
সঙ্গে মাথার কা যুক্ত হয়েছে, জানের অবিভান্ব্যত] শ্বীকুত হয়েছে এবং মানব 


ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা ফেকাগ্রাম পদ্ধতি ও 


কযাকিস্রে্ ভুসধহত 'বিকাশ সম্ভব হয়েছে এই পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষে 

৭-১৪ বৎসর পর্যন্ত. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 
ভবে তদ্মৌস্তন দেশের অবস্থার কথা বিচাত্র করে শিক্গপকে' প্রথমে াবলম্বী 
করবার নির্দেশ দেওয়। হয়েছিল (উৎপন্ন প্রয়োজনীয় বন্তর বিক্রয়ের মাধ্যমে)। 
এই পরিকল্পনায় াতৃভাষাকে একমাত্র মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবার কথা 
বল! হয়েছে এবং সামাজিকতা ৬ সহযোগিতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুদ্ধ 
প্রধান করা হয়েছে । হাতের কফাজকেও বৈজানিক দুটি দিয়ে অনুসরণ করবার 
নির্দেশ এই পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে। 


এই পরিকল্পনার সমালোচনায় নিয়মত মন্তব্যগুলি কর] হয়েছে। 

(১) শিশুর শ্রমের উপর শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি নির্ভর করা উচিত, 
নয়। 

(২) প্রচলিত বাজাবের উপযোগী পণ্য উৎপাদন শিশুদের উচিত 
নয | 
(৩) প্রধানত: একটি হাতের, কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান ঠিক নয় । 

(৪) অল্পবয়সের শিশুদের অত আগে থেকেই বিশেষ শিক্ষা দান করা 
উচিত নয়। | 

(৫) আত্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষ1 এই ব্যবস্থায় অনাদৃত হয়েছে । 

(৬) দৈহিক শিক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। 

(*) হাতের কাজকে উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্্রপাতির সাহাধ্যে চালিত 
ন করলে সামাজিক অবনতি ঘটবে । 

সমালোচন। সত্বেও এই পঞ্থতির অনেক গুণও আছে এবং সেগুলিত' 
সরন্ঠই এই পদ্ধতিকে কিছুটা! পরিবতিত করে ভারতবর্ষে গ্রহণ কর! হয়েছে | 
এই পদ্ধতির নিয়মত কয়েকটি সৎগুণ রয়েছে ঃ | 

(১) এই পদ্ধতি মহৎ লক্ষ্যের দ্বারা গ্রণোদিত'। 

(২) এই পদ্ধতিতে বাইরের সামাজিক জীবনের সঙ্গে বিষ্যালয়-্ীবনের, 
সম্পর্কমস্থাপন করা হয়েছে। 


(৩) ঠ্দহিক ও মানসিক কাজের মধ্যে সংধোগ স্থাপন কয়ে এই 
পদ্ধতিতে দুইকেই উন্লত কর] হয়েছে । 


৩7৮ | উন্নত শিক্ষাতত্ব '' :;.;. 

(৪) এই পন্ধতিতে শিশুমনস্তত্বের বাবহার ফা রা কেননা এটি 
কর্মনির্ভর় |: 

(৫) শিশুর ব্যক্তিত্বের সামাজিক ও নৈতিক কের রত উন্নতি 
'সপ্তাবন1 এই পদ্ধতিতে রয়েছে। 

(৬) অনাদৃত মাতৃভাষার দিকে এই পদ্ধতিতে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া 
হয়েছে। | 

(*) মাডৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান মনভ্ততবসশ্মত। 

(৮) সর্বাংগীণ উন্নতি লাধনের প্রয়াসী বলে পদ্ধতিটি ব্যক্তি ও সমাজের 
প্রয়োজন মেটাতে নমর্থ। 

পেবাগ্রাম বা বেিক পদ্ধতিতে পাঠক্রম নিয়মত এবং এই পাঠক্রম 
থেকেই তার স্বরূপ অনেকট] উদ্ঘাটিত হয়। 

৷ (১) মৌল কারুশিল্প-এই কয়টির মধ্যে একটি £ (ক) হৃতাকাট! এবং 

বোনা, (খ) ছুতারের কাজ, (গ) ফল এবং শজীর বাগান করা, (ঘ) কষিকাধ 
(ঙ) চামড়ার কাজ, (5) স্থানীয় ও ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপু্ 
কোন শিক্ষাগ্রদ কাজ। 

(২) তুলার কাজ (বোন এবং তুল! প্রস্তুত কর!) সম্বন্ধে ন্যুনতম 
'জান। 

(৩) যাতৃভাযা। 

(৪) গণিত। 

(8) সমাজবিষ্ঠা (ভারতবর্ষের সংঙ্ষিধ ইতিহাস। সামাজিক ও 
ভৌগোলিক পরিবেশ, নাগরিক জীবনের জস্ গ্রস্তুতি )। 
। ; (৬) লাধারণ বিজ্ঞান। 

(৭) সঙ্গীত ও অন্কন। , 

(৮) হিদুস্থানী (উর্দু ও দেবনাগরী হরফে) 


শিক্ষণ ও পাঠটীকা প্রণয়ন 


বর্তমান যুগ হল পরিকল্পনার যুগ। আজকের মাজষ বুঝতে পেরেছে যে, 
কোন বিষয়েই বিনা পূর্ব-পরিকল্পনায় অগ্রসর হতে নেই, কেননা পুর্ব পরিবন্ীন। 
না থাকলে কোন করেই পূর্ণ সিছ্িলাভ সম্ভব হয় না। তাই সর্বদিকেই এগন 
পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষণ একটি গুরুতপূর্ণ কাজ। শ্বভাবতঃই 
এখানেও পরিকল্পনার গ্রসার হয়েছে। শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিশেষ 
প্রয়োজন হয়েছে আরও এই কারণে যে, কিছুকাল ধরে অনুভূত হয়েছে যে, 
শিক্ষণ কার্ধে শুধু বিষয়ের জ্ঞান থাকলেই চলবে না, শিশুর মন ও শিখন 
প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা৪ বিশেষভাবে দরকার | মূলতঃ সমাজ ও শিক্ষা- 
দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্যই শিক্ষণ সবন্ধে এই পরিবতিত দৃষটিভঙলির 
উন্তব হয়েছে। নৃতন দৃষ্টিভঙ্গিটি আর কিছুই নয় গণতান্ত্রিক দৃিভ্গি, যে 
দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্বভাবত:ই শিশুর উপর খুব জোর পড়েছে। গণতান্ত্রিক দৃঠিভঙ্গি 
সম্বন্ধে গ্রচুর আলোচন] এই পুস্তকে পূর্বেই কর! হয়েছে সেইজগ্ক এখানে আর 
তার বিস্তারিত আলোচন1 করা হল ন1। 


শিক্ষণে সার্থকতা লাভ করতে গেলে তিন প্রকারের পরিকল্পনার প্রয়োজন 
হয়। বৎসরের কাজের পূর্বেই এক প্রকারের পরিকল্পনার গ্রয়োজন হুয়। 
এই পরিকল্পনায় উপকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা কর! হয়। দ্বিতীয় প্রকারের 
পরিকল্পনায় পূর্ণ পাঠক্রম নন্বদ্ধে চিন্তা করা হয়। তৃতীয় প্রকারের পরিবন্লানায 
দৈনন্দিন শিক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় শেষোক্ত পরিকল্পানাকেই বল! হয় পাঠ” 
পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনায় যে লিখিত বিবরণটি প্রস্তুত কর! হয় তাকেই 
বল! হয় পাঠটীক! (168802. 170688 )। 


শিক্ষণ নানাভাবে অগ্রসর হতে পারে তাই পাঠটাকাও নানাপ্রকারের 
হতে পারে। তবে আমাদের দেশে এখনও শিক্ষাবিদ হার্বাট ও তার শিশ্ুগণ- 
কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি অন্ুসারেই মাধ্যমিক ভরের শিক্ষণ প্রচলিত থাকার 
এখানে প্রধানতঃ সেই পদ্ধতি অনুসারে রচিত পাঠটীকারই আলোচনা 
নিবন্ধ হল।.. ০ | 
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যে কোন পদ্ধতি অন্থদারে রচিত পাঠপরিকল্পনার দ্বারাই কয়েকটি কাধ 
সিদ্ধ হয়। সেই কার্ধগুলি হল £ 

(১) শিক্ষণ নিদিষ্ট উদ্দেস্তের দ্বারা'চালিত হয়। ফলে সিদ্ধিলাভ সহজ 
হয়| 

৫] শিক্ষকের শিক্ষণ সুসংহত ও স্থনিয়স্ত্রিত হয় | এলোমেলোভাকে 
পড়ানর অবসান হয়। | 
(৩) পূর্ব হতেই এর দ্বার বিভিন্ন কৌশল ও উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তা 
'করা যায় এবং সম্পঞ্কিত ব্যবস্থাও করা যায়। 

(৪8) বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পরিকল্পন।1 শিক্ষণ-ত্রিয়ায় 
ধারাবাহিকতা আনে । 

(৫) বিষয়বন্ত ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সজনমূলক পূর্বচিন্তাও সম্ভব হয়। 

(৬) পূর্ব-পরিকল্পনার ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সার্থকভাবে উদ্দীপিত 
হয় এবং শিখন আনন্দ প্রদ হয়। 

:(*) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাসের বুদ্ধি হয়। (এই আত্মবিশ্বাস শিক্ষণে 

'নার্থকতার অন্ত বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । নৃতন শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই 
পরিকল্পনার প্রয়োজন ত্বভাবতই অত্যধিক )। . 

যে-কোন প্রকারের পাঠপরিকল্পনায় সার্থকতা লাভ করতে হলে কতকগুলি 
স্থছার প্রয়োজন হয় । নিয়ে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তর উল্লেখ কর] হল £ 

(১) শিক্ষার উদ্দেস্টসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষকের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান থাকা 
অযন্োজন | 

(২) আলোচ্য বিষয়বস্তু ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ জান থাকাও 
শ্রয়োজন। | | 
| (৩) শিশুর মন ও শিখন-প্রণালীর জ্ঞানও অপরিহার্য। 

(৪) শিশুর প্রতি দরদ ও তাকে যত্বের সঙ্গে অনুধাবন করবার মত 
মনোভাব খাকা প্রয়োজন । 


্‌ ৫) শিক্ষণসন্বন্ধী় পদ্ধতি ও কৌশল সন্বদ্ধে ব্যাপক ও গভীর জান 
খা প্রয়োজন । |] 


০) শিশুষের সরি বছর সম্বন্ধে বে নিশেষ জানও অপরিহার্ঘ | . 
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(৭) শিশুদের অজিত জ্ঞান, নৈপুণ্য ও মনোভাবের সঙ্গে সার্থক পরিটয় 
প্রয়োজন । 

যে কোন প্রকারের উত্তম পাঠাকার কয়েকটি জক্ষণ থাকে । নিয়ে 
সেগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হল £ 

(৯) উত্তম পাঠটাক স্বভাবতঃই লিখিত হয় । 

(২) উত্তম পাঠটাকায় উদ্দেশ্তা সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টত থাকে না। 
সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্ের সুস্পষ্ট নিরেশ থাকে । 

(৩) উত্তম পরিকল্পনায় শিখনের পর্যায়গুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা 
অগ্রসর হয়। 

(৪) শিশুর আগ্রহ উদ্দীপনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কর] হয় । 

(৫) শিক্ষার্থীদের অতীতের অভিজ্ঞতার ব্যবহার কর? হয় । 

(৬) পূর্বের ও পরের পাঠটাকাবর সঙ্গে সংযোগ রাখা হয়। 

(৭) বিষয়বস্তু, উপকরণ, পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদির প্রয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট 
নির্দেশ থাকে । 

(৮) শিক্ষার্থীদের কার্ধাবলীর পূর্ণ হিসাব থাকে। 

(৯) যে সব প্রশ্ন ছাত্রদের জিজ্ঞাস! কর] হবে সেই সব প্রশ্নের যথাসম্ভব 
পূর্বাভান দেওয়া থাকে । | 

(১০) পাঠ্যবস্তর সারাংশ ও গুহের কাজের নির্দেশ থাকে। 

(১১) পাঠের সার্থকতা পরীক্ষার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা থাকে | 

(১২) সময়, শ্রেণী, ছাত্রদের গড় বয়স, বিষয়বন্ত ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ 
উল্লেখ থাকে । 

(১৩) পরিকঞ্জনার শেষে আত্ম-সমালোচনার ব্যবস্থা থাকে। 

আমরা দেখেছি উপরে পাঠটীকা সম্বন্ধে ( তার বিভিন্ন কার্য, সার্থকতার 
জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও সার্থকত1| বিচার সম্বন্ধে) যে সব কথা ধলা হয়েছে 
সেগুলি শ্রেণীকক্ষে প্রযোজ্য সর্বপ্রকার পাঠ্যক্রমের পক্ষেই উপযোগী । নিলে 
এখন আমরা হার্বার্টীয় পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যাবলী সহ্বদ্ধে কিছু আলোচন। 


করব । 
হার্ধার্ট মনে করতেন যে, সমস্ত প্রকারের শিখন একই ভাবে একই সর". 


ক্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, কেননা তীর ধারণা ছিল যে, সমস্ত শিখলের ই 
ই | 


৪৩২ | উন্নত শিক্ষাতত্ব 


মূল কথা হল নৃতন ভাবরাজি (10888) আয়ভীকরণ এবং ভাবের আয়ভীকরণ 
একইভাবে একই পর্ধায়-ক্রমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়| 

হার্বার্টের মতে ভাবের আয়তীকরণ স্পষ্টতা ( 6198:07658) ), অনুসঙ্গ 
(89800196100 ), তন্ত্র ( ৪986০00, ) ও পদ্ধতি (400928০0১) এই কয়টি 
স্তরের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। | 

হার্ষার্ট-শিষ্যর। এই চারটি স্তরের কোনটিকে ভাগ করে এবং কোনটির নাম 
পরিবতন করে পাঁচটি স্তরের নির্দেশ দিয়েছেন । সেই পাঁচটি স্তরের নাম 
হল--আয়োজন (7908218600১), উপস্থাপন ( 40798976810) ), তুলন। 
ও বিমূর্তন (90200811801) ও 80865০৮1০০১ ), সামান্তীকরণ ( 90928]- 
1896101)?) ও অভিযোজন (200110%6107+) | পরে এই পাচটি স্তরকে সংক্ষেপ 
করে তিনটি স্তরে ব্পাস্তরিত কর! হয়েছে। স্তর তিনটির নাম হলঃ: (১) 
আয়োজন (40790978650) )১ (২) উপস্থাপন (10:5591)6%8107), ) ও 
অভিযোদ্দন (80011095101 )। বর্তমানে আয়োজন স্তরে শিশুর সংশ্লিষ্ট পুর্ব 
অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোল হয় ( উদ্দেশ্ট-_আগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং 
নৃতন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা সহজ হবে); দ্বিতীয় স্তরে নৃতন বিষয়বস্তকে 
উপস্থাপিত কর] হয়; এবং তৃতীয় স্তরে পাঠদানের সার্থকতা বিচার করা হয়। 
এই বিচার নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমেই জষ্ুভাবে সম্ভব হয় বলে এই 
করের নাম হল “অভিযোজন” । 

হার্বা্টীয় পাঠপরিকল্পনার প্রশ্নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তবে বিভিন্ন 
স্তরে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ের প্রয়োগ করা হয়। প্রথম শুরে প্রয়োগ করা 
হয় প্রস্তৃতিমূলক প্রশ্ননিচয়-ষেগুলির সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা! করা হয় ও 
তাকে পুনকুজ্জধীবিত করে তোল। হয়। দ্বিতীয় স্তরে প্রয়োগ করা হয় 
বিকাশমূলক ( 095০1০9728068)) ) প্রশ্ননিচয় যেগুলির সাহায্যে নৃতন 
অভিজ্ঞতার পরিবেশন ও আতভীকরণ সহজ হয়। তৃতীয় স্তরে প্রয়োগ 
করা হয় পরীক্ষামূলক প্রশ্ননিচয় যেগুলির সাহায্যে নবলন্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা 
কর? হয়। | | 

পাঠটাক। প্রণয়নের সময়ে সাধারণতঃ পরপর এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ 
ছয় । ' + ৃ 

.. (১) প্রথমে পাঠটীকার মর্ঘদেশে তারিখ, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেমী, ছাত্র- 
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সংখ্যা, ছাত্রদের গড় বয়স, নিদিষ্ট সময়, শিক্ষকের নাম, ও পাঠ্যবন্ত সে 
তথ্য দেওয়া হয়। (পাঠ্যবস্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য ডান দিকে ও অন্যান 
তথ্যগুলি বাদিকে লিখিত হয় )। 

(২) তারপর পাঠের উদ্দেস্তট লিপিবদ্ধ হয়। যেহেতু পাঠ হল 
মোটামুটি তিন প্রকারের (জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমুলক ও সহা নুদভূতি- 
মূলক ) সেইহেতু উদ্দেশ্তও হয় তিন প্রকারের | জ্ঞানমূলক পাঠে উদ্দেশ হল 
জ্ঞানার্জন, টনপুণ্যমুলক পাঠের উদ্দেশ্য হল টনপুণ্য অর্জন এবং রসাহুভূতিমূলক 
পাঠের উদ্দেস্ত হল রসাহভূতি ও উপভোগ । জ্ঞানমূলক পাঠের প্রয়োজন 
হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে, কেমন? এই বিষয়গুলিতে 
জঞানার্জনই হল মূল কথা। নৈপুণ্যমূলক পাঠের প্রয়োজন হয়, গণিত, অঙ্কন 
ইত্যাদি বিষয়ে, কেনন| এই সব বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কর্ধে দক্ষতা অর্জনই 
হল মৃল কথা। বিদ্যালয়ে রসামুভৃতিমূলক পাঠের প্রয়োজন হয় গ্রধানতঃ 
সাহিত্যপাঠের বেলায়, কেননা এই ক্ষেত্রে রসান্তভূতি ও উপভোগই হল 
মূল কথা। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন পাঠই শুধু জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমূলক বা 
রসান্ভূতিমূলক হতে পারে না, কারণ প্রত্যেক বিষয়েই জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্য অর্জন 
ও রপাশ্ভূতির অবকাশ থাকে । তবুও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পাঠকে জান" 
মূলক, নৈপুণ্যমূলক বা রসাচুভূতিমূলক পাঠ বলা হয় এই কারণে যে, 
এসব শ্রেণীর পাঠে জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্যলাভ বা রসাহুভৃতির প্রাধাগ্থ থাকে । 

(৩) এইবার প্রযোজ্য উপকরণসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়। (নান! 
প্রকারের উপকরণের সাহায্যে পাঠকে সার্থকতা দান করার প্রয়োজন হয়|) 

(৪) এই সময়ে আয়োজন স্তরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়। 

(৫) এইবার পাঠঘোষণা কর] হয়। (শিক্ষক ছাত্রদের দিনের পাঠ 
সম্বন্ধে অবহিত করবেন এবং পাঠের লক্ষ্যসমূহেরও কিছু ইঙ্গিত দেবেন 1) 

(৬) এর পরে উপস্থাপন স্তরের পূর্ণ বিবরণ দেওয়1 হয় । 

(৭) তার পরে অভিযোজন স্তরের বিবরণ দেওয়] হয়। 

(৮) সর্বশেষে গৃহকার্ধের নির্দেশ থাকে । 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, জ্ঞানমূলক ও নৈপুপ্যমুলক পাঠে উপস্থাপনের : 
অংশকে দুটি অংশে ভাগ করতে হয়--বিধয় (900690৮%) ও পদ্ধতিতে 


৪০৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(%088০+ )1 বিয়য় অংশে পাঠ্যবস্তর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয় এবং 
পদ্ধতি অংশে উপযোগী প্রশ্ন, উপকরণের ব্যবহার, ছাত্রদের কর্ম ইত্যাদির 
উল্লেখ করতে হয়। রসাম্ৃভূতিমূলক পাঠে এই রকম বিভাগের কোন 
'প্রয়োজন নেই, কেননা সংঙ্গিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে রসাস্কৃভূতির উদ্লেক সম্ভব 
নয়। | 

হার্ধাটীয় পাঠপরিকল্পনার বহু সমালোচন হয়েছে। সমালোচনাগুলি 
অনেকাংশেই সত্য । নিয়ে প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলির উল্লেখ কর! 
গেল । 

(১) আগ্রহের সৃষ্ট শুধু পূর্বজানের উদ্রেকেই হয় না। 

(২) শিক্ষা! সর্বত্র একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এ ধারণা ভুল । 

(৩) শুধু, এমনকি গ্রধানত:. জ্ঞানসঞ্চয় সমস্ত প্রকার শিখনের লক্ষ্য নয় 
এবং সমস্ত প্রকার শিখনে ঘটে ন|। 

(৪) শিক্ষকের কার্ধের অপেক্ষা শিশুর কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দান করা 
উচিত। 

(৫) ব্যক্তিগত বৈষম্যের যথাযোগ্য স্থান থাক উচিত । 

(৬) শিক্ষণ পন্ধতি নির্ণয়ে শিখনপন্ধতি, শিক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি ও 
সামর্থ্য, পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য এই সব কিছুর দিকেই 
লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধু শিশুদের সাধারণ শ্িখন-পদ্ধতির উপর গুরুত্ব 
দিলেই হবে না। 

(*) নিছক জ্ঞানার্জনও সর্বক্ষেত্ে একই ভাবে-সংঘটিত হয় না। 

(৮) হার্ধার্টের পন্দিকল্পনায় শিশুর স্বাধীনতা আসলে মোটেই স্বীকার কর 
হয় না। 

সমালোচনার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখ' যাবে যে, হার্বার্টের পাঠপরিকষ্রন। 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কারুর দিক দিয়েই মূলতঃ স্জনমূলক নয়। সুতরাং প্রকৃত 
গণতাস্িক শিক্ষায় তার স্থান থাকতে পারে না। 


পরিশিষ্ট 


০ স্ক ০2 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১--১৯৪১) 
[২9119019189] 82016 


আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের 
সবশ্রেষ্ঠ গ্রতিভাধর । তার বনুমুখী প্রতিভার সঙ্গে একমাত্র ইয়োরোণীয় 
নবজাগরণের অন্যতম নেতা লিওনার্ডো দা ভিঞ্ ও আধুনিক জার্মানীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গ)য়তের তুলনা] করা চলে। সত্য কথা বলতে কি, প্রতিভার 
বহুমুখীনতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই দুইজন অসামান্য গ্রাতিভাধর ব্যক্তিকে- 
ও পশ্চাতে ফেলে গেছেন । তিনি একই সঙ্গে ছিলেন মহান্‌ কবি ও সংগীতত- 
কান, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্‌, সমাজতাত্বিক, জাতীয় নেতা, ধমীয় নেতা, নাট্য- 
কার, অভিনেতা, ওপন্তাপিক, ছোটগল্প লেখক ইত্যাদি। তবে মৃলতঃ 
তিনি ছিলেন কবি ও শিল্পী এবং তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার উপর 
সুমহান কবি ও শিল্পীর ছাপ সুস্পষ্ট । এই কারণে তার শিক্ষাতত্ব ও ক্রিয়ার 
উপরেও কবিসত্বার প্রভাব অবিসম্কাদ্দিত। সত্যই মানবশিশুর সৌন্দ্যোধের 
উন্মেষের জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তার মত মহান কবি প্রতিভার 
কাছ থেকেই পাওয়] যেতে পারে, অন্তের দ্বার] তা সম্ভব নয় | | 

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক অর্থে ভারতীয় জাতিরই শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু সঙ্কীণ 
'অর্থেও তিনি অনেকদিন শিক্ষকতা করেছেন। বস্ততঃ তার শিক্ষা তত্ব স্থুউচ্চ কবি- 
কগ্পনার স্বাক্ষর বহন করলেও অনেকাংশে ত৷ বাস্তব অভিজ্ঞতার উপ নির্ত- 
শীল ছিল এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রতিও তার মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে। 

স্থদীর্ঘ জীবন ধরেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে তার মত গ্রকাশ করেছেন । 
তাই তার শিক্ষাতত্বের সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে তার বহু লেখা ও বক্তৃতার 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে এই দীর্ঘ প্রয়াস সার্থক হয় এই কারণে যে, 
শেষে এমন একটি শিক্ষাতত্তবের সঙ্গে পরিচয় মেলে যার তুলন। আনে দি 
থেকে নেই বল্লেই চলে এবং এই কারণে বিখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ ফিগুলে 
অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গেই বলেছিলেন £ 


৪০৬ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


“আমাদের ঘুগে দুজন মহামানব আছেন--পশ্চিম জগতে দীন ভিউই ও 
প্রাচ্য জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | এই ছুজনের প্রজ্ঞা সর্বসাধারণের চিত্বভূমিকেই 
শুধু উদ্ভাসিত করে নি, শিশুদের স্তরেও তা নেমে এসেছে ।” 

আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিক জন্‌ ডিউইর সঙ্গে এই তুলন। সত্যই 
সার্থক। বস্ততঃ হ্জনশীলতা ও- অভিনবত্তের দিক থেকে এই দুইজনের 
শিক্ষাতত্বের সমকক্ষ শিক্ষাতত্ব বর্তমান জগতে দেখা যায় নি। 

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে মানব-সমাজের বেঁচে থাকার একটি প্রধান উপকরণ 
বঙ্লে মনে করতেন। তাঁর মতে মানব-সমাজকে বাচতে হলে ছুটি বস্তর 
সাহায্য প্রধানত নিতে হয়, একটি হল শিক্ষা এবং অন্যটি হল খাগ্য। 
শিক্ষার পরিধিতে তিনি অবশ্য সর্বশ্রেণীর লোককেই আনতে চেয়েছেন, 
ফেনন পর্বপাধারণের শিক্ষা না হলে কোন সমাজ প্রগতির পথে কখনও 
এগোতে পারে নাঁ। শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ একটি ত্বাভাবিক ও প্রাণবস্ত 
প্রক্রিয়া বলেই মনে করতেন এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আনন্দই শিক্ষার 
প্রাথ এবং আনন্দের মধ্য দিয়েই শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ ঘটে । এই আনন্দময় 
শিক্ষার প্রধান বাহন হিসাবে তিনি মাতৃভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ 
করতেন । অবমানিত মাতৃভাষার ছুঃখে দুঃখী রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে 
মাতৃভাষার সার্থক “রসায়নের? উল্লেখ করেছেন। 

শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দময় ও স্বাধীনতানির্ভর প্রক্রিয়া বলে মনে 
করতেন এবং তাই তার পূর্ণ বিকাশের জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত 
গ্বাধীনতার উপব বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আভ্যন্তরীণ শ্বাধীনতা বলতে তিনি 
মানুষের সর্বশক্তির পূর্ণ বিকাশকে বুঝিয়েছেন এবং বাইরের স্বাধীনতা বঙ্গতে 
বিশ্বের সব-কিছুর সঙ্গে পূর্ণাদ যোগসাধনকে বুঝিয়েছেন । বল বাহুল্য, 
এই আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও বহিরাগত স্বাধীনতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, 
কেননা, মানুষের সর্বশক্তির বিকাশ বিশ্বের রে পূর্ণ যোগসাধন ভিন্ন সম্ভব 
নয়, আবার' বিশ্বের সঙ্গে সার্থক যোগসাধন আস্তর শক্কিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ 
ব্যতীত সম্ভব নয়। জ্দুতরাং বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার গ্রককতি- 
সম্বন্ধীয় ধারণ! ছিল মূলতঃ ধর্মীয়, কেননা তীর মতে মানুষের বিকাশের চরম 
পরিগতি হুল বিশ্বের লঙ্গে  পূর্ণাজ যোগসাধন । 

শিক্ষা লক্ষ্যের যথেষ্ট আভাস আমর1 এখনই পেলাম । ব্যক্তি ও সমাজের 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৪৪৭ 


পুর্ণ বিকাশই$ রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য । হ্বভাবতঃ এই পুর্ণ বিকাশের 
ধারণার মধ্যে জীবনের প্রধান প্রধান সর্ধ দ্বিকেরই স্থান ঝয়েছে এবং. 


এই বিকাশের শেষ পরিণতি হল বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রন্কতির সজে পূর্ণাঙ্গ 
মিলন । 


। 


রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যোগ্য পরিবেশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন । 
'লোকালয়ের কোলাহল ও আবিলতা৷ থেকে দুরে, সুন্দর ও শান্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশে তিনি বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । তবে তিনি 
বিচ্যালয়কে সমাজসংযোগহীন মঠে পরিণত করতে চান নি। বিদ্যালয়ের সুন্দর 
আভ্যন্তরীণ সমাজ-জীবনের সঙ্গে বাইরের সমাজের গভীর ও প্রাণময় যোগের 
কথ! তিনি স্ুস্পষ্টভাবেই বলেছেন । বস্ততঃ, সমাজের সঙ্গে (প্রকৃতির সঙে 
তত? বটেই ) গভীর যোগসাধনের জন্কই তিনি মনে হয় লোকালয় থেকে দুরে, 
শান্ত পরিবেশে, শিশু-মনের বিকাশের কল্পন1 ও পরিকল্পনা করেছিলেন । 


শিশুর সর্বাঙজীণ বিকাশের লক্ষ্যকে সার্থক করে তোলবার জন্ত রবীন্দ্রনাথ 
শ্বভাবতঃই বন্মুখী ও বিচিত্র কর্মসমন্থিত এক পাঠক্রমের পরিকল্পন] করে- 
ছিলেন । জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, কারুকার্য, নৃত্যগীতবাছ্য, নাটক অভিনয়, শিল্পকর্ম, 
পল্লী-হিতলাধন ইত্যাদি বহু গ্রকারের কর্ধেরই স্থান এই পাঠক্রমে রয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিকাশের জন্ রয়েছে ব্রহ্মচর্ধ ও সংযমের মাধ্যমে বিশ্বের 
সঙ্গে সার্থক মিলন প্রচেষ্টার নির্দেশ । 


পদ্ধতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কলাকৌশল অপেক্ষা শিক্ষকের ভূমিকার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দ্িতেন। তার মতে শিক্ষার মত প্রাণপূর্ণ প্রক্রিয়া এক প্রাণ 
থেকে অন্ত প্রাণে প্রবাহ সঞ্চারের মাধ্যমেই সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি 
মনে করতেন যে, “গুরু-শিস্তের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার” মধ্য দিয়েই শিক্ষা 
সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। হ্বাধীনতা ও আনন্দের পুজারী 
রবীন্দ্রনাথ প্রাণহীন ধরা-বাধা পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিলেন। 
তবে তিনি শিশুমনভ্ূত্বনির্ভর শিল্পগুণসম্পর পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন 
না। 

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতা সাষ্টির ব্যাপারে রবী্রনাথ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
উপর মিলিত দায়িত্ব গ্তত্ভ করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষার্থীকে 
বিভিন্ন ব্রত উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাগ্রহণের যোগ্য হয়ে উঠতে হযে 


৪০৮ উন্নত শিক্ষাতপ্ত 


এবং শিক্ষককেও চারিত্রিক মহত্ব অর্জন করতে হবে এবং তবেই সার্থকভাবে 
বিগ্ভালয়ে উপযোগী শৃঙ্ঘলা ও নিয়মান্গবতিতার উদ্ভব হবে। শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী ব্রতগুলির নামগুলি হল ব্রক্ষমচর্যব্রত, সত্যব্রত, অভয়ব্রত, মঙ্গলতব্রত, 
পুণ্যব্রত ও শ্বদেশব্রত । 

রবীন্দ্রনাথ নীতিশিক্ষার জন্য উপদেশ দানের উপর বিশেষ মূল্য 0৭ নি। 
তার মতে নৈতিক জীবন-যাপনের মধ্য দিয়েই সার্থকভাবে নীতিশিক্ষা 
লাভ হয়। ক্রন্মচ্ধ ও সংযমনির্ভর আচরণের মধ্য দিয়েই গ্ররুত নৈতিক 
শিক্ষা ছাত্ররা] লাভ করে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধারণা । অবশ্ত নীতিশিক্ষার 
জন্ত তিনি শিল্প ৪ সাহিত্যের যা কিছু সুন্দর ও শ্রেঠ তার সঙ্গেও শিশুর পরিচয় 
সাধিত করতে চেয়েছিলেন । তিনি বলতেন যে, উী রূপ পরিচয় সাধনের 
মাধ্যমেই শিশুর] “সংস্কতিবান? হয়ে উঠে । স্তরাং নৈতিক চিত্র গঠনের 
একটি দিক হল সংস্কৃতিবান্‌ হয়ে ওঠা। 

ধর্মশিক্ষার জন্ রবীন্দ্রনাথ শিশুর ত্বভাবজ ধর্নবোধের উপর খুব বেশী 
নির্ভর করেছেন। তার যতে প্রত্যেকটি সুন্থ মানব-শিশুর মনে ধর্মবোধ 
শ্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত থাকে এবং এই ধর্মবোধ হল “ভূম1” বা অথণ্ডের 
প্রতি আকর্ষণ। শিক্ষার কাজ হল শিশুর এই স্বাভাবিক ধর্মবোধকে বিশ্ব 
প্রকৃতির সৌন্দর্ধের সংস্পর্শে ও প্রেমপুর্ণ ্বার্থলেশহীন মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠানের 
মধা দিয়ে ফুটিয়ে তোল] | 

উপরেন্ এই অতি সীমিত আলোচনার মধ্য দিয়ে মহান্‌ শিক্ষাদশনিক 
ও মহান্‌ কবি-শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্বের পরিচয় খুব অল্পই দান 
কর! হল। তথাপি তার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও মহত্ব হুপরিস্ফুট। সত্যই 
শিক্ষাক্রিয়ার এইরূপ মনস্তত্মূলক, মানবতাভিত্তিক, স্থ-উচ্চ দর্শনালোকিত 
ও করিতবপূর্ণ রূপাঙ্কন শিক্ষাঁতত্বের ইতিহাসে আর দেখা যার নি। বিশেষ 
করে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব ভাম্বর হয়ে উঠেছে মানুষের মহত্বম আদর্শ গুলিকে 
[ সত্য, শিব, সুন্দর ইত্যা্দিকে ) শিক্ষা ক্রিয়ার সর্ব বিষয়ের আলোচনার সময়ে 
নিরলস নিষ্ঠার সঙ্গে মনে রাখার জন্য । “নিরবধি কাল' ও “বিপুল। পৃথী” বহু 
শিক্ষাতত্বের ধারক ও বাহক হবে, তবুও এ কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা 
, সায় যে, যেখানেই মান্ধুষের বিকাশ সুস্থ পথে অগ্রসর হবে সেখানেই কবি-গুরুর 
শিক্ষাতত্বের গ্রদীপ্ত শালোক অপরিহার্থ হয়ে উঠবে । 


পরিশিষ্ট (খ) 
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আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা মোহনধাস করমটাদ গান্ধী 
আধুনিক ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিকও ছিলেন । তবে তার সমস্ত 
প্রকার চিস্তা ও কর্মের পশ্চাতে প্রেরণা ছিল একই এবং সে প্রেরধ। ছিল ধর্মীয়। 
এক স্থমহান্‌ আধ্যাত্মিক প্রেরণার ভ্বার1 উদ্ধদ্ধ হয়েই ভিনি রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাঞ্জিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, 
স্বতরাং তার এই সব ক্ষেত্রের প্রয়াস পরম্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত 
এবং পরস্পরের উপর প্রচুর আলোকপাত করে। 

রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীজীও শুধু মাত্র শিক্ষাতাত্বিক ছিলেন না। একই 
ভাবে তিনিও শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন 
এবং নেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল ও নিজ জীবনের বহু বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞত1 ও 
গভীরতম অনুভূতির আলোকেই তিনি তার শিক্ষাতত্বের রূপ নির্ধা্ণ' 
করেছিলেন । 

গান্ধীজীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণ মহুম্তত্বের অধিকারী 
সভ্যের দ্বার পূর্ণ আদর্শ সমাজ হৃষ্টি। ম্বভাবতঃই তিনি ব্যক্তির, সর্বদিকের 
স্থযম বিকাশ চেয়েছিলেন । তবে, তার মতে, আধ্যাত্মিক বিকাশই হল 
সমস্ত প্রকার বিকাশের চরম পরিণতি । গান্ধীজীর ধারণায় আদর্শ সমাজ 
হল সেই সমাজ যা হল সত্যনির্ভর, অহিংস, এবং সাম্যনীতি ও 
সহযোগিতাভিত্তিক। 

শিক্ষাক্রিয়া হল, গান্ধীজীর মতে, প্রধানতঃ একটি সামাঙ্দিক কর্স, যা 
প্রেমপূর্ণ ঘহযোগিতাভিত্তিক কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধনে 
প্রয়ালী। তবে শিক্ষাগ্রক্রিয়ার এই ধারণায় ব্যক্তির দিকও বাদ যায়নি, 
কেননা! ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমেই গান্ধীজী সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকা 
চেয়েছিলেন । | 

গাত্ীজী প্রধানতঃ বাল্য ও কৈশোরের প্রথমাংশের জন্তু পাঠজম রচনার, 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । শিশুর জীবনের এই অংশের শিক্ষাকে: তিনি, 


চটি উরনত শিক্ষাতত্ব 


বুনিয়া্দী শিক্ষা ধলে অভিহিত করেছেন । শিক্ষার এই স্তর শিশুর জীবনের 
সাত বৎসর থেকে চোক্ক বৎসর পর্ধস্ত বয়সের উপযোগী । সমাজের কোন 
এফটি মৌল কর্দকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম রচিত করবার কথা তিনি বলে- 
ছিলেন। তাঁর মতে, এই ধেন্ত্রীয় কর্মের মাধ্যমেই শিশুর শক্তিনিচয়ের 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হবে এবং তার ভবিস্ততের জীবিকার ব্যবস্থাও হবে। সহজেই 
বোধ্য যে, ইংরেজ আমলের জীবন-সংযোগহীন শিক্ষার প্রতিবাদেই তিনি 
এই অত্যধিক জীবননির্ভর পাঠক্রম রচনায় গ্রয়াসী হয়েছিলেন । 

ভারতীয় সমাজের মৌল কর্মাবলীর মধ্যে কয়েকটি বুনিয়াদী পাঠক্রমের 
কেন্দ্রীয় কর্মের উপযোগী বলে গৃহীত হওয়া সতেও সমাজের সর্বাপেক্ষ 
মৌলিক কর্ম বলে কৃষি ও বয়নের উপর গ্ান্ধীজী বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন । 
তাই অন্থ যে কোন শিল্পকে মনোনীত কর] হলেও কৃষিকর্ম ও বয়ন সম্পর্কে 
খানিকটা জান ও নৈপুণ্য অর্জন প্রত্যেকটি ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য 
রলে গান্ধীজী মনে করতেন। উপযোগী কেন্দ্রীয় কর্মগুলি হল : 

. (১) কৃষিকর্ম। 

(২) হ্ুতাকাটা ও বয়ন । 

(৩) সবজি ও ফলের চাষ। 

(৪) কাঠের কাজ। 

(৫) চামড়ার কাজ। 

(৬) স্থানীয় ও ভৌগোলিক দিক থেকে যোগ্য কারুকর্মসমূহ | 
এই কেন্দ্রীয় কর্মগুলি, গান্ধীজীর মতে, শিক্ষা চলবার সময়েই অর্থকরী হবে। 
অর্থাৎ এগুলি বার] অর্থোপার্জন, শুধু ভবিষ্যতে নয়, বর্তমানেও সম্ভব হবে 
এবং তার হবার] শিক্ষার ব্যয়ও কিছুটা মিটবে । অর্থাভাবে ভারতের শিক্ষা 
উন্নতি সম্ভর ন। হুওয়াতেই স্পষ্টতঃ গান্ধীজী এই অর্থকরী বিদ্যার পরিকল্পনা 
করেছিলেন । 
». উপরের বর্ণ গুলিকে কেন্জর করে গান্ধীজী মাতৃভাব!, সাধারণ বিজ্ঞান, 
“চিত্রাঙ্কন, পজীত, হিন্দস্থানী ভাষা ( সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ), গণিত ও 
 ল্মাজনীতি শেখাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

শিক্ষার, পদ্ধতি কিসাবে গান্ধীজীর নিদেশি ছিল হুম্প্। তিনি সমগ্র 
পাঠ্যবস্কে উপন্বোক্ত মৌলিক কর্ধ এবং প্রারৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের 


যোহনজাস করম গান্ধী ৪১১ 


সঙ্গে সম্পৃক্ত (০0718860) করে শিক্ষা দিতে বলেছেন। জানের 
অবিভাজ্যতা ও শিশু-মন্রে সমগ্রতার কথা ভেবেই গান্ধীদী ম্পষ্টতঃ 'এই 
নিদেশ দিয়েছিলেন। ্‌ 

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবনের পূর্বে গান্ধীজী বিভিন্ন ব্রত পালনের 
মাধ্যমে (রবীন্দ্রনাথের মত ) নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। 
এই ব্রতগুলি হল ত্রহ্চর্যরত, অহিংসাব্রত, সত্যব্রত, অভীব্রত, অদ্য) 
অপরিগ্রহ ব্রত, অস্থাদ ব্রত, অন্পৃশ্ততাবর্জন ব্রত ও স্বদেশী ব্রত। /বুনিয়াদী 
শিক্ষাব্যবস্থায় বিস্ক গান্ধীজী গ্রেমপূর্ণ সহযোগিতাভিত্বিক জীবনযাপনকেই 
নৈতিক শিক্ষাদানের প্রধান উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন । 
প্রেম ও অহিংলাই হল, তার মতে, চরম ও পরম সত্য। স্ৃতরাং এই 
ুয়ের দ্বারা অভিষিক্ত জীবনযাপন শুধু নৈতিক বিকাশ নয়, ধর্মীয় বিকাশেরও 
প্রধান ভিত্তি এমনিই তিনি মনে করতেন। শিক্ষকের পবিত্র জীবনের গ্রভাব, 
ও পাঠক্রমের উপযোগী অংশসমূতহর মর্মগ্রাহী আলোচনা, নীতিমূলক উপযুক্ত 
গল্প অধ্যয়ন ও আলোচন] এবং ধর্মীয় নেতাদের জীবনালোচনার কথাও অবশ্থ 
গান্ধীজী বলেছেন নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পূর্ণ বিকাশের জন্ত। 

নৃতন শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধেও গান্ধীজী খুব সচেতন ছিলেন। 
সবার মতে, নৃতন শিক্ষকদের কাজ শুধু পুস্তক মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার 
পরিবেশন নয়। স্বজন ও উৎপাদনমূলক কর্মের ব্যবস্থাও তাদের করতে হবে। 
স্থতব্াং প্রচলিত শিক্ষকদের মত তাঁদের সম্পূর্ণভাবে পুস্তক ও পরীক্ষানির্ভর 
হলে চলবে না, স্থজনমূলক শিক্ষণের আশ্রয় তাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে 
হবে। বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও শিক্ষণের সময় নির্ধারণে শিক্ষকের স্বাধীনতার 
কথাও গান্ধীজী বিশেষ করে বলেছেন। স্বতরাং নৃতন শিক্ষকের দায়িত্ব হবে 
অনেক। 

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্বের উপরোক্ত আলোচনা! মোটেই পুর্ণাঙ্গ নয়। 
তথাপি তার মৌলিক সত্যতা, মানবীয় আবেদন এবং একই সঙ্গে অতি উচ্চ 
ও সাধারণ জীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগ নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 
গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ব বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষার 
আমূল পরিবর্তন আনতে স্থরু করেছে এবং বুনিয়াদীশিক্ষার এই প্রসার যে 
শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রকৃত প্রগতিরই, হুচনা করছে সে বিষয়ে কোন বন্দেহ নেই। 


৪5২ ্ উন্নত শিক্ষাততব 
গান্ধীজী নিন শিত শিক্ষাতত্ব ও ব্যবস্থায় অবশ্ত পরিবর্তন আসছে.( এবং পরে 
আসবেও ), তবুও & কথা ঠিক যে, ভারতের শিক্ষার জয়যাত্রায় গান্ধীজীর 


অবদান বহুকালই প্রোজল হয়ে থাকবে। 
(গান্ধীজীর শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপকতর আলোচনা পূর্বে লিপিবন্ধ' হয়েছে 1 
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